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” প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজীর বাণী ও রচনার তৃতীয় খণ্ডে ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বক্তৃতা ও 
লেখা লন্নিবদ্ধ হুইয়াছে। অধিকাংশই বক্তৃতা, কয়েকটি মাত্র পত্র ও 
প্রবন্ধাকারে লেখা। 

প্রথমাংশ ধের্মবিজ্ঞান? পুস্তকাকারে উদ্বোধন-কার্ধীলয় হইতে প্রকাশিত, 
ইহ] স্বামী সাবদানন্দ-সম্পাদিত 490161)05 200. [11195012195 0£ [০115101)+ 
গ্রন্থের অন্থবাঁদ। প্রথমে ইহা 'জ্ঞানযোগ-__২য় ভাগ” নামে আমেরিকা 
হইতে প্রকাশিত হয়। 

“ধর্মসমীক্ষ/” উদ্বোধন-প্রকাশিত 90905 ০£ [২61781075 গ্রন্থের নৃতন 
বাংল৷ অন্ুবাদ। তৃতীক্লাংশ ধের্ম, দর্শম ও সাধনা'--ইংরেজী গ্রস্থাবলী 
(001000166 ড/০1]55 ) হইতে সংগৃহীত । 

« “েদাস্তের আলোকে" প্রধানতঃ উদ্বোধন-গ্রকাশিত “[036109 01 
ড০97)09+ গ্রন্থেরই অন্থবাঁদ ; তবে প্রথমটি ও শেষ তিনটি বক্তৃতা নৃতন.. 
সংযোজন । হাার্ড-বক্তৃতাটি ছিতীয় খণ্ডে গিয়াছে, তাই এখানে বাদ গেল। 

যোগ ও মনোঁবিজ্ঞান,-বিষয়ক বক্তৃতা ও লেখাগুলি ইংরেজী গ্রস্থাবলী 
হইতে চয়ন করিয়া শেষে নিবদ্ধ হইল । 

ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক বহু তথ্য ও টাক। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত 
হইয়াছে, পুনরুক্তি হইবে বলিয়। আর এই খণ্ডে দেঁওয়। হইল ন1। 

এই গ্রস্থাবলী-প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানা 
ভাঁবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে আমর! আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। শিল্পাচারধ নন্দলাল বন্থুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
বর্তমান গ্রস্থাবলীর প্রচ্ছদপট তাহারই পরিকল্পন। | 

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ দরকার '্বামীজীর বাণী ও রচনা? প্রকাশে 
আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণ। দিয়াছেন । সেজন্য 
তাহাদিগকে আমর] ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


প্রকাশক 
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ধর্মবিজ্ঞান 


( সাংখ্য ও বেদাস্ত-মতের আলোচন। ) 


অনুবাদকের নিবেদন হইতে 


এই গ্রন্থখাঁনি উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত £])6 9০1672 ৪170 
[19119501015 ০£ 1২০118297 নামক স্মগ্র পুস্তকের বঙ্গাঙ্ছবাদ। ইহার 
অন্তর্গত বক্তৃতাগুলি ১৮৯৬ খুষ্টাব্দের প্রারস্তে নিউ ইয়র্কে একটি ক্ষুদ্র ক্লাসের 
সমক্ষে প্রদত্ত হয়। এগুলি তখনই সাহ্কেতিক লিপি দ্বার গৃহীত হুইয়। রক্ষিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্পপিন মাত্র 'জ্ঞানযোগ-_২য় ভাগ” নামে 
আমেরিক1 হইতে প্রকাশিত হয়। তাহারই কিছু পরে উহা! শ্বামী সারদানন্দ- 
কর্তৃক সংশোধিত হুইয়। উদ্বোধন আঁফিপ হইতে বাহির হয়। এতদিন 
“উদ্বোধনে” উহার বঙ্গানুবাদ ধারাঁবাহিকরূপে প্রকীশিত হুইতেছিল।... 

এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদাস্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, উভয়ের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এঁক্য ও কোন্‌ কোন্‌ বিষয়েই বা অনৈক্য, তাহা 
উত্তমরূপে প্রদর্শন কর] হইয়াছে, অর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, 
ইহ প্রতিপাদিত কর। হুইয়াছে। ধর্মের মূল তত্বসমূহ-- যেগুলি ন! বুঝিলে 
ধর্ম জিনিসটাঁকেই হদয়ঙ্গম করা যায় নাঁ_ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়! 
এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে গ্রন্থের ধর্মবিজ্ঞান” নামকরণ বোধ হয় অন্থচিত 
হয় নাই। অনুবাদ মূলাহ্যায়ী অথচ স্থবোধ্য করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। 
যে-সকল স্থানে সংস্কত গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধত হইয়াছে, তাহারই মূল 
পাদটাকায় দেওয়। হইয়াছে । তবে স্থানে স্থানে এ-সকল উদ্ধতাংশের অনুবাদ 
যথাযথ নয়_-সেই-সকল স্থলে প্রায় কোন্‌ গ্রন্থের কোন্‌ শ্বান-অবলম্বনে এ 
অংশ লিখিত হইয়াছে, পাঁদটাকায় তাহার উলেখমাত্র কর। হইয়াছে । 
কয়েকটি স্থলে স্বামীজীর লেখায় আপাততঃ অসঙ্গতি বোধ হয়__ অনুবাদে 
সেই স্থলগুলির কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া অন্বাদকের বুদ্ধি-অস্থযায়ী 
পাঁদটীাক'য় উহাদের সামগ্ুস্তের চে্টা কর। হইয়াছে । অন্তান্ত কয়েকটি 
আবশ্তকীয় পাঁদটাকাও প্রদত্ত হইয়াছে ।-'**.*ইতি 


ম[ঘ, ১৩১৬ বিনীতানবাঁদকন্য 


ইংরেজী সংস্করণের 


সম্পাদকীয় ভূমিকা হইতে 


কোন বিজ্ঞান একত্বে উপনীত হইলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে না এক্যই চূড়াস্ত। ঘে অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্বা হইতে বিশ্বের সব 
কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার অতীত কোন বস্ত চিন্তা কর! যায় না।... 
অদ্বৈতভাবের শেষ কথ।-“তবম্সি' অর্থাৎ তুমিই সেই। গ্রন্থের শেষে 
( লেখকের ) এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে । অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের 
খাষিগণ এই স্থুম্পষ্ট ও অসমসাহপিক দাবি করিয়াছেন যে, তাহার ধর্মরাজ্যে 
এরূপ একত্বে পৌছিয়া ধর্মকে একটি পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিজ্ঞানের পর্ধায়ে 
উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । আধুনিক বিজ্ঞান ষে-সকল পদ্ধতি অনুসরণ 
করিয়াছে, খধিগণও সে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। পদ্ধতিগুলি এই £ আমাদের অভিজ্ঞত।-লন্ধ তথ্যসমূহের পর্যবেক্ষণ 
ও বিগ্লেষণ, এবং সেই সত্যগুলি আবিষ্কার করিবার জন্ত প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলির 
সমন্বয় । কপিল, ব্যাস, পতঞ্জলি এবং ভারতের সকল দার্শনিক ও অধিকাংশ 
বৈদিক খাষিই যে তীহাদের আবিষ্ষারে পৌছিতে এসকল পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন, সেই বিষয়টি গ্রস্থকাঁর তাহার বিভিন্ন যোঁগ-সন্বন্বীয় গ্রন্থে সবিস্তার 
আলোচন। করিয়াছেন। 

ভাসাভান! ভাবে দেখিলে দাবিগুলি বিস্ময়কর ও অবিশ্বীস্ত মনে হইলেও 
সেগুলি খণ্ডন করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই। যে-সকল দার্শনিক 
পথ হারাইয়া এ-বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও প্রাচীন অপ্রচলিত 
ভাঁষ', উহার প্রকাশভঙ্গী ও কল্পন', সুত্রগুলির অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাব এবং কাঁল- 
সঞ্চিত আবর্জন] দ্বার। সর্বদ। বিব্রত ও উদৃত্রান্ত হইতে হইয়াছে ; আর ভারতীয় 
মন মহৎ আবিষ্কারের অমানুষিক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্রাস্ত হইয়৷ যুগযুগাস্ত-ব্যাপী 
নিদ্রায় কাল কাটাইতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়, এই কার্য সাধনের 
জন্য এবং ভারতে ও বিদেশে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মহান্‌ সত্য প্রয়োগ 
করিবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য ধর্মভূমি ভারতের বর্তমন পুনর্জাগরণ এবং 
তত্সহ ভগবান্‌ শ্রীরাধরৃষ্ণের দিব্যদর্শন ও ন্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বরদত 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, কারণ একাস্ত ভারতীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য 
সর্বদাই ভারতীয় মন আবশ্তক। 

ত্বামীজীর মহত্ব সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্বদাই 
স্মরণ রাঁখ। উচিত যে, ১৮৯৬ খুঃ প্রথমভাগে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের একটি 
ক্ষুত্র সমাবেশে কোন নোট ছাড়াই এই সাতটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত 
হুইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সাক্কেতিক লিপিতে বক্তৃতাগুলি লিখিয়া 
রাখা হুইগ্জাছিল বলিয়াই এত দীর্ঘকাল পরে আমাদের পক্ষে এগুলি বর্তমান 
আকারে মুত্রিত করা সম্ভব হইয়াছে । ১৮৯৭ খুঃ প্রথমভাগে যখন সম্পাদক + 
আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি সম্পাদনার কাজ করিতে অন্করুদ্ধ হুন, 


এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ 


১ স্বামী সারদানন্দ 


সুচনা 

আমাদের এই জগৎ এই পঞ্ষেব্দ্িয়গ্রাহ জগত__যাহাঁর তত্ব আমরা 
যুক্তি- ও বুদ্ধি-বলে বুঝিতে পারি, তাহার উভয় দিকেই অনস্ত, উভয় 
দিকেই অজ্জেয়__-“চির-অজ্ঞাত” বিরাজমান | যে জ্ঞানালোক জগতে «ধর্ম নামে 
পরিচিত, তাহার তত্ব এই জগতেই অনুসন্ধান করিতে হয়; যে-সকল বিষয়ের 
আলোচনায় ধর্মলাঁভ হুয়, সেগুলি এই জগতেরই ঘটনা । হ্বরূপতঃ কিন্তু ধর্ম 
অতীন্দ্রিয় ভূমির অধিকাঁরভূক্ত, ইন্্িয়-রাজ্যের নয়। উহ! সর্বপ্রকার যুক্তিরও 
অতীত, সুতরাং উহা বুদ্ধির রাজ্যেরও অধিকা রভূক্ত নয়। উহ] দিব্যদর্শন-স্বরূপ 
_মাঁনব মনে ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাবস্বর্ূপ, উহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের সমৃত্রে 
ঝম্পপ্রদান, উহাতে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষা আমাদের অধিক পরিচিত করিয়। 
দেয়, কারণ জান কখন জাত হইতে পারে না। আমার বিশ্বাস, মানব- 
সমাজের প্রারভ্ত হইতেই মানব-মনে এই ধর্মতত্বের অনুসন্ধান চলিয়াছে। 
জগতের ইতিহাসে এমন সময় কখনই হয় নাই, যখন মানব-যুক্তি ও মানব-বুদ্ধি 
এক জগদতীত বস্তর জন্য এই অন্ুসন্ধান- এই প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াছে । 

আমাদের ক্ষুত্র ক্রদ্মাণ্ড__এই মাঁনব-মনে আমর] দেখিতে পাই, একটি 
চিন্তার উদয় হইল ; কোঁথ। হইতে উহার উদয় হইল, তাহা আমর। জানি না 
আর যখন উহা তিরোহছিত হইল, তখন উহা! যে কোথায় গেল, তাহাও আমর? 
জানি না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যেন একই পথে চলিয়াছে, এক প্রকার 
অবস্থার ভিতর দিয়া ঘেন উভয়কেই চলিতে হইতেছে, উভয়েই যেন এক হরে 
বাজিতেছে। 

এই বক্তৃতাসমৃদহ আমি আপনাদের নিকট হিন্দুদের এই মত ব্যাখ্য। 
করিবার চেষ্টা করিব ষে, ধর্ম মান্ষের ভিতর হইতেই উৎপন্ন, উহ! বাহিরের 
কিছু হইতে হয় নাই। আমার বিশ্বাস, ধর্মচিস্ত|! মানবের প্রকৃতিগত $ উহ! 
মাছের শ্বভাবের সহিত এমন অচ্ছেগ্য ভাবে জড়িত যে, যতদিন ন। সে নিজ 
দেহমনকে অন্বীকার করিতে পারে, যতদ্দিন না সে চিন্তা ও জীবন-ভাব ত্যাগ 
করিতে পারে, ততণ্দন তাহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ কর]! অসম্ভব । ঘতদিন মানবের 
চিস্তাশক্তি থাকিবে, ততদিন এই চেষ্টাও চলিবে এবং ততদিন কোন-না-কোন 


৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আকারে তাহার ধর্ম থাকিবেই থাকিবে । এই জন্যই আমরা জগতে নান 
প্রকারের ধর্ম দেখিতে পাই। অবশ্ট এই আলোচনা আমাদের হতবুদ্ধি করিতে 
পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে যে এরূপ চর্চাকে বুথা কল্পনা মনে 
করেন, তাহা ঠিক নয়। নানা! আপাতবিরোধী বিশৃঙ্খলার ভিতর সামপ্রস্ত 
আছে, এই-সব বেস্থরা-বেতালার মধ্যেও এঁকতান আছে ; যিনি উহ শুনিতে 
প্রস্তত, তিনিই সেই স্থর শুনিতে পাইবেন । 

বর্তমান কালে সকল প্রশ্বের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন এই £ মানিলাম, জ্ঞাত ও 
জ্ঞেয়ের উভয় দ্দিকেই অজ্ঞেয় ও অন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু এ অনস্ত 
অজ্ঞাঁতকে জানিবার চেষ্টা কেন? কেন আমরা জ্ঞাতকে লইয়াই সন্তুষ্ট না 
হই? কেন আমরা ভোজন, পান ও সমাজের কিছু কল্যাঁণ করিয়াই সম্তষ্ 
নাথাকি? এই ভাবের কথাই আজকাল চারিদিকে শুনিতে পাওয়া যায় । 
খুব বড় বড় বিদ্বান অধ্যাপক হইতে অনর্গল কথা-বল! শিশুর মুখেও আমর! 
আজকাল শুনিয়া থাকি-_-জগতের উপকার কর, ইহাই একমাত্র ধর্ষ, 
জগদতীত সত্তার সমন্তা লইয়া নাড়াচাড়। করায় কোন ফল নাই। এই 
ভাবটি এখন এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, ইহ একটা হ্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়। 
ঈাঁড়াইয়াছে। 

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই জগদতীত সম্ভার তত্বাুস্ধান ন] করিয়! 
থাকিবার জে। আমাদের নাই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ মেই অব্যক্তের 
এক অংশমাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ জগৎ যেন সেই অনস্ত আধ্যাত্মিক 
জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ- আমাদের ইন্দ্রিয়াহভৃতির স্তরে আসিয়। 
পড়িয়াছে। স্ুৃতরাঁ জগদতীতকে না জানিলে কিন্ধপে উহার এই ক্ষুদ্র 
প্রকাশের ব্যাখ্যা হইতে পারে, উহাকে বুঝা যাইতে পারে? কথিত 
আছে, সক্রেটিস একদিন এথেন্সে বন্তৃত। দিতেছিলেন, এমন সময় তাহার 
সহিত এক ব্রাঙ্গণের সাক্ষাৎ হয়-_-ইনি ভারত হইতে গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। 
সক্রেটিস সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “মানুষকে জানাই মানবজাতির সর্বোচ্চ 
কর্তব্য-_মানবই মানবের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্ত।” ব্রাঙ্ণ তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যুত্তর দিলেন, “যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানিতেছেন, ততক্ষণ মান্থযকে কিন্ধপে 
জানিবেন ? এই ঈশ্বর, এই চির অজ্ঞেয় বা নিরপেক্ষ সত্তা, বা অনস্ত, বা 
নামের অতীত বস্ত-_তীহাঁকে যে নামে হচ্ছ! তাছাতেই ডাকা যাঁয়--এই 


চন! ৪ 


বর্তমান জীবনের ষাহা কিছু জ্ঞাত ও যাহা কিছু জয়, সকলেরই একমাত্র 
যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাম্বূপ । যে-কোন বস্তর কথা-নিছক জড়বস্তর কথা ধরুন। 
কেবল জড়-সন্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটি, যখা _ রসায়ন, 
পদার্থবিচ্যা, গণিত-জ্যোতিষ ব। প্রাণিতত্ববিষ্ভার কথা ধরুন, উহ] বিশেষ 
করিয়। অ'লোঁচন। করুন, এ তত্বাচ্ছসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রপর হউক, দেখিবেন 
স্থুল ক্রমে হুক হইতে সুশ্্রতর পদার্থে লয় পাইতেছে, শেষে এগুলি এমন স্থানে 
আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্ত ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চেতন্তে 
যাইতেই হুইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থুল ক্রমশঃ স্ষ্ষ্ে মিলাইয়া যায়, 
পদার্ঘবিচ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়। 

এইরূপে মানুষকে বাধ্য হুইয়া জগদতীত সত্তার আলোচনা করিতে হয়। 
যদি আমর এ তত্ব জানিতে না পারি, তবে জীবন মরুভূমি হইবে, 
মানবজীবন বৃথা হইবে । এ-কথ। বলিতে ভাল যে, বর্তমানে যাহা দেখিতেছ, 
তাহা লইয়াই তপ্ত থাকো $ গোরু, কুকুর ও অন্তান্ত পশুগণ এইবূপ বর্তমান 
লইয়াই সন্তষ্ট, আর এ ভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে । অতএব যদি মান্ষ 
বর্তমান লইয়া সন্তষ্ট থাকে এবং জগদতীত সতার অনুসন্ধান একেবারে, 
পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়! যাইতে হইবে। 
ধর্মই- জগদতীত সত্তার অন্ুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়৷ থাকে । 
এটি অতি হৃন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্বভাবতঃ উপরের 
দিকে চাহিয়! দেখে ; অন্যান্য সকল জন্তই শ্বভাবতঃ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া 
থাকে । এই ভর্ধ্বদৃষ্টি, উ্ধদিকে গমন ও পূর্ণত্বের অন্ুসন্ধানকেই পরিত্রাণ” বা 
উদ্ধার” বলে ; আর যখনই মানুষ উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, 
তখনই সে এই পরিজ্াণ-র্ূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে । 
পরিজ্রাণ অর্থ, বেশভৃষ। বা গৃহের উপর নির্ভর করে না, উহ] মানুষের মস্তিষস্থ 
আধ্যাত্মিক ভাব-সম্প্দের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। উহাতেই 
মানবজাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল) এ 
প্রেরণাশক্তিবলে-_.এ উৎসাহ-বলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়। 
থাকে । 

ধর্ম_ প্রচুর অন্ন ও পানে নাই, অথব। স্থরম্য হর্ম্যেও নাই। বারংবার ধর্সের 
বিরুদ্ধে আপনার এই আপত্তি শুনিতে পাইবেন £ ধর্মের বারা কি উপকার 
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হইতে পারে? উহা! কি দরিদ্রের দাঁরিদ্র্য দূর করিতে পারে? মনে করুন, 
উহা যেন পারে না, তাহা হইলেই কি ধর্ম অসত্য বলিয়া! প্রমাণিত 
হইল? মনে করুন, আপনি একটি জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন__-একটি শিশু দীড়াইয়া উঠিয়। জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে কি 
মনোমত খাবার পাঁওয়] যায়? আপনি উত্তর দিলেন_-"না, পাওয। যায় 
ন1। তখন শিশুট বলিয়। উঠিল, “তবে ইহা] কোন কাঁজের নয়” শিশুরা 
তাহাদের নিজেদের দৃষ্টি হইতে অর্থাৎ কোন্‌ জিনিসে কত ভাল খাবার 
পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র জগতের বিচার করিয়া! থাকে । যাহার! 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া শিশুসদৃশ, সংসারের সেই শিশুদের বিচাঁরও এরূপ । 
নিশ্নভূমির দৃষ্টি হইতে উচ্চতর বস্তর বিচার করা কখনই কর্তব্য নয়। 
প্রত্যেক বিষয়ই তাহার নিজন্য মানের দ্বারা বিচার করিতে হইবে । অনস্তের 
দ্বারাই অনস্তকে বিচার করিতে হইবে । ধর্ম সমগ্র মানবজীবনে অনুস্থাত, শুধু 
বর্তমানে নয় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান পর্বকাঁলে । অতএব ইহা অনস্ত আত্মা ও 
অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ। অতএব ক্ষণিক মানবজীবনের উপর 
উহার কার্ধ দেখিয়! উহার মুল্য বিচার কর) কি ন্যায়সঙ্গত ?_-কখনই নয়। 
এগুলি সব নেতিমূলক যুক্তি । 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ধর্মের দ্বার কি প্ররুতপক্ষে কোন ফল হয়? হা 
হয়; উহাতে মান্থষ অনস্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহ 
এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মন্ম্কনামক প্রাণীকে দেবতা 
করিবে । ধর্মই ইহা করিতে সমর্থ । মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও-_ 
কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে এই সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হুইয়] 
যাইবে । ইন্্রিয়হ্খ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সমুদয় প্রাণীর লক্ষ্য। 
আমর] দেখিতে পাই, পশুগণ ইন্দ্রিয়হুখে যতটা প্রীতি অন্কভব করে, মানুষ 
বুদ্ধিশক্তির পরিচালন! করিয়া! তদপেক্ষা! অধিক সখ অনুভব করিয়া থাকে ; 
আর ইহাঁও আমর! দেখিতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালন অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক স্থুখে মানব অধিকতর ন্থখবোধ করিক্সা থাকে । অতএব 
অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিতে হইবে । এই জ্ঞানলাভ 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আলিবে। জাগতিক সকল বস্তই সেই প্রকৃত জ্ঞান ও 
আনন্দের ছাক়সামীত্র__ শুধু তিন-চাঁরি ধাপ নিম্নের প্রকাশ । 
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আর একটি প্রশ্ধ আছেঃ আমাদের চরম লক্ষা কি? আজকাল প্রায়ই 
বলা হইয়! থাকে যে, মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিয়াছে__ ক্রমাগত সম্মুখে 
অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার লাভ করিবার কোঁন চরম লক্ষ্য নাই। 
এই ক্রমাগত নিকটবর্তী হওয়া অথচ কখনই লক্ষ্যন্থলে না পৌহানো” ইহার 
অর্থ ষাহাই হউক, আর এ তত্ব যতই অদ্ভুত হউক, ইহা৷ যে অসম্ভব তাহা 
অতি সহজেই বোধগম্য হই'তে পারে । সরল রেখায় কি কখন কোন প্রকার 
গতি হইত পারে? একটি সরল রেখাকে অনন্ত প্রমারিত করিলে উহা! 
একটি বুত্তরূপে পরিণত হয়ঃ উহা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেখানেই 
আবার ফিরিয়া যায়। যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, সেখানেই অবশ্য 
শেষ করিতে হইবে $ আর যখন ঈশ্বর হইতে আপনাদের গতি আরম্ভ হইয়াছে, 
তখন অবশ্যই ঈশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । তবে ইতিমধ্যে আর করিবার 
কি থাকে? এ অবস্থায় পৌছিবার উপযোগী বিশেষ বিশেষ খুটিনাটি কার্ধগুলি 
করিতে হয়-_অনস্ত কাল ধণরয়া ইহ! করিতে হয়। 

আর একটি প্রশ্ন এই £ আ'ম্র। উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে কি 
ধর্মের নৃতন নৃতন্‌ সত্য আবিষ্কার করিব না? হাঁও বটে, নাও বটে।. 
প্রথমতঃ এইটি বুঝিতে হুইবে যে, ধর্ম-সম্বদ্ধে অধিক আর কিছু জানিবার 
নাই, সবই জানা হইয়া গিয়াছে । আপনারা দেখিবেন, জগতের সকল 
ধর্মাবলম্বীই বলিয়৷ থাকেন, আমদের ধর্ষে একটি একত্ব আছে। স্থৃতরাং 
ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা আর অধিক উন্নতি হইতে পারে 
না। জ্ঞান-অর্থে এই একত্বআবিষকার। আমি আপনাদ্দিগকে নরনারীরূপে 
পৃথক দেখিতেছি-_-ইহাই বহুত্ব। যখন আমি এ দুইটি ভাবকে একত্র করিয়া 
দেখি এবং আপনাদ্দিগকে কেবল “মানবজাতি” বলিয়া অভিহিত করি, তখন 
উহা] বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হুইল। উদাহুরণস্ব্ূপ রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন । 
রাঁসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্বকে এগুলির মূল উপাদানে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করতেছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক ধাতু হইতে 
এগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাঁও বাহির কণরবার চেষ্টা করিতেছেন ৷ এমন 
সময় আসিতে পারে, যখন তাহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার কর্রবেন। যদি এ অবস্থায় তাঁহারা কখন উপগ্িত হন, তখন 
তীহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না) তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ 
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হইবে। ধর্মবিজ্ঞান-সন্বদ্ধেও এ কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার 
করিতে পারি, তবে তাহার উপর আর কোন উন্নতি হইতে পারে না| 

তার পরের প্রশ্ন এই: এইরূপ একত্বলাভ কি সম্ভব? ভারতে অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই ধর্ম ও দর্শনের বিজ্ঞান আবিষ্কার করার চেষ্ট। হইয়াছে; 
কারণ পাশ্চাত্যদেশে যেমন এইগুলিকে পৃথকৃভাঁবে দেখাই রীতি, হিন্দুরা 
ইহাদের মধ্যে সেরূপ প্রভেদ দেখেন না । আমর] ধর্ম ও দর্শনকে একই বস্তর 
ছুইটি বিভিন্ন দিক্‌ বলিয়া! বিবেচন1 করি, আর আমাদের ধাঁরণা-উভয়েরই 
তুল্যভাবে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। পরবর্তী 
বন্তৃতাসমূহে আমি প্রথমে ভারতের-শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের 
সর্বপ্রাচীন দর্শনসমূহের মধ্যে অন্ততম “সাংখ্যার্শন” বুঝাইবার চেষ্টা করিব! 
ইহার অেষ্ঠ ব্যাখাতা কপিল সমুদয় হিন্দু-মনোবিজ্ঞানের জনক, আর তিনি যে 
প্রাচীন দর্শনগ্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও আজকালকার 
ভারতীয় সমুদয় প্রচলিত দর্শন প্রণালীসমূহের তিতিত্বরূপ। এই-সকল দর্শনের 
অন্যান্ত বিষয়ে যত মতভেদ থাকুক না কেন, সকলেই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

তারপর আমি দেখাইতে চেষ্ট। করিব, লাংখ্যের হ্বাভাবিক পরিণতিম্বরূপ 
বেদান্ত কিভাবে উহারই সিদ্ধান্তগুলিকে লইয়৷ আরও অধিকদুর অগ্রসর 
হইয়াছে । কপিল কর্তৃক উপদিষ্ট হৃটি- ব1 ব্রন্ধাগ-তত্বের সহিত একমত 
হইলেও বেদান্ত দ্বৈতবা্দকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয় গ্রহণ করিতে প্রত্তত নয়, 
বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই লক্ষ্যন্বরূপ চরম একত্বের অনুসন্ধান বেদাস্ত আরও 
আগাইয়া লইয়। গিয়াছে । কি উপায়ে ইহা সাধিত হইয়াছে, তাহা এই 
বক্তৃতাবলীর শেষের বক্তৃতাগুলিতে দেখাইবার চেষ্টা কর! যাঁইবে। 


সাংখ্টীয় ব্রল্মাগুতত্ 


ছুইটি শব রহিয়াছে_ক্ষুত্র ব্রহ্ধাণ্ড ও বৃহহ ব্রহ্মাণ্ড ; অস্তঃ ও বহিঃ । 
আমরা] অন্কভৃতি দ্বারা এই উভয় হুইতেই সত্য লাভ করিয়া থাকি-_ 
আভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহা অনুভূতি । আভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত 
সতাসমূহ-_মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত; আর বাহ অনুভূতি হইতে 
জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যাহা পুর্ণ সত্য, তাহার সহিত 
এই উভয় জগতের অন্ুভূতিরই সামঞ্রস্য থাকিবে । ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের 
সত্যসমূহে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাওও ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ডের সত্যে 
সাক্ষ্য দ্রিবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অস্তর্জগতে থাকা চাই, 
আবার অস্তর্গতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই। তথাপি 
আমর কার্তঃ দেখিতে পাই, এই-সকল সত্যের অধিকাংশই সর্বদা পরস্পর- 
বিরোধী । পৃথিবীর ইতিহাসের একযুগে দেখা যায়, "অস্তর্বাদীসর প্রাধান্য হইল 3 
অমনি তাহার! “বধির্বাদী'র সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। বর্তমান কালে 
“বহির্বাদী” অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন, আর তাহার! 
মনস্তত্ববিৎ ও দার্শনিকগণের অনেক সিদ্ধাস্ত উড়াইয়া! দিয়াছেন। আমার 
ক্ষুত্র জ্ঞানে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে দেখিতে পাই, মনোপিজ্ঞানের 
প্রকৃত সারভাগের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সারভাগের সম্পূণ সামবন্য 
আছে। 

প্রকৃতি প্রত্যেক বাক্তিকেই সকল বিষয়ে বড় হইবার শক্তি দেন নাই ; 
এইজন্য একই জাতি সর্বপ্রক!র বিদ্যার অন্কুসন্ধানে সমান শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে 
নাই। আধুনিক ইওরোপীয় জাতিগুলি জড়বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সুদক্ষ, 
কিন্তু প্রাচীন ইওরোপীয়গণ মাহষের অস্তর্গতের অনুসন্ধানে তত পটু ছিলেন 
না। অপর দিকে আবার প্রাচ্যের বাহা জগতের তত্বান্থসন্ধানে তত দক্ষ 
ছিলেন না, কিন্তু অস্তর্জগতের গব্ষেণায় তাহার) খুব দক্ষত] দেখাইয়াছেন। 
এইজনূই আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ্-সন্বন্বীয় কতকগুলি প্রাচ্য মতবাদের 
সহিত পাশ্চাত্য পদার্থবিজ্ঞানের মিলে না, আবার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান 
প্রাচ্যজাতির এ-বিষয়ক উপদদেশের সহিত মিলে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
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প্রাচ্য জড়বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করিক্াছেন। তাহা হইলেও উভয়ই 
সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর আমর। যেমন পূর্বেই বলিয়াছি, যে-কোন 
বিদ্ভাতেই হউক না, প্রকৃত সত্যের মধ্যে কখন পরম্পর বিরোধ থাকিতে পারে 
না» আভ্যন্তর সত্যসমূহের সছিত বাহ্‌ সত্যের সমন্বয় আছে। 

ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিবিদ্‌ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, ভাহা 
আমর। জানি ; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ববাদ্দিগণের কিরূপ 
ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে ঃ যেমন যেমন এক-একটি নৃতন নৃতন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার হইতেছে, অমনি ষেন তাছাদের গৃহে একটি করিয়। বোম পড়িতেছে, 
আর সেইজন্তই তাহার] সকল যুগেই এই-সকল বেজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ 
করিয়! দিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমর? ত্রহ্ধাগতত্ব ও তদানুষঙ্গিক 
বিষয় সম্বন্ধে প্রাচ্জাতির মনস্তত্ব ও বিজ্ঞানদৃষ্টিতে কি ধারণ) ছিল তাহ 
আলোচন। করিব ১ তাহ? হইলে আপনার দেখিবেন যে, কিরূপ আশ্চর্ষভাবে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আধুনিকতম আবিক্িয়ার সহিত উহাদের সামঞ্জস্য 
রহিয়াছে ; আর যদি কোথাও কিছু অপূর্ণতা থাকে, তাঁহা আধুনিক বিজ্ঞানের 
দিকেই । ইংরেজীতে আমর। সকলে 9081০ € নেচার ) শব্ধ ব্যবহার করিয়া 
থাকি। প্রাচীন হিন্দুদার্শনিকগণ উহাকে দুইটি বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করিতেন $ প্রথমটি “প্রকৃতি” ইংরেজী 90015 শবের সহিত ইহ! প্রায় 
সমার্থক ; আর দ্বিতীস্মটি অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক নাম--“অব্যক্ত» যাহ! ব্যক্ত 
ব। প্রকাশিত ব1 ভেদাত্বক নয়, উহ1 হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, উহ| 
হইতে অনু-পরমাণু সমুদয় আসিয়াছে, উহা হইতেই জড়বস্ত ও শক্তি, মন ও 
বুদ্ধি_-সব আসিয়াছে । ইহ1 অতি বিস্ময়কর যে, ভারতীয় দার্শনিকগণ 
অনেক যুগ পূর্বেই বলিয়। গিয়াছেন, মন স্ক্ম জড়মাজ্জ। “দেহ যেমন প্রক্কৃতি 
হইতে প্রত, মনও সেরূপ"-_ইহা। ব্যতীত আমাদের আধুনিক জড়বাদীরা-_ 
আর অধিক কি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন? চিন্তা সম্বন্ধেও তাই 
ক্রমশঃ আমর) দেখিব, বুদ্ধিও সেই একই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে প্রস্ত। 

প্রাচীন আচার্গণ এই অব্যক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ঃ তিনটি শক্তির 
সাম্যাবস্থা। তন্মধ্যে একটির নাম সত্ব, দ্বিতীয়টি রজঃ এবং তৃতীয়টি তমঃ। 
তম: সর্বনিম্ন তম শক্তি, আকর্ষণস্বরূপ $ রজঃ তদপেক্ষ1 কিঞিৎ উচ্চতর-_উহা। 
বিকর্ষণস্বর্ূপ ) আর সবৌচ্চ শক্তি এই উভয়ের সংয্মন্বব্রপ-_উহাই সত্ব। 
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অতএব বখনই এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্ধয় সত্বের দ্বার! সম্পূর্ণ সংযত হয় 
বা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন আর সৃষ্টি ব বিকার থাকে না; কিন্ত 
যখনই এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তখনই উহাদের সামগ্রস্ত নষ্ট হয়, এবং উহাদের 
মধ্যে একটি শক্তি অপরগুলি অপেক্ষা গ্রবলতর হইয়া! উঠে) তখনই পরিবর্তন 
ও গতি আরম্ভ হয় এবং এই সমুদ্রয়্ের পরিণাম চলিতে থাকে । এইব্বপ 
ব্যাপার চক্রের গতিতে চলিতেছে । অর্থাৎ এক সময় আসে, যখন সাম্যাবস্থ। 
ভঙ্গ হয়, তখন এই বিভিন্ন শক্তিপমুদয় বিভিন্নরূপে সম্মিলিত হইতে থাকে, এবং 
তখনই এই ব্রন্ষাগ্ড বাহির হয়। আবার এক সময় আসে, যখন সকল বস্তই 
সেই আদিম সাম্যাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায়, আবার এমন সময় আসে, 
ঘখন সকল অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। আবার কিছুকাল পরে এই 
অবন্থ] নষ্ট হইয়া যায় এবং শক্তিগুলি বহির্দিকে প্রহ্ুত হইবার উপক্রম 
করে, আর ব্রদ্ষাণ্ড ধীরে ধীরে তরঙগাকারে বহির্গত হইতে থাকে । জগতের 
সকল গতিই তরঙ্গাকারে হয়--একবার উত্থান, আবার পতন । 

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মত এই যে, সমগ্র ত্রন্মাণ্ডই 
কিছুদিনের জন্য একেবারে লয়প্রা্ড হয় আবার অপর কাহারও মত এই যে, 
ব্রদ্ধাণ্ডের অংশবিশেষেই এই প্রলয্বব্যাপার সংঘটিত হয়। অর্থাৎ মনে করুন, 
আমাদের এই সৌরজগৎ লয় প্রাপ্ত হইয়। অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু 
সেই সময়েই অন্তান্ত সহত্র সহ জগতে তাহার ঠিক বিপরীত কাণ্ড চলিতেছে । 
আমি দ্বিতীয় মতটির অর্থাৎ প্রলয় যুগপৎ সমগ্র জগতে সংঘটিত হয় না, বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন ব্যাপার চলিতে থাকে- এই মতটিরই অধিক পক্ষপাতী । যাহাই 
হউক, মুল কথাট! উভয়ত্রই এক, অর্থাৎ যাহা কিছু আমর। দেখিতেছি, এই 
সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমান্বয়ে উখান-পতনের নিয়মে অগ্রসর হইতেছে । এই সম্পূর্ণ 
সাম্যাবন্থায় গমনকে “কল্পাস্ত বলে । সমগ্র কল্পটিকে_ এই ক্রমবিকাঁশ ও ক্রম- 
সঙ্কোচকে- ভারতের ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সছিত তুলন৷ 
করিয়াছেন । ঈশ্বর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তাহ! হইতে যেন জগৎ বাহির 
হয়, আবার উহ] তাহাঁতেই প্রত্যাবর্তন করে। যখন প্রলয় হয়, তখন জগতের 
কি অবস্থা হয়? তখনও উহ] বর্তমান থাকে, তবে সুক্মতররূপে বা কারণা- 
বস্থায় থাকে । দেশ-কাল-নিমিত সেখানেও বতমান, তবে উহার অব্যক্ত- 
'ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এই অব্যক্তাবন্থায় প্রত্যাবর্তনকে ক্রমলক্কোচ বা 
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প্রলয়” বলে। প্রলয় ও স্থপ্ট্ি বা ক্রমসক্কোচ ও ক্রমাভিব্যক্তি অনস্তকাল ধরিয়! 
চলিয়াছে, অতএব আমর ঘখন আর্দি বা আরম্ভতের কথ! বলি, তখন আমর। 
এক কল্পের আরভ্তকেই লক্ষ্য করিয়া! থাকি। 

্রন্মাণ্ডের সম্পূর্ণ বহির্ভীগকে--আজকাল আমরা যাহাকে স্থুল জড় বলি, 
প্রাচীন হিন্দু মনন্তত্ববিদ্গণ ( পঞ্চ ) “ভূত” বলিতেন। তাহাদের মতে এগুলিঝই 
একটি অবশিষ্টগুলির কারণ, যেহেতু অন্যান্য সকল ভূত এই এক ভূত হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । এই ভূত “আকাশ” নামে অভিহিত । আজকাল “ইথার? 
বলিতে যাহা বুঝায়, ইহা] কতকটা তাহাঁরই মতো, যদিও সম্পূর্ণ এক নয়। 
আকাঁশই আদিভূত-_উহা! হইতেই সমুদয় স্থল বস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, আর 
উহার সঙ্গে “প্রাণ” নামে আর একটি বস্ত থাকে-__ ক্রমশঃ আমরা দেখিব, 
উহ। কি। যতদিন স্যষ্টি থাকে, ততদিন এই প্রাণ ও আকাশ থাকে । তাহারা 
নানারূপে মিলিত হইয়া এই-পমুদয় স্থুল প্রপঞ্চ গঠন করিয়াছে, অবশেষে 
কল্লাস্তে এগুলি লয়প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও প্রাণের অবাক্তরূপে প্রত্যাবর্তন 
করে। জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ খখেদে স্থষ্টিবর্ণনাত্মক একটি স্ুত্ত 
আছে, সেটি অভিশয় কবিত্বপূর্ণ £ “ষখন সৎংও ছিল না, অণৎও ছি না, 
অন্ধকারের দ্বার। অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল ?” 

আর ইহার উত্তর দেওয়৷ হইয়াছে £ “ইনি _সেই অনাদি অনস্ত পুরুষ__ 
গতিশৃন্ত ব1 নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন ।” 

প্রাণ ও আকাশ তখন সেই অনস্ত পুরুষে স্ুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ 
ব্যক্ত প্রপঞ্চ ছিল না। এই অবস্থাকে “অব্যক্ত বলে- উহার ঠিক শব্দার্থ 
স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত । একটি নৃতন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত 
স্পনিত হইতে থাকে, আর প্রাণ আকাশের উপর ক্রমাগত আঘাতের পর 
আঘাত করে, আকাশ ঘনীভূত হইতে থাকে, আর ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ- 
শক্তিদ্বয়ের বলে পরমাণু গঠিত হয়। এইগুলি পরে আরও ঘনীভূত হইয়া 
দ্যণুকাঁদিতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থ যে যে 
উপাদানে নিয়িত, সেই-সকল বিভিন্ন স্থুল ভূতে পরিণত হয়। 

আম ধ্বনিত দেখিতে পংই, লে$কে এইগুজির অতি অদ্ভুত ইংরেজী 


১ খাপ্বেদ, ১১২৯ (নাসদীয শুক্ত )। 
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অন্বাদ কৰিয়! থাকে । অন্ুবাদকগণ অন্্বাদের জন্য প্রাচীন দার্শনিকগণের 
ও তাহাদের টাকাকারগণের সহায়তা গ্রহণ করেন না, আর নিজেদেরও 
'্ুত বেশী বিচ্চা নাই যে, নিজে-নিজেই এগুলি বুঝিতে পারেন । তাহারা 
'পঞ্চভূতে'র অনুবাদ করিয়া থাকেন বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি । যদি তাহার 
ভাস্তকারগণের ভাঙ্ত আলোচনা করিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, 
ভাস্তকারগণ এগুলি লক্ষ্য করেন নাই । প্রাণের বারংবার আঘাতে আকাশ 
হইতে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা! হইতেই বায়বীয় 
ব! বাম্পীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত হইতে দ্রুততর হুইতে 
থাকিলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয় । উত্তাপ ক্রমশঃ কিয়া! শীতল হইতে 
থাকে, তখন এ বাম্পীয় পদার্থ তরল ভাঁব ধারণ করে, উহাকে “অপ্‌* বলে; 
অবশেষে উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়, তাহাঁর নাম “ক্ষিতি বা পৃথিবী । সর্ব- 
প্রথমে আকাশের ম্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর উহ৷ তরল হইয়! 
যাইবে, আর যখন আরও ঘনীভূত হুইবে, তখন উহা! কঠিন জড়পদার্থের 
আকার ধারণ করিবে । ঠিক ইহার বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থ! 
প্রাপ্ত হয়। কঠিন বস্তনকল তরল পদার্থে পরিণত হইবে, তরল পদার্থ 
কেবল উত্তাপ ব। তেজোবরাশিতে পরিণত হইবে, তাহ আবার ধীরে ধীরে 
বান্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং 
সর্বশেষে সমুদয় শক্তির সামগ্রস্-অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়-_ 
এইরূপে কল্লাস্ত হুয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ হইতে জানিতে পারি যে, 
আমাঁদের এই পৃথিবী ও হুর্যের সেই অবস্থা-পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই 
কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়! গিয়া! তরলাঁকার এবং অবশেষে বাম্পাকার ধারণ 
করিবে । 

আকাশের সাহায্য ব্যতীত প্রাণ একা কোন কার্য করিতে পারে ন1। 
প্রাণ-সম্বন্ধে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, উহ! গতি বা স্পন্দন । আমর? 
যাঁকিছু গতি দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাণের বিকার, এবং জড় বা 
ভূত-পদার্থ যাকিছু আমরা জানি, যা-কিছু আকৃতিযুক্ত ব1 বাধাদাঁন করে, 
হই এই অখকশ্েব বিক। এই, গুধ৭ এক কভবে খ$কতে পংবে ন। ব। 
কোন মাধ্যম ব্যতীত কার্য করিতে পারে না, আর উহার. কোন অবস্থীয়__উহা। 
কেবল প্রাণরূপেই বর্তমান থাকুক অথবা মহাকর্ষ বা কেন্দ্রাতিগ! শক্তিরূপ 


৩-৭ 


১৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রাকৃতিক অন্ঠান্ত শক্তিতেই পরিণত হুউক-_ উহা! কখন আকাশ হইতে পৃথক্‌ 
থাকিতে পারে না। আপনার] কখন জড় ব্যতীত শক্তি বা শক্তি ব্যতীত 
জড় দেখেন নাই । আমর! যাহাদিগকে জড় ও শক্তি বলি, সেগুলি কেবল 
এই দুইটির শ্মুল প্রকাশমাত্র, এবং ইহাদের অতি সুগম অবস্থাকেই প্রাচীন 
দার্শনিকগণ প্প্রাণ' ও “আকাশ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাণকে 
আপনার] জীবনীশক্তি বলিতে পারেন, কিন্তু উহাকে শুধু মান্ষের জীবনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে অথবা আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে বুঝিলেও চলিবে 
না। অতএব হ্ষ্টি প্রাণ ও আকাশের সংযোগে উৎপন্ন, এবং উহার আদিও 
নাই, অস্তও নাই ;$ উহার আদি-অস্ত কিছুই থাকিতে পারে না, কারণ অনস্ত 
কাল ধরিয়া স্যটটি চলিয়াছে। 


তারপর আর একটি অতি দুরূহ ও জটিল প্রশ্ন আসিতেছে । কয়েকজন 
ইওরোপীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, "আমি আছি বলিয়াই এই জগৎ আছে, 
এবং “আমি যদি না থাকি, তবে এই জগৎও থাকিবে না। কখন কখন 
এ কথ। এইভাবে প্রকাশ কর। হইয়। থাকে-_হযদি জগতের সকল লোক 
মরিয়া যায়, মনষ্যজাতি যদি আর না থাকে, অনুভূতি- ও বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন 
কোন প্রাণী যদি না থাকে, তবে এই জগতপ্রপঞ্চও আর থাকিবে না। এ-কথা 
অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে আমরা স্পষ্টই দেখিব যে, 
ইহ। প্রমাণ কর! যাইতে পারে। কিন্তু এ ইওরোগীয় দার্শনিকগণ এই 
তত্বটি জানিলেও মনোবিজ্ঞান অনুসারে ইহা! ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। 
তাহার এই তত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছেন। 

প্রথমতঃ আমর। এই প্রাচীন মনম্তব্বিদগণের আর একটি সিদ্ধাস্ত লইয়া 
আলোচন1 করিব-_-উহাঁও একটু অদ্ভুত রকমের-_-তাহা। এই ষে, স্থুল ভূতগুলি 
শুন ভূত হইতে উৎপন্ন । যাহা কিছু স্থুল, তাহাই কতকগুলি হুশ বন্ধর 
সমবায় । অতএব স্থুল ভূতগুলিও কতকগুলি সুল্ধবস্তগঠিত-_-এগুলিকে 
সংস্কৃতভাষাঁয় “তন্মীত্রা” বলে। আমি একটি পুষ্প আত্রাণ করিতেছি $ উহার 
গন্ধ পাইতে গেলে কিছু অবশ্ত আমার নাসিকাঁর সংস্পর্শে আসিতেছে । এ 
পুষ্প রহিয়াছে-__উহা1 ঘে আমার দিকে আসিতেছে, এমন তে দেখিতেছি 
না; কিন্তু কিছু দি আমার নাসিকার সংস্পর্শে না আনিয়া! থাকে, তৰে আমি 
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গন্ধ পাইতেছি কির্ূপে? এ পুষ্প হইতে যাহ! আসিয়া আমার নাঁসিকাঁর 
'সংস্পর্শে আসিতেছে, তাহাই তন্মাত্রা, এ পুম্পেরই অতি সুস্ত্র পরমাণু ) উহা 
এত ্ুশ্্স যে, যদি আমরা সারাদিন সকলে মিলিয়া উহার গন্ধ আদ্রাণ করি, 
তথাপি এঁ পুস্পের পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না। তাপ, আলোক 
এবং অন্তান্ত সকল বস্ত সম্বন্দেও এ একই কথা। এই তন্মাত্রাগুলি আবার 
পরমাথুরবূপে পুনধিভক্ত হইতে পারে । এই পরমীধুর পরিমাণ লইয়। বিভিন্ন 
দ্ার্শনিকগণের বিভিন্ন মত আছে 3 কিন্ত আমর! জানি-__-এ গুলি মতবাদ-মাত্র, 
ক্তরাঁং বিচারস্থলে আমর এগুলিকে পরিত্যাগ করিলাম । এইটুকু জাঁনিলেই 
আমাদের পক্ষে ষথেষ্ট_ যাহা কিছু স্থল তাহ অতি সক্ষম পদীর্থঘবার। নিমিত। 
প্রথম আঁমর1 পাইতেছি স্থুল ভূত-_ আমর উহা বাহিরে অনুভব করিতেছি ; 
তার পর স্যস্ম ভৃত-_-এই স্স্ম ভূতের দ্বারাই স্থুল ভূত গঠিত, উহাঁরই সহিত 
আমাদের ইন্ড্রিয়গণের অর্থাৎ নালিকা, চক্ষু ও কর্ণাদির আামুর সংযোগ 
হইতেছে । যে ইথার-তরঙক্গ আমার চক্ষুকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা আমি 
দেখিতে পাঁইতেছি না, তথাপি জানি__আলোক দেখিতে পাইবার পূর্বে 
চাক্ষুষ নাঁয়ুর সহিত উহার সংযোগ প্রয়োজন । শ্রবণ-সম্বন্ধেও তদ্রপ। 
আমাদের কর্ণের সংস্পর্শে যে তন্মাত্রাগুলি আসতেছে, তাহা আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না, কিন্তু আমরা জানি- সেগুলি অবশ্তঠই আছে । এই তন্নাত্রাগুলির 
আবার কারণ কি? আমাদের মনস্তব্ববিদগণ ইহার এক অতি অদ্ভুত ও 
বিস্ময়জনক উত্তর দিয়াছেন । তাহার! বলেন, তন্মাভ্রাগুলির কারণ “অহংকার' 
__অহং-তত্ব বা “অহং-জ্ঞান”। ইহাই এই সুক্ষ ভূতগুলির এবং ইন্দ্রিয় গুলিরও 
কাঁরণ। ইন্দ্রিয় কোন্গুলি? এই চক্ষু রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু দেখে না। 
চক্ষু যদি দেখিত, তবে মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তো চক্ষু অবিরুত থাকে, 
তবে তখনও তাহার! দেখিতে পাইত। কোনখানে কিছুর পরন্িবর্তন 
হইয়াছে । কোন-কিছু মান্থষের ভিতর হইতে চলিয়া! গিয়াছে, আর সেই- 
কিছু, যাহা প্রকৃতপক্ষে দেখে, চক্ষু যাহার যন্তরত্বব্ূপ মাত্র, তাহাই যথার্থ ইন্দ্রিয় । 
এইরূপ এই নাসিকাও একটি মন্ত্রমাত্র, উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটি ইন্দ্রিয় 
আঁছে। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞান আপনাদিগকে বলিয়! দিবে, উহা কি। 
উহা মন্তিষষস্থ একটি স্বায়ুকেন্দ্র মাত্র । চক্ষুকর্ণাদি কেবল বাহ্যস্ত্র। অতএব 
এই স্সাযুকেন্দ্র বা ইন্ড্রিযগণই অনুভূতির ঘথার্থ স্থান। 
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নাসিকাঁর জন্ত একটি, চক্ষুর জন্য একটি, এইক্ষপ প্রত্যেকের জন্য এক-একটি 
পৃথক ন্সায়ুকেন্দ্র বা ইন্ডিয় থাকিবার প্রয়োজন কি? একটিতেই কার সিদ্ধ 
হয় না কেন? এইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝানো যাইতেছে । আমি কথা 
কহিতেছি, আপনার! আমার কথ শুনিতেছেন ; আপনাদের চতুর্দিকে 
কি হইতেছে, তাহা আঁপনাঁর! দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ মন কেবল 
শ্রবণেন্দ্রিয়েই সংযুক্ত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দিয় হইতে নিজেকে পৃথক্‌ করিয়াছে । 
যদ্দি একটিমাত্র স্রাযুকেন্দ্র ব। ইন্জিিয় থাঁকিত, তবে মনকে একই সময়ে দেখিতে, 
শুনিতে ও আত্রাণ করিতে হইত । আর উহার পক্ষে একই লময়ে এই তিনটি 
কার্য না করা অসম্ভব হইত। অতএব প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্‌ পৃথক ত্াযু- 
কেন্দ্রে প্রয়োজন। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়! 
থাকে । অবশ্য আমাদের পক্ষে একই সময়ে দেখ। ও শুন। সম্ভব, কিন্তু 
তাহার কারণমন উভয় কেন্দ্রে আংশিকভাবে যুক্ত হয়। তবে ন্ত 
কোন্গুলি? আমরা দেখিতেছি, উহাবা বাহিরের বস্ত এবং স্থুলভূতে 
নিমিত_ এই আমাদের চক্ষু কর্ণ নাস! প্রভৃতি । আর এই স্ায়ুকেন্দ্রগুলি 
কিসে নিম্িত? উহার সুক্মতর ভূতে নিমিত ; যেহেতু উহারা অনুভূতির 
কেন্দ্রন্বরূপ, সেই জন্ত উহার। ভিতরের জিনিস। েমন প্রাণকে বিভিন্ন স্থুল 
শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেহ স্থুলভূতে গঠিত হইয়াছে, তেমনি এই 
শরীরের পশ্চাতে ষে স্বায়ুকেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণকে সুস্্ 
অনুভূতির শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য সুস্মতর উপাদানে নিমিত। এই 
সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমষ্টিকে একত্রে লিঙ্গ ( ব1 সুম্ষ্ম )-শরীর বলে। 

এই সুস্্-শরীরের প্রকৃতপক্ষে একটি আকার আছে, কারণ যাহা কিছু 
জড় তাহাঁরই একটি আকার অবশ্যই থাকিবে । ইন্ড্রিয়গণের পশ্চাতে মন 
অর্থাৎ বৃতিযুক্ত চিত্ত আছে, উহাকে চিত্তের স্পন্দনশীল বা অস্থির অবস্থা বলা 
যাইতে পারে। যদি স্থির হুর্দে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর। যায়, তাহ! 
হইলে প্রথমে উহাতে স্পন্দন বা! কম্পন উপস্থিত হইবে, তারপর উহা হইতে 
বাধ] বা প্রতিক্রিয়া উখিত হইবে। মুহূর্তের জন্য এ জল স্পন্দিত হুইবে, 
তারপর উহা এ গ্রস্তরের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে । এইকব্প চিত্তের উপর 
যখনই কোন বাহ্বিষয়ের আঘাত আসে, তখনই উহা একটু স্পন্দিত হয়। 
চিত্তের এই অবস্থাকে “মন” বলে। তারপর উহা হইতে প্রতিক্রিয়। হয়, উহার 
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[নাম 'বুদ্ধি'। এই বুদ্ধির পশ্চাতে আর একটি জিনিস আছে, উহা! মনের 
সকল ক্রিয়ার সহিতই বর্তমান, উহাকে “অহঙ্কার বলে ; এই অহঙ্কার-অর্থে 
অহংজ্ঞান, যাহাতে সব্দা “আমি আছি" এই জ্ঞান হয়। তাহার পশ্চাতে 
মহৎ বা বুদ্ধিতত্ব, উহ] প্রারুতিক সকল বস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহার 
পশ্চাতে পুরুষ, ইনিই মানবের যথার্থ শ্বব্ূপ--শুদ্ধ, পূর্ণ) ইনিই একমান্র দরষ্টা 
এবং ইহার জন্যই এই সমুদয় পরিণাম। পুরুষ এই-সকল পরিপাঁম-পরম্পরা 
দেখিতেছেন। তিনি স্বয়ং কখনই অশুদ্ধ নন, কিন্ত অধ্যাস ব! প্রতিবিঘ্বের ছার! 
তাহাকে এরূপ দেখাইতেছে, যেমন একখণ্ড স্ফটিকের দমক্ষে একটি লাল ফুল 
রাখিলে স্কটিকটি লাল দেখাইবে, আবার নীল ফুল রাখিলে নীল দেখাইবে। 
প্রকৃতপক্ষে স্ষটিকটির কোন বর্ণ ই নাই! পুরুষ বা আত্মা অনেক, 
প্রত্যেকেই শুদ্ধ ও পূর্ণ। আর এই স্থুল, সুমন্ত নানাপ্রকারে বিভক্ত পঞ্চভূত 
তাহাদের উপর প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় তাহাদিগকে নানাবর্ণে রঞিত দেখাইতেছে। 
প্রকৃতি কেন এসকল করিতেছেন? প্ররূতির এই-সকল পরিণাম পুরুষ বা 
আত্মার তোঁগ ও অপবর্গের জন্য__ঘাঁহাতে পুরুষ নিজের যুক্ত শ্ঘভাব জানিতে 
পারেন। মাহৃষের সমক্ষে এই জগত্প্রপঞ্চরূপ সুবৃহৎ গ্রস্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, 
যাহাতে মানুষ এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণামে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষন্পে 
জগতের বাহিরে আমিতে পারেন । আমাকে এখানে অবশ্ঠই বলিতে হুইবে 
যে, আপনারা যে অর্থে সগুণ বা ব্যক্তিভাবাঁপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন, 
আমাদের অনেক বড় বড় মনস্তত্ববিদ সেই অর্থে তাহাতে বিশ্বাস করেন না। 
মনস্তত্ববিদ্গণের পিতাস্বরূপ কপিল স্থষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন । 
তাহার ধারণ এই যে, সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই; 
ষাহ1 কিছু ভাঁল, প্রতিই তাহ! করিতে সমর্থ। তিনি তথা-কথিত “কৌশল- 
বাদ+ (0951618090:5) খগুন করিয়াছেন । এই মতবাদের ন্যায় ছেলে- 
মান্থষী মত জগতে আর কিছুই প্রচান্রিত হয় নাই। তবে তিনি এক বিশেষ- 
প্রকার ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে মুক্ত হইবার জন্ 
চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে ষখন মানবাজ্স! মুক্ত হন, 
তখন তিনি যেন কিছুদিনের জন্ প্ররুতিতে লীন হুইয়। থাকিতে পারেন। 
আগামী কল্পের প্রারভ্তে তিনিই একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষরূপে 
আবিভূত হইয়া সেই কল্পের শাসনকর্তা হইতে পারেন। এই অর্থে তাহাকে 


২২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


“ঈশ্বর” বঙ্গা যাইতে পারে । এইকবূপে আপনি, আমি এবং অতি সামান্ত ব্যক্তি 
পর্ষন্ত বিভিন্ন কল্পে ঈশ্বর হইতে পারিব | কপিল বলেন, এইবূপ “জন্য ঈশ্বর" হইতে 
পারা যায়, কিন্ত “নিত্য ঈশ্বর" অর্থাৎ নিত্য সর্বশক্তিমান জগতের শাসনকর্তা 
কখনই হইতে পারা যায় না। এন্প ঈশ্বর-শ্বীকারে এই আপত্তি উঠিবে £ 
ঈশ্বরকে হয় বন্ধ, না! হয় মুক্ত__এই ছুই-এর একতর ভাব শ্বীকার করিতে হইবে । 
ঈশ্বর ঘদি মুক্ত হন, তবে তিনি কৃষ্টি করিবেন না, কারণ তাহার স্থষ্টি করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি তিনি বদ্ধ হন, তাহ! হইলে তাহাতে 
স্থ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব; কারণ বদ্ধ বলিয়। তাহার শক্তির অভাব, স্থতরাং তাহার 
স্ষ্টি করিবার ক্ষমত। থাকিবে না। স্থৃতরাং উভয় পক্ষেই দেখ। গেল, নিতা 
সর্বশক্তিমান ও সবজ্ঞ ঈশ্বর থাঁঁকতে পারেন না। এই হেতু কপিল বলেন, 
আাদের শাস্ত্রে বেদে যেখানেই ঈশ্বর-শবের প্রয়োগ আছে, তাহাতে যে- 
সকল আত্ম! পূর্ণতা ও মুক্ত লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে। 
সাংখ্যদর্শন সকল আত্মার একত্বে বিশ্বাপী নন। বেদাস্তের মতে সকল 
জীবাত্ম! ও ব্রহ্গ-নামধেয় এক বিশ্বাস! অভিন্ন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা 
কপিল দ্বেতবাদী ছিলেন। তিনি অবশ্ট জগতের বিশ্লেষণ যতদুর করিয়াছেন, 
তাহ। অতি অদ্ভুত। তিনি হিন্দু পরিণামবাদিগণের জনক-স্বরূপ, পরবর্তা 
দর্শন-শাস্ত্র গুলি তাহারই চিস্তাপ্রণালীর পরিণাঁম মাত্র । 

সাংখ্যদর্শন-মতে সকল আত্মাই তাহাদের স্বাধীনতা ব মুক্তি এবং 
সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত1-রূপ স্বাভাবিক অধিকার পুনঃপ্রাপ্ধ হইবে । এখানে 
প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মার এই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? সাংখ্য বলেন, 
ইহা] অনাদি । কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যদি এই বন্ধন 
অনাদি হয়, তবে উহ1 অনন্তও হইবে, আর তাহ হইলে আমরা! কখনই 
মুক্তিলাভ করিতে পারিব ন।। কপিল ইহার উত্তরে বলেন, এখানে এই “অনাদি” 
বলিতে নিত্য অনাদি বুঝিতে হইবে না। প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু 
আত্মা ব1 পুরুষ ষে অর্থে অনাদি অন্ত, সে অর্থে নয়) কারণ প্রকৃতিতে 
ব্যক্তিত্ব নাই। যেমন আমাদের সম্মুখ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়া 
যাইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নৃতন নূতন জলরাশি আসিতেছে, এই- 
সমুদয় জলরাঁশির নাম নদী, কিন্তু নদী কোন ধ্রব বস্ত নয়। এইরূপ প্রকৃতির 
অন্তর্গত যাহা কিছু, সর্দ1! তাহার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু আত্মার কখনই 


সাংখীয় ব্রক্মাণ্ততত্ব ২৩ 


পরিবর্তন হয় না। অতএব প্ররুতি ঘখন সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে, 
তখন আত্মার পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! সম্ভব। 

সাংখ্য্দিগের একটি মত তাহাঁদের নিজস্ব, ধথা £ একটি মনুষ্য বা কোন 
প্রাণী ঘে নিয়মে গঠিত, সমগ্র জগদ্ব্রন্াওও ঠিক সেই নিক্পমে বিরচিত। 
ক্তরাঁং আমার েমন একটি মন আছে, মেবূপ একটি বিশ্ব-মনও আছে। যখন 
এই বুহতব্রহ্ষাণ্ডের ক্রমবিকাশ হয়, তখন প্রথমে মহুং বা বুদ্ধিতত্ব, পরে অহঙ্কার, 
পরে তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও শেষে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। কপিলের মতে 
সমগ্র ব্রন্ধাগ্ডই একটি শরীর । যাহ কিছু দেখিতেছি, সেগুলি সব স্থুল 
শরীর, উহাদের পশ্চাতে আছে স্যক্ম শরীর এবং তাহাদের পশ্চাতে সমষ্টি 
অহংতত্ব, তাহারও পশ্চাতে সমষ্টি-বুদ্ধি। কিন্তু এসকলই প্ররুতির অন্তর্গত, 
প্রকৃতির বিকাঁশ, এগুলির কিছুই উহার বাহিরে নাই। আমাদের মধ্যে 
সকলেই সেই মহুতব্বের অংশ। সমষ্টি বুদ্ধিতত্ব রহিয়াছে, তাহ হইতে 
আমাদের যাহ] প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিতেছি $ এইব্ূপ জগতের ভিতরে 
সমহি মনম্তত্ব রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমর! চিরকালই প্রয়োজনমত 
লইতেছি। কিন্তু দেহের বীজ পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়। চাই ।. 
ইহাতে বংশাহুক্রমিকতা (75:59165 ) ও পুন্র্জন্মবাদ উভয় ততই স্বীকৃত 
হইগ্লা থাকে । আত্মাকে দেহনির্মাণ করিবার জন্য উপাদান দিতে হক্স, কিন্ত 
সে উপাদান বংশানুক্রমিক সঞ্চারের দ্বার] পিতামাতা হুইতে প্রা্থ হওয়! 
ষায়। 

আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি যে, সাংখ্যমতানুষায়ী 
স্্িপ্রণালীতে স্থাষ্টি বা ক্রমবিকাশ এবং প্রলয় বা ক্রমসক্কৌঁচ--এই উভর়টিই 
ক্বীকত হইয়াছে । সমুদ্দয় সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার 
এঁ সমুদয়ই ক্রমপক্কৃচিত হইয়া অবাক্তভাব ধারণ করে। সাংখ্যমতে এমন 
কোন জড় বা ভৌতিক বস্ত থাকিতে পারে না, মহতত্বের অংশবিশেষ 
যাহার উপাদান নয়। উহাই সেই উপাদান, যাহা হইতে এই সমুদয় 
প্রপঞ্চ নিত্রিত হইয়াছে । আগামী বক্তৃতায় ইহার বিশদ ব্যাখ্যা কর! 
যাইবে । বে এখন আমি এইটুকু দেখাইব, কিব্ুপে ইহ প্রমাণ করা 
ঘাইতে পারে । এই টেবিলটির স্বরূপ কি, তাহা আঁমি জানি না, উহ] 
কেবল আমার উপর একপ্রকার সংস্কীর জন্নাইতেছে মাত্র। উহা প্রথমে 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


চক্ষুতে আসে, তারপর দর্শনেত্ডিয়ে গমন করে, তারপর উহ] মনের নিকটে 
যায়। তখন মন আবাঁর উহার উপর প্রতিক্রিয়। করে, সেই প্রতিক্রিয়াকেই 
আমর] 'টেবিল' আখ্য। দিয়! থাকি । ইহা ঠিক একটি হ্রদে একখণ্ড প্রস্তর- 
নিক্ষেপের ন্যায় । এ হুদ প্রস্তরখণ্ডের অভিমুখে একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে 3 
আর এ তরঙ্গটিকেই আমরা জানিয়া থাকি । মনের তরজসমৃহ__ঘেগুলি 
বহির্দিকে আসে, সেগুলিই আমর! জানি । এইব্ূপেই এই দেয়ালের আকৃতি 
আমার মনে রহিয়াছে ;ঃ বাহিরে যথার্থ কি আছে, তাহা কেহই জানে 
নাঃ যখন আমি কোন বহির্বপস্তকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন উহাকে 
আমার প্রদত্ত উপাদানে পরিণত হইতে হয়। আমি আমার নিঅমনের 
ঘারা আমার চক্ষকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়াছি, আর বাহিরে যাহা 
আছে, তাহা উদ্দীপক বা উত্তেজক কারণ মাত্র। সেই উত্তেজক কারণ 
আমিলে আমি আমার মনকে উহার দিকে প্রক্ষেপ করি এবং উহা আমার 
দ্রষ্টব্য বস্তর আকার ধারণ করিয়া! থাকে । এক্ষণে প্রশ্ন এই- আমরা 
সকলেই এক বস্ত কিন্ধপে দেখিয়া থাকি? ইহার কারণ-_-আমাদের সকলের 
ভিতর এই বিশ্বমনের এক এক অংশ আছে। ঘাহাদের মন আছে, 
তাহারাই এ বস্ত দেখিবেঃ যাহাদের নাই, তাহার! উহা দেখিবে না। 
ইহাতেই প্রমাণ হয়, যতদিন ধরিয়া জগৎ আছে, ততদিন মনের অভাব 
_-সেই এক বিশ্ব-মনের অভাব কখন হয় নাই। প্রত্যেক মাচ্ছষ, প্রত্যেক 
প্রাণী সেই বিশ্ব-মন হইতেই নিমিত হইতেছে, কারণ বিশ্বমন সর্বদাই বর্তমান 
থাকিয়া উহাদের নির্মাণের জন্ত উপাদান যোৌগাইতেছে। 


প্রকৃতি ও পুরুষ 

আমর ঘে তত্বগুলি লইয়া! বিচার করিতেছিলাম, এখন সেইগুলির 
প্রত্যেকটিকে লইয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে, আমর! প্ররূতি হইতে আস করিয়াছিলম। সাংখ্যমতাবলম্বিগণ 
উহাকে "অব্যক্ত" ব। অবিভক্ত বলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত উপাদানসকলের 
সাম্যাবস্থারূপে উহার লক্ষণ করিয়ছেন। আর ইহ] হইতে স্বভাবতই পাওয়! 
যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা বা সামগ্ুন্তে কোনরূপ গতি থাকিতে পারে 
ন]। আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অন্থভব করি, সবই জড় ও গতির 
সমবায় মাত্র। এই প্রপঞ্চ-বিকাশের পূর্বে আদিম অবস্থায় খন কোনরূপ গতি 
ছিল না, ঘখন সম্পূর্ণ সাম্যাঁবস্থা ছিল, তখন এই প্ররুতি অবিনাশী ছিল, কাঁরণ 
সীমাবদ্ধ হইলেই তাহার বিশ্লেষণ বা বিয়োজন হইতে পারে । আবার সাংখ্য- 
মতে পরমাণুই জগতের আদি অবস্থা নয়। এই জগৎ পরমাণুপুঞ্ত হইতে 
উৎপন্ন হুয় নাই, উহার ছিতীয্স ব। তৃতীয় অবস্থা? হইতে পারে। আদি ভূতই 
পরমাণুক্ূপে পরিণত হয়, তাহা আবার স্থুলতর পদার্থে পরিণত হয়, আর 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক অস্থসন্ধান ঘতদুর চলিয়ছে, তাহা এ মতের পোষকতা! 
করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। উদাহরণম্বর্ূপ-_ইথার-সন্বন্বীয় আধুনিক 
মতের কথা ধরুন। যদি বলেন, ইথারও পরমাণুপুঞ্জের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহ। 
হইলে সমন্যার মীমাংসা মোটেই হইবে না। আরও স্পষ্ট করিয়া এই 
বিষয় বুঝাঁনে! যাইতেছে £ বাজ অবশ্য পরমাণুপুঞ্জে গঠিত। আর আমর! 
জানি, ইথার সর্বজ বিদ্যমান, উহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ও 
সর্বব্যাপী । বায়ু এবং অন্ান্ত সকল বস্তর পরমণণুও যেন ইথারেই ভাসিতেছে। 
আবার ইথার খদি পরমাণুসমুহের সংযোগে গঠিত হয়, তাহা হইলে ছুইটি 
ইথার-পরমাণুর মধ্যেও কিঞ্চিৎ অবকাঁশ থাকিবে । এ অবকাশ কিসের 
দ্বারা পূর্ণ? আর যাহা কিছু এ অবকাশ ব্যাঁপিয়া থাকিবে, তাহার 
পরমাণুগুলির মধ্যে এরূপ অবকাঁশ থাকিবে | যদি বলেন, এ অবকাশের মধ্যে 
আরও স্স্মতর ইথাঁর বিদ্যমান, তাহা! হইলে সেই ইথার-পরমাণুর মধ্যেও 
আবার অবকাশ স্বীকার করিতে হইবে। এইন্ধপে সুক্্রতর হুক্মতম ইথার 


২৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কল্পনা করিতে করিতে শেষ সিদ্ধান্ত কিছুই পাওয়। যাইবে না--ইহাঁকে 
«“অনবস্থা-দৌধ, বলে । অতএব পরমণণুবাদ চরম পিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
সাংখ্ামতে প্ররূতি সর্বব্যাপী, উহা এক সর্বব্যাপী জড়রাশি, তাহাতে-_ 
এই জগতে যাহা কিছু আছে-_সমুদয়ের কারণ রহিয়াছে । কারণ বলিতে কি 
বুঝায়? কারণ বলিতে ব্যক্ত অবস্থার সুক্্তর অবস্থাকে ৰুঝায়-_যাহা! ব্যক্ত 
হয়, তাহ'রই অব্যক্ত অবস্থা । ধ্বংস বলিহত কি বুঝায় ? ইহার অর্থ কারণে লয়, 
কারণে প্রতাবর্তন__-যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্ত নিত হইয়াছিল, 
সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিক়্! যাঁয় । ধ্বংস-শবেক্স এই অর্থ ব্যতীত 
সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্টই দ্বেখা যাইতেছে । 
কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ ষে “কারণে লয়” করিয়াছিলেন, বাস্তবিক 
উহ] দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে ভাহা প্রমাণ কর! 
যাইতে পারে । ুক্মতর অবস্থায় গমন” ব্যতীত ধ্বংসের আঁর কোন অর্থ নাই । 
আপনারা জানেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে 
পারে- জড়বস্তও অবিনশ্বর । আপনাদের মধ্যে ধাহার1 রপাক়্নবিদ্যা অধ্যয়ন 
করিয়াছেন, তাহার। অবশ্যই জানেন, যদি একটি কাঁচনলের ভিতর একটি বাতি 
ও কিক (0845610 9০9৭9) পেন্সিল রাখা ধায় এবং সমগ্র বাতিটি পুড়াইয়। 
ফেল হয়, তবে এ কণ্টিক পেন্লিলটি বাহির করিয়া ওজন করিলে দেখা যাইবে 
ষে, এ পেন্সিলটির ওজন এখন উহার পূর্ব ওজনের সহিত বাতিটির ওজন 
যোগ করিলে যাহা হয়, ঠিক তত হুইয়াছে। এ বাতিটিই স্স্ঘ্র হইতে সুক্মতর 
হইয়! কষ্টিকে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। অতএব আমাদের আধুনিক জ্ঞানোক্তির 
অবস্থায় যদি কেহ বলে যে, কোন জিনিস সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাঞ্ধ হয়, তবে সে 
নিজেই কেবল উপহাসাম্পদ হইবে । কেবল অশিক্ষিত ব্যক্তিই এরূপ কথা 
বলিবে, আর আশ্চর্যের বিষয়_সেই প্রাচীন দার্শনিকগণের উপদেশ আধুনিক 
বিজ্ঞানের সহিত মিলিতেছে । প্রাীনের মনকে ভিত্তিম্বরূপ লইয়] তাহাদের 
অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা এই ব্রহ্গাণ্ডের মানসিক ভাগটির 
বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন এবং উহাদ্বার/ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন আর আধুনিক বিজ্ঞান উহার ভৌতিক (1১1,551581) ভাগ বিশ্লেষণ 
করিয়া ঠিক সেই পিদ্ধাস্তেই উপনীত হুইয়াছেন। উভয় প্রকার বিঙ্গেষণই 
একই সত্যে উপনীত হইয়াছে । 


প্রকৃতি ও পুরুষ ২৭ 


আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে ষে, এই জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাঁশকে 
সাংখ্যবাদিগণ “মহৎ বলিয়। থাকেন । আমরা উহাকে “সমষ্টি বুদ্ধি বলিতে 
পারি, উহার ঠিক শব্দার্থ-_মহৎ তত্ব। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি; 
উহাকে অহংজ্ঞান বল যায় না, বলিলে ভূল হইবে। অহৎজ্ঞান এই 
বুদ্ধিতত্বের অংশ মাত্র, বুদ্ধিতত্ব কিন্ত সর্বজনীন তত্ব। অহংজ্ঞান, অব্যক্ত 
জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা_এগুলি সৰই উহার অন্তর্গত । উদাহরণম্বব্ষপ £ 
প্রকৃতিতে কতকগু“ল পরিবর্তন আপনাদের চক্ষের সমক্ষে ঘটিতেছে, আপনারা 
সেগুলি দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, কিন্তু আবার কতকগুলি পরিবর্তন আছে, 
সেগুলি এত স্থক্ম যে, কোন মানবীয় বোধশক্তিরই আয়ত্ত নয়। এই উভগয়- 
প্রকার পরিবর্তন একই কারণ হইতে হইতেছে, সেই একই মহৎ এ উভয়- 
প্রকার পরিবর্তনই সাধন করিতেছে । আবার কতকগুলি পারবর্তন আছে, 
ষেগুলি আমাদের মন বা বিচারশক্তির অতীত । এই-সকল পরিবর্তনই সেই. 
মহতের মধ্যে । ব্য লইয়া যখন আমি আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন 
এ কথা আপনারা আরও ভাল করিক্সা বুঝিবেন। এই মহৎ হইতে জমষ্টি 
অহংতত্বের উৎপত্তি হয়, এই ছুইটিই জড় বা ভৌতিক। জড় ও মনে 
পরিমাণগত ব্যতীত অন্ত কোনরূপ ভেদ নাই-_-একই বস্তর সুম্ত ও স্ুল অবস্থা, 
একটি আর একটিতে পরিণত হুইতেছে। ইহার সহিত আধুনিক শারীর- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের এক্য আছে; মন্তিকক হইতে পৃথক একটি মন আছে-_ 
এই বিশ্বাস এবং এরূপ সমুদয় অসম্ভব বিষয়ে বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানের সহিত 
যে বিরোধ ও দ্বন্দ উপাস্থিত হয়, পূর্বোক্ত বিশ্বাসের দ্বারা বরং এ 
বিরোধ হইতে রক্ষা পাইবেন। মহতনামক এই পদীর্থ অহংতত্ব-নাঁমক 
জড় পদার্থের সুন্মাবস্থাবিশেষে পরিণত হয় এবং সেই অহংতত্বের আবার 
ছই প্রকাঁর পরিণাঁষ হয়, তন্মধ্যে এক প্রকার পরিণাম ইন্ড্রিয়। ইন্দ্রিয় 
ছুই প্রকার- কর্মেন্িয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় বলিতে এই 
দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদি বুঝাইতেছে না, ইন্দ্রিয় এইগুলি হইতে সুশ্মতর-_ 
ষাহাকে আপনারা মস্তিষ্ককেন্র ও ন্সায়ুকেন্রর বলেন। এই অহংতত্ব 
পরিণামপ্রাপ্ত হয়) এবং এই অহংভত্ব্ূপ উপাদান হইতে এই কেন্দ্র 
ও স্সাযুসকল উৎপন্ন হয়। অহংতত্বূপ সেই একই উপাদান হইতে আর 
এক প্রকার সুক্ পদার্থের উৎপত্তি হয়-_তন্মাআজ।, অর্থাৎ স্ক্্ম জড় পরমাণু । 


২৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যাহা আপনাদের নাপিকার সংস্পর্শে আসিয়। আপনাদিগকে ভ্রাণ-গ্রহণে 
সমর্থ করে, তাহাই তন্মাত্রার একটি দৃষ্টান্ত.। আপনার এই সুম্ম তন্সাত্রাগুলি 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, আপনার কেবল এগুলির অস্তিত্ব অবগত হইতে 
পাঁরেন। অহংতত্ব হইতে এই তন্াত্রাগুলির উৎপত্তি হয়, আর এ তন্মাত্রা 
বা সুস্্র জড় হইতে স্থুল জড় অর্থাৎ বায়ু, জল, পৃথিবী ও অন্যান্য যাহা কিছু 
আমর! দেখিতে পাই বা অনুভব করি, তাহাদের উৎপত্তি হয়। আমি এই 
বিষয়টি আপনাদের মনে দুঢভাবে মুত্রিত করিয়া দিতে চাই । এটি ধারণ! 
কর। বড় কঠিন, কারণ পাশ্চাত্য দেশে মন ও জড় সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণ! 
আছে। মস্তি হইতে এঁ-সকল সংস্কার দূর কর] বড়ই কঠিন। বাল্যকালে 
পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত হওয়ায় আমাকেও এই তত্ব বুবিতে প্রচণ্ড রাধা 
পাইতে হইয়াছিল । 

এ সবই জগতের অস্তর্গত। ভাবিয়া দেখুন, প্রথমাবস্থায় এক সর্বব্যাপী 
অখণ্ড অবিভক্ত জড়রা'শি রহিয়াছে । যেমন দুগ্ধ পরিণাম প্রাণ্থ হুইয়] দধি 
হয়, সেরূপ উহ মহৎ্নামক অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়__-এঁ মহৎ এক 
অবস্থায়; বুদ্ধিতত্বব্ধপে অবস্থান করে, অন্য অবস্থায় উহ? অহংতত্বরূপে পরিণত 
হয়। উহা! সেই একই বস্ত, কেবল অপেক্ষাকৃত স্কুলতর আকারে পরিণত 
হইয়া অহংতত্ব নাম ধারণ করিয়াছে । এইবূপে সমগ্র ব্রহ্ধাণ্ড যেন স্তরে স্তরে 
বিরচিত। প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা! সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বে বা মহতে পরিণত 
হয়, তাহা আবার সর্বব্যাপী অহংতত্ব বা অহংকারে এবং তাহা পরিণামপ্রাপ্ত 
হইয়! সর্বব্যাপী ইন্দ্রিয়গ্রাহা ভূতে পরিণত হুয়। সেই ভূতসম্ি ইন্দ্রিয় বা মাযু- 
কেন্দ্রসমূহে এবং সমষ্টি সুক্ম পরমাণুসমূহে পরিণত হয়। পরে এইগুলি মিলিত 
হুইয়1 এই স্ুল জগত্-প্রপঞ্জের উতৎ্পত্তি। সাংখ্যমতে ইহাই ক্ষ্টির ক্রম, আর 


১ ভাবার ভঙ্গীতে পাঠকের মনে হুইতে পারে, বুদ্ধিতত্ব মহতের অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্তু তাহা নহে; যাঁহাকে “মহৎ বল! ঘায়, তাহাই বুদ্ধিতব্ব। 

২ পুর্বে সাংখামতানুষায়ী যে স্থা্টির ক্রম বণিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই স্থানে স্বামীজীর 
কিঞ্চিং বিরোধ আপাততঃ বোধ হইতে পারে। পূর্বে বুঝানে। হইয়াছে, অহংতত্ব হইতে ইন্দ্রিয় ও 
তম্মাত্রার উৎপত্তি হয়। এখানে আবার উহাদের মধো ভূতের কথা বলিতেছেন । এটি কি কোন 
নুতন তত্ব? বোধ হয়, অহংতন্ব একটি অতি সুস্ষ্ম পদার্থ বলিয়া তাহা। হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মান্রার 
উৎপত্তি সহজে বুঝাইবার জন্য স্বামীজী এইরূপ ইন্দরিয়গ্রাহ! ভূতের কল্পনা করিয়াছেন । 
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সমষ্টি বা বৃহত্ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে যাহ! আছে, তাহ বাষ্টি বা কষুত্র ব্রন্মাণ্ডেও অবশ্ঠ 
থাকিবে । 

ব্যটি-রূপ একটি মানুষের কথ]! ধরুন। প্রথমতঃ তাহার ভিতর সেই 
সাম্যাবস্থাঁপন্ন প্রকৃতির অংশ রহিয়াছে । সেই জড়প্রকৃতি তাহার ভিতর 
মহৎ্ব্ূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বের এক 
অংশ তাহার ভিতর রহিয়াছে। আর সেই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বের ক্ষুদ্র 
অংশটি তাহার ভিতর অহংতত্বে বা অহংকারে পরিণত হুইয়াছে--উহা। সেই 
সর্বব্যাপী অহংতত্বেরই ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই অহংকার আবার ইন্দ্রিয় ও 
তন্মাত্রায় পরিণত হইয়াছে । তনম্মাত্রাগুলি আবার পরস্পর মিলিত করিয়া 
তিনি নিজ ক্ষুত্রব্রহ্ষাণ্ দেহ স্ষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়টি আমি স্পষ্টভাবে 
আপনাদিগকে বুঝাইতে চাই, কারণ ইহা বেদাস্ত বুঝিবার পক্ষে প্রথম সৌপান- 
ত্বর্ূপ; আর ইহা! আপনাদের জান একাস্ত আবশ্যক, কারণ ইহাই সমগ্র জগতের 
বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। জগতে এমন কোন দর্শনশান্্র নাই, ষাহা। 
এই সাংখ্যদর্শনের প্রতিষ্ঠঠত। কপিলের নিকট খণী নয়। পিথাগোরাঁস ভারতে 
আ দিয়া এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীকদের নিকট ইহার কতকগুলি 
তত্ব লইয়। গিয়াছিলেন। পরে উহা 'আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিক-সম্প্রদায়ের 
ভিতিম্বপূপ হয় এবং আরও পরবর্তাঁ কালে উহা নষ্টিক দর্শনের ( ক্ে7095110 
[1১119501775 ) ভিত্তি হয়। এইক্পে উহ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। একভাগ 
ইওরোপ ও আঁলেকজান্দ্রিয়ায় গেল, অপর ভাগটি ভারতেই রহিয়া গেল এবং 
সর্বপ্রকার হিন্দুদর্শনের ভিত্তিত্বরূপ হইল। কারণ ব্যাসের বেদাস্তদর্শন ইছারই 
পরিণতি । এই কাপিল দর্শনই পৃথিবীতে যুক্তি-বিচার দ্বার! জগতত্ব-ব্যাখ্যার 
সর্বপ্রথম চেষ্টা। কপিলের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কর। জগতের সকল 
দার্শনিকেরই উচিত। আমি আপনাদের মনে এইটি বিশেষ করিয়! মুদ্রিত 
করিয়া! দিতে চাই যে, দর্শনশাস্তের জনক বলিয়া আমর তাহার উপদেশ 
শুনিতে বাধ্য এবং তিনি যাঁহ। বলিয়া গিয়াছেন, তাহ। শ্রদ্ধা কর! আমাদের 
কর্তব্য। এমন কি, বেদেও এই অদ্ভুত ব্যক্তির-_-এই সর্বপ্রাচীন দার্শনিকের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার অহ্ভূতিসমুদয় কি অপূর্ব! যদি যোগিগণের 
অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষশক্তির কোন প্রমাণপ্রয়্োগ আবশ্তক হয়, তবে বলিতে 
হয়, এইরূপ ব্যক্তিগণই তাহার প্রমাঁণ। তাহারা কিরূপে এই-সকল তত 
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উপলব্ধি করিলেন ? তাহাদের তো আর অণুবীক্ষণ বা দুরবীক্ষণ ছিল না। 
তাহাদের অন্ুভবশক্তি কি সুক্ম ছিল, তাহাদের বিশ্লেষণ কেমন নির্দোষ ও 
কি অদ্ভূত! 

যাহ1 হউক, এখন পূর্বপ্রসঙ্গের অনুবৃত্তি করা যাঁক। আমরণ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড 
-মাঁনবের তত্ব আলোচন! করিতেছিলাম। আমর! দেখিয়াছি, বুহৎ ব্রহ্মা 
যে নিয়মে নিমিত, ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ডও তন্রপ। প্রথমে অবিভক্ত বা সম্পূর্ণ 
সাম্যাৰস্থাপনন প্রকৃতি । তারপর উহা বৈষম্যপ্রাপ্ত হইলে কাধ আরম্ভ হয়, 
আর এই কার্ষের ফলে ঘে প্রথম পরিণাম হয়» তাহা মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি। 
এখন আপনারা দেখিতেছেন, মানুষের মধ্যে যে এই বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহ! 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ব বা মহতের ক্ষুদ্র অংশস্বরূপ। উহ] হইতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব, 
তাহা হইতে অন্থভবাত্মক ও গত্যাত্মক ক্গস্ুমকল এবং সুন্দর পরমাণু ব। 
তন্মাত্রা। এঁ তন্মাত্রা হইতেই স্থুল দেহ বিরচিত হয়। আমি এখাঁনে বলিতে চাই, 
শোপেনহাওয়ারের দর্শন ও বেদাস্তে একটি প্রভেদ আছে । শোপেনহাওয়ার 
বলেন, বাসন] ব। ইচ্ছা সমুদয়ের কারর্ণ। আমাদের এই ব্যক্তভাবাপন্ন হইবার 
কারণ প্রাণধারণের ইচ্ছা, কিস্ত অদ্বৈতবাদীর। ইছ অন্থীকার করেন । তাহার 
বলেন, মহুত্তত্বই ইহার কারণ । এমন একটিও ইচ্ছ। হইতে পারে না, যাহ 
প্রতিক্রিয়াশ্বর্ূপ নয়। ইচ্ছার অতীত অনেক বস্ত রহিয়াছে। উহা! অহুং 
হইতে গঠিত, অহং আবার তাহ] অপেক্ষ। উচ্চতর বস্ত অর্থাৎ মহত্তত্ব হইতে 
উৎপন্ন এবং তাহ আবার অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার । 

মাজষের মধ্যে এই যে মহৎ ব। বুদ্ধিতত্ব রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ উত্তম- 
রূপে বুঝা বিশেষ প্রয়োজন । এই মহতত্ব_আমর। যাহাঁকে “অহং বলি, 
তাহাতে পরিণত হয়, আর এই মহত্তত্বই সেই-সকল পরিবর্তনের কারণ, 
ষেগুলির ফলে এই শরীর নিমিত হইয়াছে । জ্ঞানের নিয়ভূমি, সাধারণ 
জ্ঞানের অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা--এই সব মহত্ত্বের অন্তর্গত । এই 
তিনটি অবস্থ। কি? জ্ঞানের, নিম্ভূমি আমর! পশুদের মধ্যে দেখিয়া 
থাকি এবং উহাকে সহজাত জ্ঞান ([77561700) বলি। ইছা' প্রায় অভ্রাস্ত, 
তবে উহ] হবার জ্ঞাতব্য বিষয়ের সীমা বড় অল্প। সহজাত জ্ঞানে প্রায় 
কখনই তুল হয় না। একটি পশু এ সহজাতজ্ঞান-প্রভাবে কোন্‌ শস্তটি আহার্য, 
কোন্টি বা বিষাক্ত, তাহা অনায়ানে বুঝিতে পারে, কিন্ত এ সহজাত জ্ঞান 
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(দু-একটি সামান্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ, উহা! যস্ত্রৎ কার্য করিয়া থাকে। 
(তারপর আমাদের সাধারণ জ্ঞান-_উহা] অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থ]। 
আমাদের এই সাধারণ জ্ঞান ভ্রাস্তপূর্ণ, উহা পদে পদে ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু 
উহার গতি এরূপ মম হইলেও উহার বিস্তৃতি অনেকদূর । ইহাঁকেই আপনারা 
যুক্তি বা বিচারশক্তি বলিয়। থাকেন । সহজাত জ্ঞান অপেক্ষা উহার প্রসার 
অধিকদুর বটে, কিন্ত সহজাত জ্ঞান অপেক্ষ। যুক্তিবিচারে অধিক ভ্রমের 
আশঙ্কা । ইহ। অপেক্ষা! মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে, জ্ঞানাতীত 
অবস্থা_এঁ অবস্থায় কেবল যোগীদের অর্থাৎ ধাহাঁরা চেষ্টা করিয়। এ অবস্থা 
লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরই অধিকার। উহা সহজাত জ্ঞানের হ্যায় অভ্রাস্ত, 
আবার যুক্তিবিচাঁর অপেক্ষাও উহার অধিক প্রসার । উহ! সর্বোচ্চ অবস্থ! । 
আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্তক যে, যেমন মান্ধষের ভিতর মহৎই-__ 
জ্ঞানের নিম়ভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি ও জ্ঞানাতীত ভূমি_ জ্ঞানের এই তিন 
অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতেছে, সেইরূপ এই বৃহৎ ব্রহ্ষাণ্ডেও এই 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ব বা মহৎ-_-সহজাত জ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও 
বিচারাতীত জ্ঞান-__ এই ভ্রিবিধ ভাবে অবস্থিত । 

এখন একটি সুক্ষ প্রশ্ন আলিতেছে, আর এই প্রশ্ন সর্বদাই জিজ্ঞাসিত 
হইয়া থাকে । যদি পূর্ণ ঈশ্বর এই জগদ্ত্রন্ধাণ্ড স্থট্টি করিয়া থাকেন, তবে 
এখানে অপূর্ণতা কেন? আমর। যতটুকু দেখিতেছি, ততটুকুকেই ব্রহ্মাণ্ড বা 
জগৎ বলি এবং উহ1 আমাদের সাধারণ জ্ঞান বা। যুক্তিবিচার-জনিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র 
ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নয় । উহার বাহিরে আমরা আর কিছুই দেখিতে 
পাই না। এই প্রশ্নাটই একটি অসম্ভব প্রশ্ন । যদি আমি এক বৃহৎ বস্তরাশ 
হইতে ক্ষুত্র অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া উহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, ব্বভাবতই 
উহা অসম্পূর্ণ বোধ হইবে । এই জগৎ অসম্পূর্ণ বোধ হয়, কারণ আমরাই 
উহাকে অসম্পূর্ণ করিয়াছি । কিক্ুপে করিলাম ? প্রথমে বুঝিয়া, দেখ! যাঁক-__ 
যুক্তিবিচার কাহাঁকে বলে, জ্ঞান কাহাঁকে বলে? জ্ঞান অর্থে সাদৃশ্য অনুসন্ধান । 
রাস্তায় গিয়া একটি মানধকে দেখিলেন, দেখিয়া জানিলেন--সে-টি 
মাহষ। আপনারা অনেক মান্য দেখিয়াছেন, প্রত্যেকেই আপনাদের মনে 
একটি সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে । একটি নূতন মানুষকে দেখিবামাজ্ম আপনারা 
তাহাকে নিজ নিজ সংস্কারের ভাগারে লইয়! গিয়া দেখিলেন, সেখানে 
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মান্ধষের অনেক ছবি রহিয়াছে । তখন এই নূতন ছবিটি অবশিষ্টগুলির 
সহিত উহাদের জন্ নির্দিষ্ট খোপে রাখিলেন--তখন আপনারা তৃপ্ণ হইলেন । 
কোন নৃতন সংস্কার আঁসিলে যদি আপনাদের মনে উহার সদৃশ সংস্কার-সকল 
পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে, তবেই আপনার! তৃপ্ত হন, আর এই সংষোগ বা 
সহযোঁগকেই জ্ঞান বলে। অতএব জ্ঞান অর্থে পূর্ব হইতে আমাদের যে 
অনুভূতি-সমষ্টি রহিয়াছে, এগুলির সহিত আর একটি অনুভূতিকে এক খোপে 
পোরা। আর আপনাদের পূর্ব হইতেই একটি জ্ঞানভাগার না থাকিলে ষে 
নৃতন কোন জ্ঞানই হইতে পারে না, ইহাই তাহার অন্যতম প্রবল প্রমাণ। 
যদি আপনাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু না থাকে, অথবা কতকগুলি ইওরোপীয় 
দার্শনিকের যেমন মত-_মন যদি “অন্ুৎকীর্ণ ফলক+ (7৪৮15 7২95৪, )-ম্বর্ূপ 
হয়, তবে উহার পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ কর] অসম্ভব ; কারণ জ্ঞান- 
অর্থে পূর্ব হইতেই যে সংস্কার-সমষ্টি অবস্থিত, তাহার সহিত তুলন। করিয়া 
নৃতনের গ্রহণ-মাত্র। একটি জ্ঞানের ভাগ্ার পূর্ব হইতেই থাকা চাই, যাহার 
সহিত নৃতন সংস্কীরটি মিলাইয়া লইতে হুইবে। মনে করুন, এই প্রকার 
. জ্ঞানভাগ্ার ছাড়াই একটি শিশু এই জগতে জন্মগ্রহণ করিল, ভাহার পক্ষে 
কোন প্রকার জ্ঞানলাভ করা একেবারে অসম্ভব । অতএব স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, এ শিশুর অবশ্তই এবূপ একটি জ্ঞানভাগাঁর ছিল, আর এইকব্দপে 
অনস্তকাল ধরিয়া! জ্ঞানলীভ হইতেছে । এই সিদ্ধাস্ত এড়াইবার কোনপথ 
দেখাইয়া! দ্রিন। ইহা] গণিতের অভিজ্ঞতার মতো! । ইহা! অনেকটা স্পেন্সার ও 
অন্তান্ত কতকগুলি ইওরোপীয় দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মতো! । তাহারা এই 
পর্ধস্ত দেখিয়াঁছেন যে, অতীত জ্ঞানের ভাগার না থাকিলে কোনপ্রকার 
জ্ঞানলাভ অসম্ভব; অতএব শিশু পূর্বজ্ঞান লইয়া! জন্গগ্রহণ করে। তাহার! 
এই সত্য বুঝিয়াছেন যে, কারণ কার্ধে অস্তনিহিত থাকে, উহা সুক্মাকাঁরে 
আসিয়া পরে বিকাশপ্রাঞ্চ হয় । তবে এই দার্শনিকের! বলেন যে, শিশু যে- 
সংস্কার লইয়। জন্মগ্রহণ করে, তাহ। তাহার নিজের অতীত অবস্থার জ্ঞান 
হইতে লব্ধ নয়, উহ! তাহার পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত সংস্কার ; বংশাহুক্রমিক 
সধারণের দ্বারা উহ? সেই শিশুর ভিতর আপিয়াছে। অতি শীঘ্রই ইহার! 
বুঝিবেন যে, এই মতবাদ প্রমাণসহ নয়, আর ইতিমধ্যেই অনেকে এই 
“বংশাহুত্রমিক সঞ্চারণ' মতের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন । 
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এই যত অসত্য নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। উহ্‌] কেবল মানবের জড়ের তাগটাকে 
ব্যাখ্যা করে মাত্র। যদি বলেন-_-এই মতান্যাঁয়ী পারিপাশ্বিক অবস্থার 
প্রভাব কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়? তাহাতে ইহার! বলিয়া থাকেন, অনেক 
কারণ মিলিয়া একটি কার্ধ হয়, পারিপাশ্থিক অবস্থা তাহাদের মধ্যে একটি । 
অপরদিকে হিন্দু দীর্শনিকগণ বলেন, আমরা নিজেরাই আমাদের পারিপাসশ্থিক 
অবস্থা! গড়িয়) তুশি ; কারণ আমরা অতীত জীবনে যেরূপ ছিলাম, বর্তমানেও 
সেব্বপ হইব। অন্য ভাবে বল! যায়, আমরা অতীতে যেব্দপ ছিলাম, তাহার 
ফলেই বর্তমানে যেরূপ হইবার সেরূপ হুইয়াছি । 

এখন আপনার! বুঝিলেন, জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় । জ্ঞান আর কিছুই 
নয়, পুরাতন সংক্কারগুলির সহিত একটি নৃতন সংক্কারকে এক খোপে 
পোরা-_নৃতন সংস্কারটিকে চিনিয়া লওয়া। চিনিয়া লওয়া ব1 পপ্রত্যভিজ্ঞা”র 
অর্থ কি? পূর্ব হইতেই আমাদের যে সদৃশ সংস্কা-সকল আছে, 
সেগুলির সহিত উহার মিলন আবিষ্কার করা । জ্ঞান বলিতে ইহা ছাড়া 
আর কিছু বুঝায় না। তাই যদি হইল, তবে অবশ্ঠট স্বীকার করিতে 
হইবে, এই প্রণাঁলীতে সদৃশ বস্তশেণীর সবটুকু আমাদের দেখিতে 
হইবে। তাই নয় কি? মনে কক্ুন, আপনাকে একটি প্রস্তরথণ্ড জানিতে 
হইবে, তাহা হইলে উহার সহিত মিল খাওয়াইবার জন্য আপনাকে 
উহার সদৃশ প্রন্তরখণ্ডগুলি দেখিতে হইবে । কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমর] তাহ]! 
করিতে পারি না, কারণ আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ছারা আমর! উহার 
একপ্রকার অন্থভব-মাত্র পাইয়া থাকি-_-উহার এদিক-ওদিকে আমরা কিছুই 
দেখিতে পাই না, যাহাতে উহার সদৃশ বস্তর সহিত উহাকে মিলাইয়৷ লইতে 
পারি । সেইজন্য জগৎ আমাদের নিকট অবোধ্য মনে হয়, কারণ জ্ঞান 
ও বিচার সর্ধদাই সদৃশ বস্তর সহিত সংযোগ-সাধনেই নিযুক্ত । ব্রহ্মাণ্ডের 
এই অংশটি যাহা আমাদের জ্ঞানাবচ্ছিম্ন, তাহা আমাদের নিকট একটি 
বিন্ময্কর নৃতন পদার্থ বলিয়া! বোধ হয়, উহার সহিত মিল খাইবে এমন 
কোন সদৃশ বস্ত আমরা পাই না। এইজন্য উহাকে লইয়! এত মুশকিল, 
- আমরা ভাবি, জগৎ অতি ভক্মানক ও মন্দ; কখন কখন আমরা উহাকে 
ভাল বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহাকে অসম্পূর্ণ ভাবিয় 
থাকি । জগংকে তখনই জান যাইবে, যখন আমরা ইহার অন্থরূপ কোন 
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ভাব বা সত্।র সন্ধান পাইব। আমর] তখনই এগুলি ধরিতে পারিব, 
যখন আমরা এই জগতের- আমাদের এই ক্ষুত্র অহুংজ্ঞানের বাহিরে 
যাইব, তখনই কেবল জগৎ আমাদের নিকট জ্ঞাত হইবে। যতদিন না! 
আমর। তাহা করিতেছি, ততদিন আমাদের সমুদয় নিক্ষল চেষ্টার দ্বারা কখনই 
উহার ব্যাখ্যা হইবে না, কারণ জ্ঞান-অর্থে সদৃশ বিষয়ের আবিষ্কার, আর 
আমাদের এই সাধারণ জ্ঞানভূমি আমাদিগকে কেবল জগতের একটি আংশিক 
ভাব দিতেছে মাত্র। এই সমাই্ই মহৎ অথব। আমরা আমাদের সাধারণ 
প্রাত্যহিক ব্যবহার্য ভাষায় ধাহাকে “ঈশ্বর” বলি, তাহার ধারণা সম্বন্ধেও 
সেইরূপ । আমাদের ঈশ্বরসত্বন্ধীয় ধারণ! যতটুকু আছে, তাহ]! তাহার সম্বন্ধে 
এক বিশেষ্প্রকার জ্ঞানমাত্র, তাহার আংশিক ধারণামাত্র তাহার অন্যান্য 
সমুদয় ভাব আমাদের মানবীয় অসম্পূর্ণতাঁর দ্বার! আবৃত । 

“সর্বব্যাপী আমি এত বৃহৎ যে, এই জগৎ পর্ধস্ত আমার অংশমাত্র |১১ 

এই কারণেই আমর! ঈশ্বরকে অসম্পূর্ণ দেখিয়া থাকি, আর আমর] 
তাহার ভাব কখনই বুঝিতে পারি না, কারণ উহা অপস্তব। তাহাকে 
বুঝিবার একমাত্র উপায় যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশে যাওয়__অহং-জ্ঞানের 
বাহিরে যাওয়।। 

“যখন শ্রত ও শ্রবণ, চিস্তিত ও চিস্তা_-এই সমুদয়ের বাহিরে যাইবে, 
তখনই কেবল সত্য লাভ করিবে ।২ 

শাকের পারে চলিয়! যাও, কারণ শাস্ত্র প্রকৃতির তত্ব পধস্ত, প্রকৃতি 
যে তিনটি গুণে নিমিত_ সেই পরস্ত (যাহ? হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ) 
শিক্ষা দিয়া থাকে | 

ইহাদের বাহিরে যাইলেই আমরা সামপ্রশ্ত ও মিলন দেখিতে পাই, 
তাহার পুবে নয়। 

এ পর্যস্ত এটি স্পষ্ট বুঝ গেল যে, এই বৃহৎ ও ক্ষুত্র ব্রদ্ধাণ্ড ঠিক একই নিয়মে 
নিমিত, আর এই ক্ষুত্ত্ ত্রহ্মাণ্ডের একটি খুব সামান্ত অংশই আমরা জানি। 


সা (ররর রস __ 


১ বিষ্ভ্যাহমিদং কুত্ত্রমেকাংশেন স্থিত! জগৎ ।-_গীতা, ১০1৪২ 
২ তা গনস্তাসি নিবেদং শ্রোতব্ন্ত শ্রতশ্ত চ।-_-ত, ২৫২ 
৩ প্রৈগুণাবিষয়। বেদ] নিক্লগুণ্যো ভবাজুনি ।-_-উ্র, ২1৪৫ 
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আমর! জ্ঞানের নিয়ভূমিও জানি না, জানাতীত ভূমিও জানি না; আমরা 
কেবল সাধারণ জ্ঞানভূমিই জানি । যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি পাপী-_ 
সে নিরবোধমাত্র, কারণ সে নিজেকে জানে না। সে নিজের স্গদ্ধে অত্যন্ত 
অজ্ঞ। সে নিজের একটি অংশ মাত্র জানে, কারণ জ্ঞান তাহার মানসভূমির 
মাত্র একাংশব্যাপী। সমগ্র ব্রহ্াণ্ড সম্বন্ধেও এরূপ ; যুক্তিবিচাঁর ছারা উহার 
একাংশমাত্র জানাই সম্ভব; কিন্ত প্রকৃতি ব1! জগত্প্রপঞ্চ বলিতে জ্ঞানের 
নিম্মভূমি, সাধারণ জ্ঞানভূমি, জ্ঞানাতীত ভূমি, ব্যগ্রিমহৎ্, সমষ্টিমহৎ এবং 
তাহাদের পরবর্তী সমুদয় বিকার-_এই সবগুলি বুঝাইয়। থাকে, আর এইগুলি 
সাধারণ জ্ঞানের বা যুক্তির অতীত। 

কিসের দ্বার! প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়? এ পর্যস্ত আমরা দেখিয়াছি, 
প্রাকৃতিক সকল বস্ত, এমন কি প্রকৃতি নিজেও জড় বা অচেতন । উহার 
নিয়মাধীন হইয়া কার্য করিতেছে-_সমুদ্বয়ই বিভিন্ন বস্তর মিশ্রণ এবং 
অচেতন। মন, মহত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মিক! বৃত্তি--এসবই অচেতন। কিন্তু 
এগুলি এমন এক পুরুষের চিৎ বা ঠেতন্যে প্রতিবিদ্বিত হইতেছে, 
যিনি এই-সবের অতীত, আর সাংখ্যমতাবলশ্গিগণ ইহাঁকেই “পুরুষ'-নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। এই পুক্রব জগতের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে যে- 
সকল পরিণাম হইতেছে, সেগুলির সাক্ষিত্ব্ূপ কারণ, অর্থাৎ এই পুরুষকে 
যদি বিশ্বজনীন অর্থে ধরা যায়, তবে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।১ ইহা কথিত 
হইয়া থাকে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ব্রন্মাওড স্যষ্ট হইয়াছে । সাধারণ দৈনিক 
ব্যবহার্য বাক্য হিসাবে ইহা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার আর 
অধিক মূল্য নাই। ইচ্ছ! কিক্ধপে স্ষ্টির কারণ হুইতে পারে? ইচ্ছা-_ 
প্রকৃতির তৃতীয় বা চতুর্থ বিকার । অনেক বস্ত উহার পূর্বেই সুষ্ট হইয়াছে। 
সেগুলি কে হট করিল? ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থমাত্র, আর যাহা-কিছু 
যৌগিক, সে-সকলই প্ররৃতি হইতে উৎপন্ন । ইচ্ছাও নিজে কখন প্রকৃতিকে 
প্রি করিতে পারে না। উহ। একটি অমিশ্র বস্ত নয়। অতএব ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় এই ত্রহ্ধাণ্ড স্ষ্ট হইয়াছে-_-এরূপ বল! যুক্তিবিক্দ্ধ। মানুষের ভিতর ইচ্ছ। 


১ ইতিপূর্বে মহত্তত্বকে 'ঈখবর' বল! হইয়াছে, এখানে আবার পুরুষের সর্বজনীন ভাবকে ঈশ্বর 
বলা হইল। এই ছুইটি কথা আপাতবিরেধী বলিয়া বোধ হয় । এখানে এইটুকু বুঝিতে হইবে 
ঘে, পুরুষ মহত্তব্বরূপ উপাধি পরিগৃহ করিলেই স্কাহাকে 'ঈশ্বর' বল! বায় । 
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অহংজ্ঞানের অল্লাংশমাত্র ব্যাপিক্স! রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, উহা 
আমাদের মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করে। তাই যদি করিত, তবে আপনার। 
ইচ্ছ! করিলেই মন্তিফের কার্য বন্ধ করিতে পারিতেন, কিন্ত তাহা তে 
পারেন না। স্থৃতরাঁং ইচ্ছা মস্তিকে সঞ্চালিত করিতেছে না। হৃদয়কে 
গতিশীল করিতেছে কে? ইচ্ছা কখনই নয় 5 কারণ যদি তাই হইত, 
তবে আপনারা ইচ্ছা করিলেই হৃদয়ের গতিরোধ করিতে পারিতেন। 
ইচ্ছা আপনাদের দেহকেও পরিচালিত করিতেছে না, ব্রদ্মাগ্তকেও নিয়মিত 
করিতেছে না। অপর কোন বস্ত উহাদের নিয়ামক ইচ্ছা যাহার 
একটি বিকাশমাত্র। এই দেহকে এমন একটি শক্তি পরিচালিত করিতেছে, 
ইচ্ছা] যাহার বিকাশমাত্র । সমগ্র জগৎ ইচ্ছ। দ্বারা পরিচালিত হুইতেছে 
না, সেজন্তই “ইচ্ছা” বলিলে ইহার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। মনে করুন, 
আমি মানিয়। লইলাম, ইচ্ছাই আমাদের দেহকে চালাইতেছে, তারপর 
ইচ্ছান্ছসারে আমি এই দেহ পরিচালিত করিতে পাঁরিতেছি না বলিয়। 
বিরক্তি প্রকাশ করিতে আরন্ত করিলাম। ইহ] তো! আমারই দোষ, কারণ 
ইচ্ছাই আমারেের দেহ-পরিচালক-_ ইহ! মানিয়া লইবার আমার কোন 
অধিকার ছিল না। এরূপই যদি আমর! মানিয়া লই যে, ইচ্ছাই জগৎ 
পরিচালন করিতেছে, তারপর দেখি প্রকৃত ঘটনার সহিত ইহা! মিলিতেছে 
না, তবে ইহা আমারই দোষ । এই পুরুষ ইচ্ছা নন বা বুদ্ধি নন, কারণ বুদ্ধি 
একটি যৌগিক পদার্থমাত্র। কোনক্প জড়পদার্থ না থাকিলে কোনরূপ বুদ্ধিও 
খাকিতে পারে না । এই জড় মাস্ষে মস্তিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছে। 
যেখানেই বুদ্ধি আছে, সেখানেই কোন-না-কোন আকারে জড় পদার্থ 
থাকিবেই থাকিবে । অতএব বুদ্ধি যখন যৌগিক পদার্থ হইল, তখন পুরুষ 
কি? উহা মহতৃত্বও নয়, নিশ্চয়াত্মিক বৃত্তিও নয়, কিন্ত উভয়েরই কারণ । 
তাহার সান্রিধ্যই উহাদের সবগুগলকে ক্রিয়াশীল করে ও পরম্পরকে মিলিত 
করায়। পুরুষকে মেই-সকল বস্তর কয়েকটির সহিত তুলনা কর যাইতে 
পারে, যেগুলির শুধু সান্িধ্যই রাসায়নিক কার্য ত্বরান্বিত করে, যেমন সোনা 
গলাইতে গেলে তাহাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড (0580176 ০1 00965391807) 
মিশাইতে হয়। পটাসিয়াম সায়ীনাইভ পৃথক থাকিয়া যায়, (শেষ পর্যস্ত ) 
উহার উপর কোন রামায়নিক কাধ হয় না, কিন্তু সোনা গলানো- 
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রূপ কার্য সফল করিবার জন্য উহার সান্ধ্য প্রয়োজন । পুরুষ সন্বন্ধেও এই 
কথা। উহা। প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হয় না, উহা বুদ্ধি বা মহৎ বা উহার 
কোনরূপ বিকাঁর নয়, উহা। শুদ্ধ পূর্ণ আত্ম? । 

“আমি সাক্ষিত্বদূপ অবস্থিত থাকায় প্ররূতি চেতন ও অচেতন সব কিছু 
স্থজন করিতেছে ।* ১ 

তাহ। হইলে প্রকৃতিতে এই চেতন! কোঁথ। হইতে আসিল? পুকুঘেই এই 
চেতনার ভিত্তি, আর এ চেতনাই পুরুষের স্বরূপ । উহা এমন এক 'বস্ত, 
যাহ] বাক্যে ব্যক্ত কর! যায় না» বুদ্ধি হার] বুঝ। যায় ন। কিন্তু আমর। যাহাকে 
ভান? বলি, উহ1 তাহার উপাদান-ম্বরূপ । এই পুরুষ আমাদের সাধারণ জ্ঞান 
নয়, কাঁরণ জ্ঞান একটি যৌগিক পদার্থ, তবে এই জ্ঞানে যাহা কিছু 
উজ্জল ও উত্তম, তাহ1 এ পুরুষেরই | পুরুষে চৈতন্য আছে, কিন্তু পুরুষকে 
বুদ্ধিমান বা জ্ঞানবান্‌ বলা যাইতে পারে না, কিন্তু উহ] এমন বস্ত, ঘিনি 
থাকাতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। পুরুষের মধ্যে ষে চিৎ, তাহ! প্রকৃতির সহিত 
যুক্ত হইয়া! আমাদের নিকট “বুদ্ধি” ব। 'জ্ঞান” নামে পরিচিত হয়। জগতে যে 
কিছু স্থখ আনন্দ শাস্তি আছে, সমুদয়ই পুরুষের, কিন্ত এগুলি মিশ্র, কেন ন। 
উহাতে পুরুষ*ও প্রকৃতি সংযুক্ত আছে। 

“যেখানে কোনপ্রকার স্থখ, যেখানে কোনরূপ আনন্দ, সেখানে সেই 
অম্বতশ্বক্ূপ পুরুষের এক কণা আছে, বুঝিতে হইবে ।”* 

এই পুক্রষই সমগ্র জগতের মহ আকর্ষণম্বরূপ, তিনি যদিও উহ] দ্বার! 
অস্পষ্ট ও উহার সহিত অসংহ্ষ্ট, তথাপি তিনি সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ 
করিতেছেন । মানুষকে ষে কাঞ্চনের অন্বেষণে ধাবমান দেখিতে পান, তাহার 
কারণ সে না জানিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই কাঞ্চনের মধ্যে পুক্রষের এক 
স্কুলিঙ্গ বিদ্যমান । যখন মানুষ সন্তান প্রার্থনা করে, অথবা নানী যখন 
্বামীকে চায়, তখন কোন্‌ শক্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করে? সেই সম্ভান 
ও সেইম্বামীর ভিতর যে সেই পুরুষের অংশ আছে, তাহাই সেই আকর্ষণী 
শক্তি। তিনি সকলেরই পশ্চাতে রহিয়াছেন, কেবল উহাতে জড়ের আবরণ 


১ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সটরাচরম্‌।__গীতা, »1১৭ 
২ এতম্তৈবানন্নন্তান্ানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি ।__বৃহ. উপ-* ৪।৩1৩২ 
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পড়িয়াছে। অন্য কিছুই কাহাকেও আকর্ষণ করিতে পারে না। এই 
অচেতনাত্মরক জগতের মধ্যে সেই পুরুষই একমাত্র চেতন। ইনিই সাংখ্যের 
পুরুষ । অতএব ইহ] হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, এই পুরুষ অবশ্যই 
সর্বব্যাপী, কারণ যাহা সর্বব্যাপী নয়, তাহা অবশ্যই সপীম। সমুদয় সীমাবহ্ধ 
ভাবই কোন কারণের কাধন্বরূপ, আর যাহ কাধস্বরূপ, তাহাঁর অবশ্য আদি- 
অন্ত থাকিবে । যদি পুরুষ সীমাবদ্ধ হন, তবে তিনি অবশ্ত বিনাশপ্রাপ্ত 
হইৰেন, তিনি তাহা হইলে আর চরম তত্ব হইলেন না, তিনি মুক্তত্বরূপ 
হইলেন না, তিনি কোন কারণের কাধস্বন্ূপ-_-উৎপন্ন পদার্থ হইলেন । 
অতএব যদি তিনি সীমাবদ্ধ না হন, তবে তিনি সর্বব্যাপী । কপিলের মতে 
পুরুষের সংখ্যা এক নয়, বহু। অনস্তসংখ্যক পুরুষ রহিয়াছেন, আপনিও 
একজন পুরুষ, আমিও একজন পুরুষ, প্রত্যেকেই এক একজন পুরুষ- উহার 
যেন অনস্তনখ্যক বৃত্তস্বদ্ূপ । তাহার প্রত্যেকটি আবার অনস্ত বিস্তৃত। পুরুষ 
জন্মীনও না, মরেনও না। তিনি মনও নন, জড়ও নন । আর আমরা ঘাহা। 
কিছু জানি, সকলই তীহার প্রতিবিষ্ব-ন্ব্ূপ । আমরা নিশ্চয়ই জানি যে, যদি 
তিনি সর্বব্যাপী হন, তবে তাহার জন্মম্ৃত্যু কখনই হুইতে পারে না। প্রকৃতি 
তাঁহার উপর নিজ ছায়!__জন্ম ও মৃত্যুর ছাঁয়। প্রক্ষেপ করিতেছে, কিন্ত তিনি 
ত্বরূপতঃ নিত্য । এতদূর পধস্ত আমর] দেখিলাম, কপিলের মত অতি অপূর্ব । 


এইবার আমর এই সাংখ্যমতেরু বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, সেই 
বিষয়ে আলোচনা করিব । যতদূর পর্যস্ত দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, এই 
বিশ্রেষণ নির্দোষ, ইহার মনোবিজ্ঞান অথগ্ুনীয়, ইহার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি 
হইতে পারে না। আমরা কপিলকে প্রশ্ব করিয়াছিলাম, প্ররূতি কে স্ঙি 
করিল? আর তাহার উত্তর পাইলাম উহা স্ষ্ট নয়। তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে, পুরুষ অস্থষ্ট ও সর্বব্যাপী, আর এই পুরুষের সংখ্যা অনস্ত। 
আমাদিগকে সাংখ্যের এই শেষ সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করিয়া উতৎ্কুতর 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং তাহা করিলেই আমর! বেদাস্তের 
অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইব। আমর। প্রথমেই এই আশঙ্কা উত্থাপন 
করিব £ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনস্ত কি করিয়া থাকিতে পারে? 
তার পর আমর! এই যুক্তি উত্থাপন করিব_ উহ সম্পূর্ণ সামান্তীকরণ 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৩৯ 


(£61961911590100) ১ নয়, অতএব আমর সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুই 
নাই। তার পর আমরা দেখিব, বেদীন্তবাঁদীরা কিরূপে এই-সকল আপত্তি 
ও আশঙ্কা কাটাইয়। নিখুত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব 
গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্রালিকাকে সমাপ্ত কর অতি সহজ 
কাজ। 


১ কতকগ্রলি বিশেষ বিশেষ ঘটন! পর্যবেক্ষণ করিয়া এগুলির মধ্যে সাধারণ তত্ব আবিষ্ষার 
করাকে £6196191$8907, বা সামান্ঠীকরণ বলে। 


ংখ্য ও অদ্বৈত 


প্রথমে আপনাদের নিকট যে সাংখ্যদর্শনের আলোচন। করিতেছিলাম, 
এখন তাহার মোট কথাগুলি সংক্ষেপে বলিব। কারণ এই বক্তৃতায় আমর! 
ইহার ক্রটি কোন্গুলি, তাহা বাহির করিতে এবং বেদাস্ত আসিয়। 
কিরূপে এ অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহা বুবিতে চাই। আপনাদের 
অবশ্তই স্মরণ আছে ঘষে, সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি হইতেই চিস্তা, বুদ্ধি, 
বিচার, রাগ, ছ্বেষ, স্পর্শ, রস-_এক কথাঁয় সব-কিছুরই বিকাশ হইতেছে। এই 
প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন প্রকার উপাদানে গঠিত। এগুলি 
গুণ নয়, জগতের উপাদান-কারণ ; এইগুলি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, 
আর যুগ-প্রারস্তে এগুলি সাঁমধস্তভাবে বা সাম্যাবস্থায় থাকে । হ্ত্রি আরভ 
হইলেই এই সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন এই ত্রব্যগুপি পরম্পর নানারূপে 
মিলিত হুইয়া এই ত্রদ্ধাণ্ড স্টি করে। ইহাদের প্রথম বিকাশকে সাংখ্যেরা 
মহৎ ( অর্থাঁৎ সর্বব্যাপী বুদ্ধি) বলেন। আর তাহা! হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়। অহংজ্ঞান হইতে মন অর্থাৎ সর্বব্যাপী মনম্তত্বের উদ্ভব । এ অহংজ্ঞান 
ব। অহঙ্কার হইতেই জ্ঞান ও কর্মেন্দিঘস এবং তন্সা্রা অর্থাৎ শব, স্পশ, 
রস প্রভৃতির হুম্্র সুগম পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার হইতেই 
সমুদয় ক্ক্দ্ম পরমাণুর উত্তৰ, আর এ সুল্মস পরমাণুসমূহ হইতেই স্থুল 
পরমাণুসমৃহের উৎপত্তি হয়, যাহাকে আমর! জড় বলি। তন্মাত্রার ( অর্থাৎ 
যে-সকল পরমাণু দেখা ধায় না বা যাহাঁদের পরিমাণ করা যায় না) পর 
স্কুল পরমাণুলকলের উত্পতি- এগুলি আমরা অনুভব ও ইন্দ্িয়গোচর করিতে 
পারি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন-_এই ত্রিবিধ কার্ধ-সমন্বিত চিত্ত প্রাপনামক 
শক্তিলমূহকে ত্ষ্টি করিয়া উহার্দিগকে পরিচালিত করিতেছে । এই প্রাণের 
সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, আপনাদের এঁ ধারণ! এখনই ছাড়িয়। 
দেওয়া উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণ বা সর্বব্যাপী শক্তির একটি কার্ধ মাত্র। 
কিন্তু এখানে 'প্রাণসমূহ” অর্থে সেই স্সায়বীয় শক্তিসমূহ বুঝায়, যেগুলি সমুদয় 
দেহটিকে চালাইতেছে এবং চিস্তা ও দেহের নানাবিধ ক্রিক্নারূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি এই প্রাণসমূছের প্রধান ও প্রত্যক্ষতম 


-সাংখ্য ও অছৈত ৪১ 


প্রকাশ । যদি বামু ছারাই এই শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য হইত, তবে মৃত ব্যক্তিও 
শ্বাসপ্রশ্বান-ক্রিয়া করিত । প্রীণই বায়ুর, উপর কার্য করিতেছে, বায়ু প্রাণের 
উপর করিতেছে না। এই প্রীণসমূহ জীবনশক্তিবূপে সমুদয় শন্ীরের উপর কার্য 
করিতেছে, উহাঁরা আবার মন এবং ইন্ড্রিয়গণ (অর্থাৎ দুই প্রকার আমুকেন্র ) 
হারা পরিচালিত হইতেছে । এ পর্যস্ত বেশ কথা। মনন্তত্বের বিশ্লেষণ খুব 
স্পষ্ট ও পরিষ্কার, আর ভাবিয়া দেখুন, কত যুগ পূর্বে এই তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে__ইহ। জগতের মধ্যে প্রাচীনতম যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাঁপ্রণালী। যেখানেই 
কোনকধপ দর্শন বা যুক্তিসিদ্ধ চিস্তাপ্রণাঁলী দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহা! কপিলের 
নিকট কিছু না কিছু খণী। যেখানেই মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের কিছু না কিছু চেষ্টা 
হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এ চেষ্টা এই চিন্তা-প্রণালীর জনক 
কপিল-নামক ব্যক্তির নিকট খণী। 


এতদূর পর্ধস্ত আমরা দেখিলাম যে, এই মনোবিজ্ঞান বড়ই অপূর্ব ; কিন্তু 
আমরা যত অগ্রসর হইব, ততই দেখিব, কোন কোন বিষয়ে ইহার সহিত 
আমাদিগকে ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে হইবে । কপিলের প্রধান মত-_- 
পরিণাম। তিনি বলেন, এক বস্ত অপর বস্তর পরিণাম বা বিকার ; 
কারণ তাহার মতে কার্ধকারণভাবের লক্ষণ এই যে, কার্য অন্যব্ধপে পরিণত 
কারণমাত্র১ আর যেহেতু আমর যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে সমগ্র 
জগৎ্ই ক্রমাগত পরিণাম-প্রাঞ্চ হইতেছে । এই সমগ্র ব্রন্মাণ্ড নিশ্চয়ই কোন 
উপাদান হইতে অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে, স্ৃতরাং প্রকৃতি 
উহার কারণ হইতে ম্বরূপতঃ কখন বিভিন্ন হইতে পারে না, কেবল যখন 
প্রকৃতি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তখন সীমাবদ্ধ হয়। এ উপার্দানটি 
স্বয়ং নিকাকার। কিন্ত কপিলের মতে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বৈষম্য প্রাপ্তির 
শেষ সোপান পর্যস্ত কোনটিই “পুরুষ” অর্থাৎ ভোক্ত। ব। প্রকাশকের সহিত 
সমপর্ধায়ে নয়। একটা কার্দার তাল যেমন, সমষ্টিমনও তেমনি, সমগ্র জগৎও 
তেমনি । হ্বরূপতঃ উহাদের চৈতন্ত নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে আমরা 
বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দেখিতে পাই, অতএব উহাদের পশ্চাতে-সমগ্র প্রক্কাতির 


১ কারপভাবচ্চ | --সাংখ্যশৃত্র, ১।১১৮ 


৪২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পশ্চাতে-__নিশয়ই এমন কোন সতত আছে, যাহার আলোক উহার উপর 
পড়িয়া মহৎ, অহংজ্ঞান ও এই-সব নান। বস্তরূপে প্রতীত হইতেছে । আর এই 
সত্তাকেই কপিল পুরুষ" বা আত্ম! বলেন, বেদীস্তীরাও উহাকে “আত্মা” বলিয়া 
থাকেন। কপিলের মতে পুরুষ অমিশ্র পদার্থ-_উহ1 যৌগিক পদার্থ নয়। 
উহাই একমাত্র অজড় পদার্থ, আর সমুদয় প্রপঞ্চবিকারই জড়। পুরুষই 
একমাত্র জ্ঞাতা। মনে করুন, আমি একটা বোঙ দেখিতেছি। প্রথমে 
বাহিরের যন্ত্রগুলি মস্তিষ্ককেন্দ্রে কপিলের মতে ইন্দ্রিয়) এঁ বিষয়টিকে লইয়। 
আসিবে ; উহা! আবার এ কেন্দ্র হইতে মনে যাইয়। তাহার উপর আঘাত 
করিবে, মন আবার উহাকে অহংজ্ঞানকূপ অপর একটি পদার্থে আবৃত করিয়! 
“মহৎ বা বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিবে । কিন্তু মহতের স্বয়ং কাধের শক্তি 
নাই-উহাঁর পশ্চাতে ঘষে পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্তা । 
এইগুলি সবই ভৃত্যব্পে বিষয়ের আঘাত তাহার নিকট আনিয়া দেয়, তখন 
তিনি আদেশ দিলে “মহত প্রতিঘাঁত ব' প্রতিক্রিয়া করে। পুরুষই ভোক্তা, 
বোদ্ধা, যথার্থ সত্তা, সিংহাঁসনোপবিষ্ট রাজা, মানবের আত্মা; তিনি কোন 
জড়বস্ত নন। যেহেতু তিনি জড় নন, সেহেতু তিনি অবশ্যই অনস্ত, তাহার 
কোনন্ধপ সীমা থাকিতে পারে না। সুতরাং এ পুরুষগণের প্রত্যেকেই 
সর্বব্যাপী, তবে কেবল স্ুক্ম ও স্কুল জড়পদার্থের মধ্য দিয়। কাধ করিতে পারেন । 
মন, অহংজ্ঞান, মস্তিকেন্দ্র ব। ইন্ড্রিয়গণ এবং প্রাণ _এই কয়েকটি লইয়৷ সুক্ষ 
শরীর অথবা! শ্রীষ্টীয় দর্শনে ঘাহাকে মানবের “আধ্যাত্মিক দেহ" বলে, তাহ। 
গঠিত । এই দেহেরই পুরস্কার ব৷ দণ্ড হয়, ইহাই বিভিন্ন স্বর্গে যাইয়া থাকে, 
ইহারই বারবার জন্ম হয়। কারণ আমর] প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, 
পুরুষ বা আত্মার পক্ষে আসা-যাওয়া অসম্ভব । “গতি*অর্থে যাওয়া-আসা, 
আর যাহা একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করে, তাহা কখনও সর্বব্যাপী 
হইতে পারে না । এই লিঙ্গশরীর বা স্ক্ষশরীরই আসে যায় । এই পর্ধস্ত আমর! 
কপিলের দর্শন হইতে দেখিলাম, আত্মা অনস্ত এবং একমাত্র উহাই প্রকৃতির 
পরিণাম নয়। একমাত্র আত্মাই প্রকৃতির বাহিরে, কিন্তু উহা প্রকৃতিতে বন্ধ 
হইয়া আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে । প্রকৃতি পুরুষকে বেড়িয়া আছে, 
সেইজন্য পুরুষ নিজেকে প্ররুতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরুষ 
ভাবিতেছেন, “আমি লিঙ্গশরীর, আমি স্ুলশরীর”, আর সেই জন্তই তিনি 
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হ্খছুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখছুঃখ আত্মার নয়, উহার! 
লিঙ্গশরীরের এবং স্থুলশরীরের । যখনই কতকগুলি স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, 
আমর! কষ্ট অচ্ছুভব করি, তখনই তৎক্ষণাৎ আমরা উহা উপলব্ধি করিয়! 
থাকি । যদ্দি আমার অঙ্গুলির স্সাযুগুলি নষ্ট হয়, তবে আমার অঙ্গুলি কাটিয়। 
ফেলিলেও কিছু বোধ করিব না। অতএব স্থথছুঃখ স্বীযুকেন্্রসমূহের । মনে 
করুন, আমার দর্শনেন্ছিয় নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে আমার চক্ষ্যন্ত্র থাকিলেও 
আমি দ্ূপ হইতে কোন স্থখ-ছুংখ অনুভব করিব না। অতএব ইহা স্পষ্টই 
দেখ! যাইতেছে যে, স্বখ-ছুঃখ আত্মার নয়; উহার মনের ও দেহের । 

আত্মার সুখ ছুংখ কিছুই নাই; আত্মা সকল বিষয়ের সাক্ষিম্বরূপ, যাহ। 
কিছু হইতেছে, ভাহারই নিত্য সাক্ষিস্বরূপ, কিন্ত আত্মা কোন কর্মের ফল 
গ্রহণ করে না। 

ন্ুর্য যেমন সকল লোকের চস্ষুর দৃষ্টির কারণ হইলেও স্বয়ং কোন চক্ষুর 
দোষে লিপ্ত হয় না, পুরুষও তেমনি |” 

“যেমন একখগ্ু স্ষটিকের সম্মুখে লাল ফুল রাখিলে উহা! লাল দেখায়, 
এইক্সপ পুরুষকেও প্রকৃতির প্রতিবিন্ব-ছারা স্থখছুঃখে লিপ্ত বোধ হয়, কিন্ত 
উহা সদাই অপরিণামী ।”২ 

উহার অবস্থা ঘতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা! করিতে গেলে বলিতে হয়, 
ধ্যানকালে আমরা যে-ভাব অনুভব করি, উহ প্রায় সেইব্ূপ। এই 
ধ্যানাবস্থাতেই আপনার1 পুরুষের খুব সন্গিহিত হইয়া থাঁকেন। অতএব 
আমর] দেখিতেছি, যোগীর এই ধ্যানাবস্থাকে কেন সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া 
থাকেন ;$ কারণ পুরুষের সহিত আপনার এই একত্ববোধ-_ _জড়াবস্থা বা 
ক্রিয়াশীল অবস্থা নয়, উহ ধ্যানাবস্থা। ইহাই সাংখ্যদর্শন । 


তার পর সাংখ্যেরা আরও বলেন ষে, প্ররূতির এই-সকল বিকার আত্মার 
জন্য, উহার বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলনাদি সমস্তই উহ] হইতে স্বতন্ত্র অপর 
কাহারও জন্ত । কুতরা এই যে নানাবিধ মিশ্রণকে আমর প্রকৃতি ব। 


১ কঠোপনিষদ্‌, ২২।২২ 
২ কুম্মবচ্চ মণিঃ।- _সাংখানুত্র, ২1৩৫ 
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জগত্প্রপঞ্চ বলি-_এই যে আমাদের ভিতরে এবং চতুর্দিকে ক্রমাগত 
পরিবর্তন-পরম্পর। হইতেছে, তাহা আত্মার ভোগ ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্য | 
আত্ম! সর্বনম অবস্থা হইতে সর্বোচ্চ অবস্থ1] পর্যস্ত ত্বয়ং ভোগ করিয়া! তাহা 
হইতে অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করিতে পারেন, আর যখন আত্মা এই অভিজ্ঞতা 
লাঁভ করেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন ষে, তিনি কোন কালেই প্রককতিতে 
বদ্ধ ছিলেন না, তিনি সর্বদাই উহ হইতে সম্পূর্ণ ক্বতস্ত্র ছিলেন ; তখন তিনি 
আরও দেখিতে পান যে, তিনি অবিনাশী, তাহার আসা-যাওয়া! কিছুই নাই ; 
ত্বর্গে যাওয়া, আবার এখানে আপিয়। জন্মানো _-সবই প্রকৃতির, তাহার নিজের 
নয়; তখনই আত্মা মুক্ত হইয়! ঘান। এইরূপে সমুদক্স প্রকৃতি আত্মার 
ভোগ বা অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের জন্য কার্ধ করিয়া যাইতেছে, আর আত্মা সেই 
চরম লক্ষ্যে যাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। মুক্তিই সেই 
চরম লক্ষ্য । সাংখ্যদর্শনের মতে এপ আত্মার সংখ্যা বু । অনন্তনংখ্যক আত্ম! 
রহিয়াছেন। সাংখ্যের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর নাই-__জগতের 
স্থষ্টিকর্তা কেহ নাই। সাংখ্যের! বলেন, প্রকাতিই যখন এই-সকল বিভিন্ন রূপ 
স্যষ্টি করিতে সমর্থ, তখন আর ঈশ্বর শ্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । 


এখন আমাদিগকে সাংখ্যদের এই তিনটি মত খণ্ডন করিতে হইবে। 
প্রথমটি এই ঘে, জ্ঞান বা এব্সপ যাহা কিছু তাহা আত্মার নয়, উহ] সম্পূর্ণরূপে 
প্রকৃতির অধিকারে, আত্মা নিগুণ ও অনব্ূপ। সাংখ্যের ঘষে দ্বিতীয় মত 
আমরা খণ্ডন করিব, তাহ] এই যে, ঈশ্বর নাই; বেদান্ত দেখাইবেন, ঈশ্বর 
্বীকার না করিলে জগতের কোনপ্রকার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ 
আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, বহু আত্মা থাকিতে পারে না, আত্। 
অনস্তসংখ্যক হইতে পারে না, জগদ্ত্রন্মাণ্ডে মাত্র এক আত্মা আছেন, এবং 
সেই একই বহুরূপে প্রতীত হইতেছেন। 

প্রথমে আমর] সাংখ্যের প্রথম সিদ্ধান্তটি লইয়া আলোচনা করিব যে, 
বুদ্ধি ও যুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধিকারে, আত্মাতে ওগুলি নাই। বেদান্ত 
বলেন, আত্মার স্বরূপ অসীম অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দন্বরূপ। 
তবে আমাদের সাংখ্যের সহিত এই বিষয়ে একমত যে, তাহারা ষাহাকে বুদ্ধিজাত 
জ্ঞান বলেন, তাহ। একটি ষৌগিক পদামাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বিষয়্াহুভূতি 
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কিরূপে হয়, সেই ব্যাপারটি আলোচন। করা যাক। আমাদের ম্মরণ আছে 
যে, চিত্বই বাহিরের বিভিন্ন বস্তকে লইতেছে, উহ্ারই উপর বহিবিষয়ের 
আঘাত আসিয়াছে এবং উহ। হইতেই প্রতিক্রিয়া হইতেছে। মনে করুন, 
বাহিরে কোন বস্ত রহিয়াছে ; আমি একটি বোর্ড দেখিতেছি। উহার জান 
কিরূপে হইতেছে ? বোর্ডটির ম্বরূপ অজ্ঞাত, আমরা কখনই উহ1 জানিতে 
পারি না। জার্মান দার্শনিকের]1 উহাকে বস্তর স্বরূপ (1[702726 20 765916) 
বলিয়া থাকেন। সেই বোর্ড শ্বর্ূপতঃ যাহা, সেই অজ্ঞেয় সভা “ক আমার 
চিত্তের উপর কার্ধ করিতেছে, আর চিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতেছে । চিত্ত একটি 
হদের মতো । যদি হ্ুদের উপর আপনি একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, যখনই 
প্রস্তর এ হুদের উপর আঘাত করে, তখনই প্রস্তরের দিকে হ্রদের প্রতি- 
ক্রিয়া-রূপ একটি তরঙ্গ আসিবে । আপনার] বিষয়ান্গভূণ্ত-কালে বাস্তবিক 
এই তরঙ্গটিকেই দেখিয়া থাকেন । আর এ তরঙ্গটি মোটেই সেই প্রস্তরটির 
মতো! নয়-_উহ1] একটি তরঙ্গ । অতএব সেই যথার্থ বোর্ড “ক"-ই প্রত্তররূপে 
মনের উপর আঘাত করিতেছে, আর মন সেই আঘাঁতকারী পদার্থের দিকে 
একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ কঙনিতেছে । উহার দিকে এই যে তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, 
তাহাকেই আমরা বোর্ডনামে অভিহিত করিয়া থাকি । আমি আপনাকে 
দেখিতেছি। আপনি স্বরূপতঃ যাহা, তাহ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় । আপনি সেই 
অজ্ঞাত সত্ব! “ক”-স্ববর্ূপ ; আপনি আমার মনের উপর কার্ধ করিতেছেন, এবং 
যেদিক হইতে এ কার্ধ হইয়াছিল, তাহার দিকে মন একটি তরঙ্গ নিক্ষেপ করে, 
আর সেই তরঙ্গকেই আমরা “অমুক নর" বা “অমুক নারী" বলিয়া! থাকি । 

এই জ্ঞানক্রিয়ার দুইটি উপাদান-__একটি ভিতর হুইতে ও অপরটি 
বাহির হইতে আসিতেছে, আঁর এই দুইটির মিশ্রণ (ক+মন) আমাদের বাহ 
জগৎ। সমুদয় জ্ঞান প্রতিক্রিয়ার ফল। তিমি মত্স্ত সম্বন্ধে গণন] ছার। স্থির 
কর! হইয়াছে যে, উহার লেজে আঘাত করিবার কতকক্ষণ পরে উহার মন এ 
লেজের উপর প্রতিক্রিয়া করে এবং এ লেজে কষ্ট অনুভব হয়। শুক্তির কথা 
ধরুন, একটি বালুকাকণ।১ এ শ্তক্তির খোলার ভিতর প্রবেশ করিয়া! উহাকে 


১ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকাকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি--এই লোক-প্রচলিত 
বিশ্বাসটির কোন ভিত্তি নাই । সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রকীটাণুবিশেষ € 785856 ) হইতে মুক্তীর উৎপভি । 
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উত্তেজিত করিতে থাকে--তখন এ শুক্তি বালুকাঁকণার চতুর্দিকে নিজ রম 
প্রক্ষেপ করে-_তাহাঁতেই মুক্তা উৎপন্ধ হুয়। ছুইটি জিনিসে মুক্ত। প্রস্তত 
হইতেছে । প্রথমতঃ শুক্তির শরীর-নিঃ:হ্ত রস, আর দ্বিতীয়তঃ বহির্দেশ 
হইতে প্রদত্ত আঘাত । আমার এই টেবিলটির জ্ঞানও সেরূপ-_-“ক"+মন। 
এ বস্তকে জানিবার চেষ্টাট! তে] মনই করিবে + স্থৃতরাঁং মন উহাকে বুবিবার 
জন্য নিজের সততা কতকটা উহাতে প্রদান করিবে, আর যখনই আমরা উহা 
জানিলাম, তখনই উহ হইয়া প্াড়াইল একটি যৌগিক পদার্থ_-'ক+মন?। 
আভ্যন্তরিক অনুভূতি সম্বন্ধে অর্থাৎ যখন আমর। নিজেকে জানিতে ইচ্ছা! করি, 
তখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া! থাকে । যথার্থ আত্মা বা আমি, যাহা আমাদের 
ভিতরে রহিয়াছে, তাহাও অজ্ঞাত ও অজ্জেয়। উহাকে খ* বলা যাক । যখন 
আমি আমাকে শ্রাঅমুক বলিয়া জানিতে চাই, তখন এ এ" এ +মন' 
এইরূপে প্রতীত হয়। যখন আমি আমাকে জানিতে চাই, তখন এ থ” মনের 
উপর একটি আঘাত করে, মনও আবার এ “ধ*এর উপর আঘাত করিয়া 
থাকে । অতএব আমাদের সমগ্র জগতে জ্ঞানকে “ক + মন” ( বাহাজগৎ ) এবং 
এ +মন' ( অস্তজগৎ্ ) রূপে নির্দেশ কর। যাইতে পারে । আমর] পরে দেখিব, 
অছৈতবাদীদের সিদ্ধাস্ত কিরূপে গণিতের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। 

“ক” ও খ' কেবল বীজগণিতের অজ্ঞাত সংখ্যামাত্র । আমরা দেখিয়াছি, 
সকল জ্ঞানই যৌগিক-_বাহুজগৎ ব৷ ব্রহ্ষা্ডের জ্ঞানও যৌগিক, এবং বুদ্ধি বা 
অহুংজ্ঞানও সেরূপ একটি যৌগিক ব্যাপার। যদ্দি উহা ভিতরের জ্ঞান বা 
মানপিক অনুভূতি হয়, তবে উহা! “থ+ মন” আর যদি উহা! বাহিরের জ্ঞান বা 
বিষয়াহ্ভূতি হয়, তবে উহ] “ক+যন”। সমুদয় ভিতরের জ্ঞান "এর সহিত 
মনের সংযোগলন্ধ এবং বাহিরের জড় পদার্থের সমুদয় জ্ঞান 'ক'-এর সহিত মনের 
সংযোগের ফল । প্রথমে ভিতরের ব্যাপারটি গ্রহণ করিলাম । আমরা প্রকৃতিতে 
ষে জ্ঞান দেখিতে পাই, তাহ! সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান 
“* ও মনের সংযৌগলব, আর এ "খ' আত্মা হইতে আসিতেছে । অতএব 
আমরা যে জ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাহ। আত্মচৈতন্তের শক্তির সহিত প্ররুতির 

ংযোগের ফল। এইরূপে আমর] বাহিরের সত্ব যাহা জানিতেছি, তাহাও 
অবস্ত মনের সহিত “ক”-এর সংযোগে উৎপন্ন । অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 
আমি আছি, আমি জানিতেছি ও আমি সুখী অর্থাৎ সময়ে সময়ে আমাদের ভাব 
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আসে যে, আমার কোন অভাব নাই-_-এই তিনটি তত্বে আমাদের জীবনের 
কেন্দ্রগত ভাব, আমাদের জীবনের মহান্‌ ভিত্ভি প্রতিষ্ঠিত, আর এ কেন্দ্র ব। 
ভিত্তি সীমাবিশিষ্ট হইয়া অপর বস্তসংষোগে যৌগিক ভাব ধারণ করিলে আমর 
উহাকে সখ বা ছুঃখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি । এই তিনটি তত্বই 
ব্যাবহারিক সত্বা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক আনন্দ ব1 প্রেমক্ষপে 
প্রকাশিত হইতেছে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে, প্রতে)ককেই জানিতে 
হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আনন্দের জন্য হুইক্সাছে। ইহা! অতিক্রম করিবার 
সাধ্য তাহার নাই। সমগ্র জগতেই এইক্ষপ | পশুগণ, উদ্ভিদ্গণ ও নিক্বতম হইতে 
উচ্চতম সত পর্যস্ত সকলেই ভালবাপিয়। থাকে । আপনার উহাকে ভালবাস৷ 
না বলিতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই তাহার। সকলেই জগতে থাকিবে, তাহারা 
সকলেই জানিবে এবং সকলেই ভালবাসিবে । অতএব এই যে সত্তা আমর 
জানিতেছি, তাহ! পূর্বোক্ত “ক” ও মনের সংযোগফল, আর আমার্দের জ্ঞানও 
সেই ভিতরের “খ* ও মনের সংযোগফল, আর প্রেমও এ “খ” ও মনের সংষোগ- 
ফল। অতএব এই যে তিনটি বস্ত বা তত্ব ভিতর হইতে আসিয়া বাহিরের 
বস্তর সহিত মিশ্রিত হইয়! ব্যাবহারিক সতা, ব্যাবহারিক জ্ঞান ও ব্যাবহারিক 
প্রেমের শ্ষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকেই ব্দাস্তিকের। নিরপেক্ষ বা পারমাথিক 
সত্তা] (সৎ), পারমাথিক জ্ঞান (চিৎ) ও পারমাথিক "আনন্দ বলিয়। থাকেন। 
সেই পারমাথিক সত্তা, যাহা অসীম অমিশ্র অযৌগিক, যাহার কোন 
পরিণাম নাই, তাহাই সেই মুক্ত আত্ম, আর যখন সেই প্রকৃত সতা। প্রীকৃতিক 
বস্তর সহিত মিশ্রিত হুইয়! যেন মলিন হইয় যায়, তাহাঁকেই আমর মানব- 
নামে অভিহিত করি। উহু! সীমাবদ্ধ হুইয়1 উদ্ভিদজীবন, পশুজীবন বা মানব- 
জীবনন্ধপে প্রকাশিত হয়। যেমন অনস্ত দেশ এই গৃহের দেয়াল বা অন্ত 
কোনক্ধপ বেষ্টনের ঘারা আপাততঃ সীমাবদ্ধ বোধ হয়। সেই পারমাথিক 
জ্ঞান বলিতে যে জ্ঞানের বিষয় আমর] জানি, তাহাকে বুঝায় না- বুদ্ধি বা 
বিচারশক্তি বা সহজাত জ্ঞান কিছুই বুঝায় না, উহা! দেই বস্তকে বুঝায়, ষাহ। 
বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইলে আমর] এই-সকল বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করিয়া থাকি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব! পূর্ণজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়, তখন আমর 
উহাকে দিব্য বা প্রাতিভ জান বলি, যখন আরও অধিক শীমাবন্ধ হয়, তখন 
উহাকে যুক্তিবিচার, সহজাত জ্ঞান ইত্যাদি নাম দিক্সা থাকি । সেই নিরপেক্ষ 
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জ্ঞানকে “বিজ্ঞান” বলে । উহাকে পদর্বজ্ঞত1?” বলিলে উহার ভাব অনেকটা প্রকাশ 
হইতে পারে । উহ! কোন প্রকার যৌগিক পদার্থ নয়। উহা! আত্মার 
'্বভাব। যখন সেই নিরপেক্ষ আনন্দ সীমাবদ্ধ ভাব ধারণ করে, তখনই উহাকে 
আমর “প্রেম” বলি-_-যাহ। স্থুলশরীর, সুস্্শরীর বা ভাবসমৃহের প্রতি আকর্ষণ- 
ত্বক্ধপ। এইগুলি সেই আনন্দের বিকত প্রকাঁশমাত্র আর এ আনন্দ আত্মার 
গুণবিশেষ নয়, উহা! আত্মার স্বব্পপ--উহাঁর আভ্যন্তরিক প্রকৃতি । নিরপেক্ষ 
সত্ব।, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দ আত্মার গুণ নয়, উহারা আত্মার 
স্বরূপ, উহাদের সহিত আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আর এঁ তিনটি একই 
জিনিস, আমর! এক বস্তকে তিন বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকি মাত্র । উহার। 
সমুদয় সাধারণ জ্ঞানের অতীত, আর তাহাদের প্রতিবিষ্বে প্রকৃতিকে 
€চতন্যময় বলিয়। বোধ হয়। 

আত্মার সেই নিত্য নিরপেক্ষ জ্ঞানই মানব-মনের মধ্য দিয়া আসিয়া 
আমাদের বিচাঁর-যুক্তি ও বুদ্ধি হইয়াছে । যে উপাধি বামাধ্যমের ভিতর দিয় 
উহ প্রকাশ পায়, তাহার বিভিন্নতা অন্গসারে উহার বিভিন্নত। হয়। আত্ম! 
হিসাবে আমাতে এবং অতি ক্ষত্রতম প্রানীতে কোন প্রভেদ নাই, কেবল 
তাহার মস্তিফ জ্ঞান প্রকাশের অপেক্ষাকৃত অন্পযোগী যন্ত্র এইজন্য তাহার 
জ্ঞানকে আমর সহজাত জ্ঞান বলিয়া থাকি । মানবের মস্তিক অতি 
স্ল্মতর ও জ্ঞানপ্রকাীশের উপযোগী, সেইজন্য তাহার নিকট জ্ঞানের প্রকাশ 
স্পষ্টতর, আর উচ্চতম মানবে উহ? একখণ্ড কাচের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়! 
গিয়াছে । অস্তিত্ব বা সত্তা সন্বন্ধেও এইরূপ ; আমর] ষে অস্তিত্বকে জানি, 
এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র অস্ভিত্ব সেই নিরপেক্ষ সতার প্রতিবিষ্বমাত্র, এই নিরপেক্ষ সত্তাই 
আহ্মার স্বরূপ । আনন্দ সম্বন্ধেও এইব্বপ 5 যাঁহাকে আমরা প্রেম বা আকষণ 
বলি, তাহ সেই আত্মার নিত্য আনন্দের প্রতিবিশ্বন্বরূপ, কারণ যেমন ব্যক্তভাৰ 
বা প্রকাশ হইতে থাকে, অমনি সসীমতা আপিয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সেই 
অবাক্ত স্বাভাবিক স্বব্পগত সত্তা অশীম ও অনম্ত, সেই আনন্দের শীমা নাই। 
কিন্তু মানবী প্রেমে সীমা আছে । আমি আজ আপনাকে ভালবাসিলাম, 
তার পরদিনই আনি আপনাকে আর ভালবাদসিতে নাও পারি । একদিন 
আমার ভালবাসা বাড়িয়া উঠিল, তার পরদিন আবার কষিয়া গেল, কারণ 
উহা? একটি সীমাবদ্ধ প্রকাশমাত্র । অতএব কপিলের মতের বিরুদ্ধে এই 
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প্রথম কথ। পাইলাম, তিনি আত্মাকে নিগুণ, অনুপ, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন ঃ কিন্ত বেদীস্ত উপদেশ দিতেছেন-__উহা৷ সমুদয় সত্তা, 
জ্ঞান ও আনন্দের সারম্বর্ূপ, আমর। যতপ্রকাঁর জ্ঞানের বিষয় জানি, তিনি 
তাহা হইতে অনস্তগুণে মহত্তর, আমর! মানবীয় প্রেম বা আনন্দের ঘতদৃর পর্যন্ত 
কল্পনা করিতে পারি, তিনি তাহ1 হইতে অনস্তগণে অধিক আনন্দময়, আর 
তিনি অনন্ত সত্তাবান। আত্মার কখনও ম্বৃত্যু হয় না। আত্মার সম্বন্ধে 
জন্ম-মনণের কথা ভাঁবিতেই পার! যায় না, কারণ তিনি অনস্ত সন্তস্বরূপ । 
কপিলের সহিত আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ে মতভেদ-_তাহাঁর ঈশ্বর-বিষয়ক 
ধারণ1 লইয়া । যেমন ব্যষ্টিবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টিশরীর পর্যস্ত এই 
প্রাকৃতিক সাস্ত প্রকাশ-শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়স্তা ও স্বরূপ আত্মাকে 
স্বীকার কর] প্রয়োজন, সমগ্টিতেও- বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টি বুদ্ধি, সমষ্টি মন, 
সমষ্টি সুক্ষ ও স্থল জড়ের পশ্চাতে তাহাদের নিয়স্তা ও শাস্তারূপে কে 
আছেন, আমর তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব । এই সমগ্রিবুদ্ধ্যাদি 
শ্রেণীর পশ্চাতে উহাদের নিয়স্তা ও শাস্তান্বরপ এক সর্বব্যাপী আত্মা 
ত্বীকাঁর ন। করিলে এ শ্রেণী সম্পূর্ণ হইবে কিরূপে? যদি আমরা অস্বীকার 
করি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের একজন শীস্তা আছেন-_তাঁহা হইলে এ ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর 
পশ্চাতেও যে একজন আত্ম! আছেন, ইহাঁও অস্বীকার করিতে হইবে? কারণ 
সমগ্র ত্রহ্ধাণ্ড একই নির্মাণপ্রণালীর পৌনংপুনিকত মাত্র । আমর। একতাল 
মাটিকে জানিতে পারিলে সকল মৃত্তিকার ত্বব্ূপ জ।নিতে পারিব। যদি আমর] 
একটি মানবকে বিশ্লেষণ করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎকে বিশ্লেষণ কর 
হইল; কারণ সবই এক নিয়মে নিকমিত। অতএব যদি ইহ|। সত্য হয় যে, 
এই ব্যষ্টিশ্রেণীর পশ্চাতে এমন একজন আছেন, ধিনি সমুদয় প্রকৃতির অতীত, 
যিনি পুরুষ, যিনি কোন উপাদানে নিমিত নন, তাহা হইলে এ একই 
যুক্তি সমষ্টিব্রহ্ষাণ্ডের উপরও খাঁটিবে এবং উহার পম্চাতেও একটি চৈতন্থকে 
্বীকার করাঁর প্রয়োজন হইবে। যে সর্বব্যাপী চেতন্য প্ররুতির সমুদয় 
বিকারের পশ্চাতে রহিয়াছে, বেদান্ত তাহাকে সকলের নিয়স্তা “ঈশ্বর” বলেন। 
এখন পূর্বোক্ত ছুইটি বিষয় অপেক্ষা গুরুতর বিষয় লইয়া সাংখ্যের সহিত 
আমাদিগকে বিবাদ করিতে হইবে । বেদাস্তের মত এই যে, আত্ম! একটিমাত্রই 
থাকিতে পারেন। যেহেতু আত্মা কোন প্রকার বন্ত দ্বারা গঠিত নয়, সেই 
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হেতু প্রত্যেক আত্মা অবশ্তই সর্বব্যাপী হুইবে- পাংখ্যের এই মত প্রমাণ 
করিয়া বিবাদের প্রারস্তেই আমর] উহাদিগকে বেশ ধাক্কা দিতে পারি। 
যে-কোন বস্ত সীমাবদ্ধ, তাহা অপর কিছুর ছ্বারা সীমিত। এই টেবিলটি 
রহিয়াছে_ইহার অস্তিত্ব অনেক বস্তর ছার! সীমাবদ্ধ, আর সীমাবদ্ধ বস্ত 
বলিলেই পূর্ব হইতে এমন একটি বস্তর কল্পনা করিতে হয় যাহ! উহাকে সীমাবদ্ধ 
করিয়াছে । যদি আমর] “দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ষাই, তবে উহাকে একটি 
ক্ষুদ্র বৃত্তের মতে চিন্ত! করিতে হয়, কিন্তু তাহার বাহিরে আরও “দেশ, 
রহিয়াছে । আমরা অন্য কোন উপায়ে সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় কল্পন। করিতে 
পারি না। উহাকে কেবল অনস্তের মধ্য দিয়াই বুঝা ও অন্থভব করা৷ যাইতে 
পারে । সসীমকে অনুভব করিতে হইলে সর্বস্থলেই আমাদিগকে অসীমের উপলব্ধি 
করিতে হয়। হয় ছুইটিই স্বীকার করিতে হয় নতুবা কোনটিকেই স্বীকার 
কর। চলে না । খন আপনার। “কাল' সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন আপনাদিগকে 
নির্দিষ্ট একট। “কালের অতীত কাল” সন্বন্ধেও চিন্তা করিতে হয়। উহাদের 
একটি সীমাবদ্ধ কাল, আর বৃহত্তরটি অসীম কাল। যখনই আপনার] সসীমকে 
অনুভব করিবার চেষ্টা করি:বন, তখনই দেখিবেন- উহাকে অসীম হইতে পৃথক 
করা অসমভ্ভব। যদ্দি তাই হয়, তবে আমর] তাহা হইতেই প্রমাণ করিব 
যে, এই আত্মা অসীম ও সর্বব্যাপী । এখন একাট গভীর সমস্যা আসিতেছে । 
সর্বব্যাপী ও অনস্ত পদার্থ কি দুইটি হইতে পারে? মনে করুন, অসীম বস্ত 
দুইটি হুইল-__তাহা| হইলে উহাদের মধ্যে একটি অপরটিকে সীমাবন্ধ করিবে । 
মনে করুন, “ক” ও “খ" দুইটি অনস্ত বস্ত রহিয়াছে । তাহা হইলে অনস্ত “ক” অনস্ত 
“'কে সীমাবদ্ধ করিবে । কারণ আপনি ইহা] বলিতে পারেন ঘষে, অনস্ত “ক 
অনস্ত “ধ” নয়, আবার অনস্ত “এর সন্বন্ধেও বল! যাইতে পারে ঘে, উহা! 
অনস্ত “ক” নয়। অতএব অনস্ত একটিই থাকিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ অনস্তের 
ভাগ হইতে পারে না। অনস্তকে ষত ভাগ কর! যাক না কেন, তথাপি উহা] 
অনস্তই হইবে, কারণ উহাকে হ্বরূপ হইতে পৃথকৃ করা যাইতে পারে ন|। 
মনে করুন, এক অনস্ত সমুদ্র রহিয়াছে, উহা হইতে কি আপনি এক ফোঁটা 
জলও লইতে পারেন ? যদি পারিতেন, তাহ] হইলে সমুদ্র আর অনস্ত থাকিত 
না, এ এক ফোটা জলই উহাকে সীমাবদ্ধ করিত। অনস্তকে কোন উপায়ে 
ভাগ কর। ষাইতে পারে না। 
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কিন্ত আত্মা যে এক, ইহ1 অপেক্ষাঁও তাহার প্রবলতর প্রমাণ আছে। 
শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্রন্ধাণ্ড যে এক অখণ্ড সত্া-_ইহাঁও প্রমাণ করা যাইতে 
পারে। আর একবার আমর। পূর্বকথিত “ক" ও “খ" নামক অজ্ঞাতবস্তস্চক 
চিহ্ের সাহাধ্য গ্রহণ করিব। আমর] পূর্বেই দেখিয়াছি, ধাহাঁকে আমর] 
বহির্জগৎ্ বলি, তাহা “ক+মন+ এবং অস্তর্জগৎ্ৎ “খ+মন"'। “ক? ও থি? এই 
ছুইটিই অজ্ঞাত-পরিমাণ বস্ত-_ছুইই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখন দেখা যাক, মন 
কি? দেশ-কাঁল-নিমিত্ত ছাঁড়া মন আর কিছুই নয়__উহারাই মনের স্বরূপ । 
আপনার কাল ব্যতীত কখন চিস্তা করিতে পারেন না, দেশ ব্যতীত কোন 
বস্তর ধারণ! করিতে পারেন না এবং নিমিত্ত ব1 কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধ ছাঁড়িয়। 
কোন বস্তর কল্পনা করিতে পারেন না। পুর্বোক্ত “ক* ও “* এই তিনটি ছাঁচে 
পড়িয়া মন দ্বার সীমাবদ্ধ হইতেছে । এগুলি ব্যতীত মনের শ্বূপ আর 
কিছুই নয়। এখন এ তিনটি ছাচ, যাহাঁদের নিজম্ব কোন অস্তিত্ব নাই, 
সেগুলি তৃলিয়! লউন। কি অবশিষ্ট থাকে? তখন সবই এক হইয়া যায়। 
“ক” ও “খ* এক বলিয়া বোধ হয়। কেবল এই সন--এই ছাচই উহাঁদিগকে 
আপাতদৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল এবং উহাঁদিগকে অস্তর্জগৎ ও বাহাজগতৎ__ 
এই ছুই বূপে ঠিন্ন করিয়াছিল। “ক? ও এ" উভয়ই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। 
আমরা! উহাদিগের উপর কোন গুণের আরোপ করিতে পারি না। ন্থতরাং 
গুণ- ব! বিশেষণ-রহিত বলিয়া উভয়েই এক । যাহ! গুণরহিত ও নিরপেক্ষ 
পূর্ণ, তাহ1 অবশ্তই এক হইবে । নিরপেক্ষ পূর্ণ বস্ত দুইটি হইতে পারে না। 
যেখানে কোন গুণ নাই, সেখানে কেবল এক বস্তই থাকিতে পারে । “কও 
“খ” উভয়ই নিগুপ, কারণ উহ্ারা মন হইতেই গুণ পাইতেছে। অতএব 
এই “ক” ও “খ" এক । 

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সতামাত্র । জগতে কেবল এক আত্মা, এক সত! 
আছে) আর সেই এক সত্তা যখন দেশ-কাল-নিমিত্বের ছাঁচের মধ্যে পড়ে, 
তখনই তাহাকে বুদ্ধি, অহংজ্ঞান, সুক্্-ভূত, স্থুল-ভূত প্রভৃতি আখ্য। দেওয়া 
হয়। সমুদ্নয় ভৌতিক ও মানসিক আঁকার বা রূপ, যাহা কিছু এই জগদ্ত্রহ্গাণ্ডে 
আছে, তাহা সেই এক বস্ব-কেবল বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। 
যখন উহার একটু অংশ এই দেশ-কাল-নিমিত্তের জাঁলে পড়ে, তখন উহ। আকার 
গ্রহণ করে বলিয়! বোধ হয় ; এ জাল সরাইয়! দেখুন-__দবই এক । এই সমগ্র 


৫২ ক্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জগৎ এক অখণ্ুস্বর্ূপ, আর উহাকেই অদ্বৈত-বেদাস্তদর্শনে “ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্ম 
যখন ব্রদ্ধাণ্ডের পশ্চাতে আছেন বলিয়৷ প্রতীত হন, তখন তাহাকে “ঈশ্বর” বলে, 
আর ঘখন তিনি এই ক্ষুত্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে বিছ্মাঁন বলিয়! প্রতীত হুন, তখন 
তাহাকে “আত্মা বলে। অতএব এই আত্মাই মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বর | 
একটিমাত্র পুরুষ আছেন- তাহাকে ঈশ্বর বলে, আর যখন ঈশ্বর ও মানবের 
দ্বরূপ বিশ্লেষণ কর] হয়, তখন বুঝ] যাঁয়_-উভয়ই এক। এই ব্রহ্মা 
আপনি ম্বয়ং, অবিভক্ত আপনি । আপনি এই সমগ্র জগতের মধ্যে 
রহিয়াছেন। “সকল হস্তে আপনি কাজ করিতেছেন, সকল মুখে আপনি 
খাইতেছেন, সকল নাসিকায় আপনি শ্বাস-প্রশ্থান ফেলিতেছেন, সকল মনে 
আপনি চিন্তা করিতেছেন ।১ সমগ্র জগৎই আপনি । এই ত্রহ্ষাণ্ড আপনার 
শরীর । আপনি বাক্ত ও অব্যক্ত উভয় জগৎ$ আপনিই জগতের আত্মা, 
আবার আপনিই উহার শরীরও বটে। আপনিই ঈশ্বর, আপনিই দেবতা, 
আপনিই মানুষ, আপনিই পশু, আপনিই উদ্ভিদ, আপনিই খনিজ, আপনিই 
সব-_সমুদয় ব্যক্ত জগৎ আপনিই । যাহা কিছু আঁছে সবই আপনি” ১ যথার্থ 
“আপনি” ঘাহ।_-0সই এক অবিভক্ত আত্মা 5 যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষকে 
আপনি “আমি' বলিয়] মনে করেন, তাহা নয়। 

এখন এই প্রশ্ন উঠিতেছে, আপনি অনস্ত পুরুষ হইয়! কিভাবে এইবপ খণ্ড 
থণ্ড হইলেন ?- কিভাবে শ্রী অমুক, পশুপক্ষী ব1 অন্যান্য বস্ত হইলেন? ইহার 
উত্তর : এই-সমুদয় বিভাঁগই আপাত প্রতীয়মান । আমর জানি, অনস্ভের 
কখন বিভাগ হইতে পারে না। অতএব আপনি একট। অংশমাত্র- এ-কথ। 
মিথ্যা, উহ কখনই সত্য হইতে পারে না। আর আপনি যে শ্রী অমুক-_ 
একথ'ও কোনকালে সত্য নয়, উহ1 কেবল স্বপ্নমাত্র । এটি জানিয়। মুক্ত 
হউন। ইহাই অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত । 

“আমি মনও নই, দেহও নই, ইন্দজ্রিয়ও নই__আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দম্বরূপ । 
আমি সেই, আমিই সেই ।”২ 


১ লীতী, ১৩।১৩ 


২ মনোবুদ্ধাংঙ্কারচিস্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহের ন চ ঘ্রাণনেত্রে | 
ন চ ব্যোমভূমি ন তেজে! ন বায়ু শ্চিদাশন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 
-_ নির্বাণষট্কম্‌, শংকরাচার্ধ 


সাংখ্য ও অছৈত ৫৩ 


ইহাই জ্ঞান এবং ইহা! ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান। যাহা কিছু 
আছে, সবই অজ্ঞান- অজ্ঞানের ফলম্ব্ূপ। আমি আবার কি জ্ঞান লাভ 
করিব ? আমি স্বয়ং জ্ঞানম্বরূপ |. আমি আবার জীবন লাভ করিব কি? আমি 
স্বয়ং প্রাণন্বরূপ। জীবন আমার স্বরূপের গৌণ বিকাঁশমাত্র । আমি নিশ্চয়ই 
জানি যে, আমি জীবিত, তাহার কারণ আমিই জীবনন্বরূপ সেই এক পুরুষ । 
এমন কোন বস্ত নাই, যাহা আমার মধ্য দিয় প্রকাশিত নয়, যাহ! আমাতে 
নাই এবং যাহা আমার স্বরূপে অবস্থিত নয়। আমিই পঞ্চভূত-রূপে 
প্রকাঁশিত ; কিন্তু আমি এক ও মুক্তন্বরূপ | কে মুক্তি চায়? কেহই মুক্তি চায় 
না। যদি আপনি নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভাবেন তে বন্ধই থাঁকিবেন, আপনি 
নিজেই নিজের বন্ধনের কারণ হইবেন । আর ঘর্দি আপনি উপলব্ধি করেন 
যে আপনি মুক্ত, তবে এই মুহূর্তেই আপনি মুক্ত। ইহাই জ্ঞান- মুক্তির 
জ্ঞান, এবং মুক্তিই সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য। 


মুক্ত আত্মা 

আমর] দেখিয়াছি, সাংখ্যের বিশেষণ ৫ঘতবাদে পর্যবসিত-_-উহাঁর সিদ্ধান্ত 
এই যে, চরমতত্ব--প্রকৃতি ও আত্মাঁসমৃহ। আত্মার সংখ্যা অনস্ত, আর 
যেহেতু আত্মা অমিশ্র পদীর্ঘ, সেইজন্য উহার বিনাশ নাই, স্কৃতরাঁং উহ 
প্রকৃতি হইতে অবশ্ঠই শ্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিণাঁম হয় এবং তিনি এই সমুদয় 
প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা নিচ্কিয়। উহা অমিশ্র, আর 
প্রকৃতি আত্মার অপবর্গ বা মুক্তি-সাঁধনের জন্যই এই সমুদয় প্রপঞ্চজাল বিস্তার 
করেন, আর আত্মা যখন বুঝিতে পারেন, তিনি প্রকৃতি নন, তখনই তাহার 
মুক্তি। অপর দিকে আমর! ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদদিগকে বাধ্য হইয়। 
ক্বীকাঁর করিতে হয়, প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী । আত্মা যখন অমিশ্র 
পদার্থ, তখন তিনি সীম হইতে পারেন না; কারণ সমুদয় সীমাবদ্ধ ভাব দেশ 
কাল বা নিমিত্বের মধ্য দিয়া আসিয়! থাকে । আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ইহাদের 
অতীত, তখন তাহাতে সীম ভাব কিছু থাকিতে পাঁরে না । সীম হইতে 
গেলে তাহাকে দেশের মধ্যে থাকিতে হইবে, আর তাহার অর্থ--উহাঁর একটি 
দেহ অবশ্বই থাকিবে ; আবার ধাহার দেহ আছে, তিনি অবশ্ঠ প্রক্কাতির 
অন্তর্গত। যদি আত্মার আকার থাকিত, তবে তো আত্মা প্রক্াতির 
সহিত অভিন্ন হইতেন। অতএব আত্মা নিরাকার ; আর যাহ! নিরাকার 
তাহা এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্বানে আছে--এ কথ! বল! যায় না। 
উহ অবশ্তই সবব্যাপী হইবে । সাংখ্যদর্শন ইহার উপরে আর যাক্স নাই। 


সাংখ্যদের এই মতের বিরুদ্ধে বেদান্তীদের প্রথম আপত্তি এই যে, সাংখ্যের 
এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নয়। যদি প্রকৃতি একটি অশিশ্র বস্ত হয় এবং আত্মাও 
ঘদি অমিশ্র বস্ত হয়, তবে দুইটি অমিশ্র বসন্ত হইল, আর যে-সকল হুক্তিতে 
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা প্ররুতির পক্ষেও খাটিবে, স্থতরাং 
উহাও সমুদয় দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত হইবে । প্রতি যদি এইব্পই হয়, 
তবে উহার কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকাশ হুইবে না । ইহাতে মুশকিল হয় 
এই যে, ছুইটি অমিশ্র বা পূর্ণ বস্ত হ্বীকাঁর করিতে হয়, আর তাহা অসম্ভব । 


মুক্ত আত্মা ৫৫ 
এ বিষয়ে বেদাস্তীদের সিদ্ধাস্ত কি? তাহাদের সিদ্ধাস্ত এই যে, স্থুল জড় 
হইতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ব পর্বস্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন 
যাহাতে মন চিন্তা করিতে পারে এবং প্ররুতি কার্ধ করিতে পারে, তাহার 
জন্য উহার্দের পশ্চাতে উহাদের পরিচালক শক্তিম্বক্ূপ একজন ঠচতন্যবান্‌ 
পুরুষের অস্তিত্ব ত্বীকার কর আবশ্যক । বেদাস্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের 
পশ্চাতে এই ঠচতন্তবান্‌ পুরুষ রহিয়াছেন, তাহাকেই আমরা "ঈশ্বর বলি, 
স্থতরাং এই জগৎ তাহা হইতে পৃথক্‌ নয়। তিনি জগতের শুধু নিমিতকারণ 
নন, উপাদানকাঁরণও বটে। কারণ কখনও কাঁধ হইতে পৃথক্‌ নয়। কাধ 
কারণেরই ব্ূপাস্তর মাত্র । ইহা তো। আমর] প্রতিদিনই দেখিতেছি। অতএব 
ইনিই প্রকৃতির কারণম্বরূপ। ছ্েত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত -বেদাস্তের যত 
বিভিন্ন মত বা বিভাগ আছে, সকলেরই এই প্রথম সিদ্ধান্ত যে, ঈশ্বর এই 
জগতের শুধু নিমিত্ব-কারণ নন, তিনি ইহার উপাদান-কারণও বটে ; ঘাহা কিছু 
জগতে আছে, সবই তিনি। বেদাস্তের দ্বিতীক্ঘ সোপান-_-এই আত্মাগণও 
ঈশ্বরের অংশ, সেই অনস্ত বহির এক-একটি স্ষুলিঙগমাত্র । অর্থাৎ যেমন 
এক বৃহৎ অগ্নিরাশি হইতে সহম্র সহত্্ স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি সেই 
পুরাতন পুরুষ হইতে এই সমুদ্ধয় আত্ম! বাহির হুইয়াছে।১ 
এ পর্যস্ত তো৷ বেশ হইল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও তৃপ্তি হইতেছে না। 
অনস্তের অংশ--এ কথার অর্থ কি? অনস্ত যাহা, তাহা তে। অবিভাজ্য । 
অনস্তের কখনও অংশ হইতে পারে না। পুর্ণ বস্ত কখনও বিভক্ত হইতে 
পারে না। তবে ষে বল হুইল, আত্মাসমৃহ তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গের মতে। 
বাহির হইয়াছে--এ কথার তাৎপর্য কি? অদৈতবেদাস্তী এই সমস্যার 
এইব্প মীমাংসা করেন ষে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণের অংশ নাই। তিনি বলেন, 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক আত্মা তাহার অংশ নন, প্রত্যেকে প্রকৃতপক্ষে সেই অনস্ত 
্রহ্মত্বক্ূপ। তবে এত আত্মা কিরূপে আসিল? লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর 
সুর্ষের প্রতিবিশ্ব পড়িক্সা! লক্ষ লক্ষ সূর্য দেখাইতেছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই 
ক্ষত্রাকাঁরে তুরষের মুতি রহিয়াছে । এইক্ূপে এই-সকল্‌ আত্ম! প্রতিবিশ্ব মাত্র, 


১ বধ হুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ বিস্ফূলিঙ্গীঃ সহম্রশঃ প্রভবস্তে স্বরূপাঃ | 
তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি বস্তি ।__সুণডকোপনিষৎ, ২১১ 
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সত্য নয়। তাহার! প্রকৃতপক্ষে সেই “আমি? নয়, যিনি এই জগতের ঈশ্বর, 
ব্রন্মা্ডের এই অবিভক্ত সত্তান্বরপ। অতএব এই-সকল বিভিন্ন প্রাণী, মানুষ, 
পশু ইত্যাদি প্রতিবিশ্ব মাত্র, সত্য নয়। উহার! প্রকৃতির উপর পতিত মায়াময় 
প্রতিবিশ্ব মাত্র। জগতে একমাত্র অনন্ত পুরুষ আছেন, আর সেই পুরুষ 
“আপনি” 'আমি' ইত্যাদি বধপে প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু এই ভেদপ্রতীতি 
মিথা] বই আর কিছুই নয়। তিনি বিভক্ত হন নাই, বিভক্ত হইয়াছেন বলিয়। 
বোধ হইতেছে মাত্র । আর তাহাকে দেশ-কাল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়া 
দেখাতেই এই আপাতপ্রতীয়মান বিভাগ বা ভেদ হইয়াছে । আমি যখন 
ঈশ্বরকে দেশ-কাঁল-নিমিত্তের জালের মধ্য দিয়! দেখি, তখন আমি তাহাকে 
জড়জগৎ বলিয়া দেখি; যখন আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে অথচ সেই 
জালের মধ্যে দিয়াই তাহাকে দেখি, তখন তাহাকে পশুপক্ষী-রূপে দেখি; 
আর একটু উচ্চতর ভূমি হইতে মানবরূপে, আরও উচ্চে যাইলে দেবরুপে দেখিয়া 
থাকি । তথাপি ঈশ্বর জগদ্ব্রহ্ষাণ্ডের এক অনস্ত সত্বা এবং আমরাই 
সেই সতীন্বপ্ূপ। আমিও সেই, আপনিও সেই- তাহার অংশ নয়, পুণই। 
“তিনি অনস্ত জ্ঞাতারূপে সমুদয় প্রপঞ্চের পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন, আবার 
তিনি স্বয়ং সমুদয় প্রপধ্চম্বরপ।” তিনি বিষয় ও বিষয়ী--উভয়ই । তিনিই 
“আমি”, তিনিই “তুমি । ইহা কিরূপে হইল? 

এই বিষমটি নিম্নলিখিতভাবে বুঝানো যাইতে পারে। জ্ঞাতাঁকে কিব্ধপে 
জান। যাইবে ?১ জ্ঞাত! কখনও নিজেকে জানিতে পারে না। আমি সবই 
দেখিতে পাই, কিন্তু নিজেকে দেখিতে পাই না । সেই আত্মা_খিনি জ্ঞাতা 
ও সকলের প্রতু, ধিনি প্রকৃত বস্ত-_তিনিই জগতের সমুদয় দৃষ্টির কারণ, কিন্তু 
তীহ'র পক্ষে প্রতিবিদ্ধ ব্যতীত নিজেকে দেখা বা! নিজেকে জান] অসম্ভব । 
আপনি আরশি ব্যতীত আপনার মুখ দেখিতে পান না, সেবূপ আত্মাও 
প্রতিবিশ্বিত না হইলে নিজের স্বরূপ দেখিতে পান না। স্থতরাঁ এই 
সমগ্র ব্রহ্াগুই আত্মার নিজেকে উপলব্ধির চেষ্টাম্বরূপ। আদি প্রাণকোষ 
€ 7960191891১ তাহার প্রথম প্রতিবিদ্ব, তারপর উতদ্ভিদ্‌, পশু প্রভৃতি উতর 
ও উতকৃষ্টতর প্রতিবিশ্ব-গ্রাহক হইতে সর্বোতম প্রতিবিশ্ব-গ্রা হক-_-পুর্ণ মানবের 


১ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ।_-বৃহদারণাক উপনিষদ, ৪11১৫ 
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প্রকাশ হয়। ষেমন কোন মানুষ নিজমুখ দেখিতে ইচ্ছা! করিয়া একটি ক্ষুত্র 
কর্দমাবিল জলপন্লে দেখিতে চেষ্টা করিয়! যুখের একটা বাহ্‌ সীমারেখা 
দেখিতে পাইল । তারপর সে অপেক্ষারুত নির্মল জলে অপেক্ষাকৃত উত্তম 
প্রতিবি দেখিল, তারপর উজ্জল ধাতুতে ইহা অপেক্ষাঁও স্পষ্ট প্রতিবিশ্ব 
দেখিল। শেষে একখানি আরশি লইয়া তাহাতে মুখ দেখিল__তখন সে 
নিজেকে ফখাধথভাবে প্রতিবিশ্বিত দেখিল। অতএব বিষয় ও বিষয়ী 
উভয়-শ্বরূপ সেই পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিহ্ব-_পূর্ণ মানব । আপনার? এখন 
দেখিতে পাইলেন, মাঁনব সহজ প্রেরণায় কেন সকল বস্তর উপাসন! করিয়া 
থাকে, আর সকল দেশেই পূর্ণমানবগণ কেন শ্বভাঁবতই ঈশ্বর-রূপে পুজিত 
হইয়। থাকেন । . আপনারা মুখে যাঁই বলুন না কেন, ইহাদের উপাসনা 
অবশ্ঠই করিতে হইবে। এইজন্ই লোঁকে শ্রীষ্ট-বুদ্ধাদি অবতারগণের 
উপাসনা! করিয়া থাকে । তাহার! অনন্ত আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-ন্বব্ূপ । 
আপনি বা আমি ঈশ্বর-সম্রন্ধে যেকোন ধারণা করি না! কেন, ইহার! তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর । একজন পূর্ণমানব এই-সকল ধারণ! হইতে অনেক উচ্চে। 
তাহাতেই জগৎরূপ বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়-_বিষয় ও বিষয়ী এক হইয়া যায়। তাহার 
সকল ভ্রম ও মোহ চলিয়া ষাঁয়) পরিবর্তে তাহার এই অনুভূতি হয় যে, 
তিনি চিরকাল সেই পূর্ণ পুরুষই রহিয়াছেন । তবে এই বন্ধন কিরূপে আপিল? 
এই পূর্ণপুরুষের পক্ষে অবনত হইয়া! অপূর্ণ-স্বভাব হওয়া কিরূপে সম্ভব 
হইল ? মুক্তের পক্ষে বন্ধ হওয়! কিন্ধপে সম্ভব হইল ? অছৈতবাদী বলেন, তিনি 
কোঁনকালেই বন্ধ হুন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত । আকাশে নানাবর্ণের নানা 
মেঘ আলিতেছে। উহারা মুহ্র্তকাঁল সেখানে থাঁকিয়। চলিয়| যায়। কিন্তু 
সেই এক নীল আকাশ বরাবর সমভাবে রহিয়াছে । আকাশের কখন 
পরিবর্তন হয় নাই, মেঘেরই কেবল পরিবর্তন হইতেছে । এইবপ আপনারাও 
পূর্ব হইতেই পূর্ণস্বভাব, অনস্তকাল ধরিয়! পূর্ই আছেন। কিছুই আপনাদের 
প্রকৃতিকে কখন পরিবত্তিত করিতে পানে না, কখন করিবেও না। আমি 
অপূর্ণ, আমি নর, আমি নারী, আমি পাঁপী, আমি মন, আমি চিস্তা করিয়াছি, 
আমি চিস্তা করিব--এই-সব ধারণ। ভ্রমমাত্র । আপনি কখনই চিস্ত! করেন 
না, আপনার কোনকালে দেহ ছিল না, আপনি কোনকালে অপূর্ণ ছিলেন 
না। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় প্রভূ । যাহা কিছু আছে বা হইবে, 
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আপনি তৎসমুদয়ের সর্বশক্তিমান্‌ নিয়স্তা_এই সূর্ধ চন্দ্র তারা পৃথিবী উত্ভতিদঃ 
আমাদের এই জগতের প্রত্যেক অংশের মহান্‌ শাস্তা। আপনার শক্তিতেই 
সুর্য কিরণ দিতেছে, তারাগণ তাহাদের প্রভা বিকিরণ করিতেছে, পৃথিবী 
কুন্দর হইয়াছে । আপনার আনন্দের শক্তিতেই সকলে পরস্পরকে ভালবাসিতেছে 
এবং পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে । আপনিই সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, 
আপনিই সবন্ব্ূপ । কাহাঁকে ত্যাগ করিবেন, কাহাঁকেই বা গ্রহণ করিবেন ? 
আপনিই সর্বেপর্বা। এই জ্ঞানের উদয় হইলে মামামোহ ততৎ্ক্ষণাঁৎ চলিয়! 
যায়। 

আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম ; এক মাসের 
উপর ভ্রমণ করিয়াঁছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম 
দৃশ্যসমৃহ__অতি হ্থন্দর কুন্দর বৃক্ষ-হ্দাদি দেখিতে পাইতাম । একদিন 
অতিশয় পিপালার্ত হইয়1! একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম । 
কিন্ত যেমন তদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অস্তহিত হুইল । 
তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রবল আঘাতের সহিত এই জ্ঞান আনিল-_- 
সার! জীবন ধরিয়া ষে মরীচিকার কথা পড়িয়া আপিয়াছি, এ সেই 
মরীচিকা। তখন আমি আমার নিজের নিরুদ্ধিতা স্মরণ করিয়া হাসিতে 
লাগিলাষ, গত এক মাপ ধরিয়া! এই যে-সব কুন্দর দৃহ্য ও হ্ুদাদি দেখিতে 
পাঁইতেছিলাম, এগুলি মবীচিক ব্যতীত আর কিছুই নয়, অথচ আমি তখন 
উহ। বুঝিতে পারি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম-_ 
সেই হুদ ও সেই-সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার 
এই জ্ঞানও আমিল যে, উহা মরীচিক1 মাত্র । একবার জানিতে পারায় 
উঠ“র ভ্রমোৎপারদিক1 শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল | এইরূপেই এই জগদত্রাস্তি 
একদিন ঘুচিয়! যাইবে । এই-সকল ব্রহ্ষা্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে 
অস্তহিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যক্ষান্ছভূতি । “দর্শন” কেবল কথার 
কথা বা তামাসা নয়; ইহ] প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে । এই শরীর যাইবে, 
এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু, সবই যাইবে- আমি দেহ ব! আমি মন, 
এই বোঁধ কিছুক্ষণের জনতা চলিয়া যাইবে, অথব যদি কর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া 
থাকে, তবে একেবারে চলিয়া যাইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না) আর 
ঘর্দি কর্মের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে যেমন কুস্তকারের চক্র 


মুক্ত আত্মা ৫৯ 


মৃৎপাত্র প্রস্তত হইয়া গেলেও পূর্ববেগে কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেক্সপ 
মায়ামোহ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেলেও এই দেহ কিছুদিন থাকিবে । 
এই জগৎ, নরনারী, প্রাণী-সবই আবার আপিবে, যেমন পরদিনেও 
মরীচিক] দেখ। গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহার! শক্তি বিস্তার করিতে 
পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি এগুলির স্বরূপ 
জানিয়াছি। তখন এগুলি আর আমাকে বন্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ 
দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন ছুঃখকর বিষয় 
আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে-_-আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র । যখন 
মাছষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবনুক্ত' বলে । জীবন্মুক্ত-অর্থে 
জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত । জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্-_-এই জীবন্মুক্ত হওয়া । 
তিনিই জীবন্ুক্ত, ধিনি এই জগতে অনাসক্ত হুইয়া বাস করিতে পারেন । 
তিনি জলস্থ পদ্মপন্রের ন্যায় থাকেন- উহা যেমন জলের মধো থাকিলেও জল 
উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নিলিপগুভাবে থাকেন ॥ 
তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ট, শুধু তাই কেন, সকল প্রীণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
কারণ তিনি সেই পূর্ণন্বরূপের সহিত অভেদ্ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন ঃ তিনি 
উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন। যতদিন আপনার 
জ্ঞান থাকে যে, ভগবানের সহিত আপনার অতি সামান্ত ভেদও আছে, ততদিন 
আপনার ভয় থাকিবে । কিন্ত যখন আপনি জানিবেন যে, আপনিই তিনি, 
তাহাতে আপনাতে কোন ভেদ নাই, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই, তাহার সবটুকুই 
আপনি, তখন সকল তয় দূর হইয়া যায়। “সেখানে কে কাহাকে দেখে ? 
কে কাহার উপাপনা করে? কে কাহার সহিত কথা বলে? কে কাহার 
কথা শুনে? যেখানে একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে কথা বলে» 
একজন অপরের কথা শুনে, উহ! নিয়মের রাজ্য । যেখানে কেহ কাহাকেও 
দেখে না, কেহ কাহাঁকেও বলে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভূমা, তাহাই 
ব্রক্ষ ।১ আপনিই তাহা! এবং সর্বদাই তাহা আছেন। তখন জগতের কি 
হইবে? আমরা কি জগতের উপকার করিতে পারিব ? এরপ প্রশ্রই সেখানে 
উদিত হয় না। এ সেই শিশুর কথার মতো--বড় হুইয়া গেলে আমার 


১ বৃহ. উপ., ৫1১৫ জষ্টব্য | 


৬৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মিঠাইয়ের কি হইবে? বালকও বলিক়্! থাকে, আমি বড় হইলে আমার 
মার্বেলগুলির কি দশ! হইবে? তবে আমি ঝড় হইব না। ছোট শিশু 
বলে, আমি বড় হইলে আমার পুতুলগুলির কি দশ! হইবে? এই জগৎ 
সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলিও সেরূপ । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এ তিন কালেই 
জগতের অস্তিত্ব নাই। যদি আমরা আত্মার ষথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি, যদি 
জানিতে পারি-__-এই আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর যাহ! কিছু সব 
স্বপ্রমাত্র, উহাদের প্ররুতপক্ষে অস্তিত্ব নাই, তবে এই জগতের দুঃখ-দারি্র্য, 
পাপ-পুণ্য কিছুই আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারিবে না। যদি উহাদের 
অন্ত্িত্ই না থাকে, তবে কাহার জন্ত এবং কিসের জন্য আমি কষ্ট করিব? 
জ্ঞানযোগীর! ইহাই শিক্ষা দেন। অতএব সাহস অবলম্বন করিয়] যুক্ত হউন, 
আপনাদের চিস্তাশক্তি আপনার্দিগকে যতদূর পর্যন্ত লইয়! যাইতে পারে, 
সাহসপূর্বক ততদূর অগ্রসর হউন এবং সাহসপূর্বক উহা জীবনে পরিণত করুন। 
এই জ্ঞানলাভ করা বড় কঠিন। ইহা! মহ সাহসীর কার্য । যে সব পুতুল 
ভাঙিয়া ফেলিতে সাহম করে-শুধু মানসিক বা কুসংক্কাররূপ পুতুল নয়, 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহরূপ পুতুলগুলিকেও যে ভাঁডিয়! ফেলিতে পারে-_ ইহ! 
তাহাঁরই কাধ । 

এই শরীর আমি নই, ইহার নাশ অবশ্যভাবী-__ইহা তো। উপদেশ । 
কিন্তু এই উপদেশের দোহাই দিয়া লোকে অনেক অদ্ভূত ব্যাপার করিতে 
পারে। একজন লোঁক উঠিয়া বলিল, “আমি দেহ নই, অতএব আমার 
মাথাঁধর। আরাম হইয়া যাক ।” কিন্তু তাহাঁর শিরঃপীড়া ষদি তাহার দেহে না 
থাকে, তবে আর কোথায় আছে? সহশ্র শিরঃপীড় ও সহম্স দেহ আস্কক, 
যাক তাহাতে আমার কি? 

“আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; আমার পিতাও নাই, মাতাও নাই ঃ 
আমার শক্রও নাঁই, মিত্রও নাই; কারণ তাহারা সকলেই আমি । (আমিই 
আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু ), আমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আমি সেই, 
আমিই সেই ।১১ 


শা পাপ ৩৯ পা 


১ ন মে মৃতুাশঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিত! নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। 
ন বন্ধুন মিত্রং গুরুনৈব শিশ্তঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহ্হম্‌। 
-_নির্বাণষটুকম্‌, €, শঙ্করাচার্য 
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যদি আমি সহম্্র দেহে জর ও অন্যান্ত রোগ ভোগ করিতে থাকি, আবার 
লক্ষ লক্ষ দেহে আমি স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি । যদি সহম্রদদেহে আমি 
উপবাস করি, আবার অন্য সহম্র দেহে প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেছি। 
যদি সহম্্র দেহে আমি ছুঃখ ভোগ করিতে থাকি, আবার সহশ্র দেহে আমি 
স্থুখ ভোগ করিতেছি । কে কাহার নিন্দা করিবে? কে কাহার স্ভতি 
করিবে? কাহাকে চাহিবে, কাহাঁকে ছাড়িবে? আমি কাহাকেও চাই না, 
কাহাঁকেও ত্যাগ করি নাঃ কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্ধাগু-ত্বরূপ । আমিই আমার 
স্তুতি করিতেছি, আমিই আমার নিন্দা করিতেছি, আমি নিজের দোষে 
নিজে কষ্ট পাইতেছি £ আর আমি যে স্থখী, তাহাঁও আমার নিজের ইচ্ছায় । 
আমি স্বাধীন । ইহাই জ্ঞানীর ভাব--তিনি মহ সাঁহপী, অকুতোভয়, নিভাক। 
সমগ্র ব্রন্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাক না কেন, তিনি হাঁস্ত করিয়! বলেন, উহার কখনও 
অস্তিত্বই ছিল না, উহা! কেবল মায়া ও ভ্রমমাত্র । এইব্ধপে তিনি তাহার চক্ষের 
সমক্ষে জগদব্রন্মাগুকে যথার্থই অস্তহিত হইতে দেখেন, ও বিম্ময়ের সহিত 
প্রশ্ন করেন, “এ জগৎ কোথায় ছিল? কোথায়ই ব। মিলাইয়া1! গেল ?১ 

এই জ্ঞানের সাধন-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবাঁর পূর্বে আর একটি 
আশঙ্কার আলোচন। ও তৎ-সমাধানের চেষ্টা করিব । এ পর্ধস্ত যাহ! বিচার 
কর। হইল, তাহা স্যায়শাস্ত্রের সীম! বিন্দুমাত্র উলজ্ঘন করে নাই । যদি কোনও 
ব্যক্তি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে যতক্ষণ পর্যস্ত না সে সিদ্ধান্ত করে যে, একমাত্র 
সত্তাই বর্তমীন, আর সমুদ্বয় কিছুই নয়: ততক্ষণ তাহার থামিবার উপায় নাই। 
যুক্তিপরায়ণ মানবজাতির পক্ষে এই পিদ্ধাস্ত-অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 
কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই £ ঘিনি অসীম, সদ] পুর্ণ, সদানন্দময়, অখণ্ড সচ্ছিদাঁনন্দ- 
স্বরূপ, তিনি এই-সব ভ্রমের অধীন হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্থই জগতের 
সর্তত্র সকল সময়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমিতেছে। সাধারণ চলিত কথায় 
প্রশ্নটি এইরূপে কর] হয় £ এই জগতে পাঁপ কিরূপে আমিল? ইহাই প্রশ্থটির 
চলিত ও ব্যাবহারিক রূপ, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত দার্শনিক রূপ । কিন্তু 
উত্তর একই । নানা স্তর হইতে নানাভাবে এ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাপিত হুইয়াছে, 
কিন্ত নিম্নতরভাঁবে উপস্থ(পিত হুইলে প্রশ্নটির কোন মীমাঁংস। হয় না, 


১ ক গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ । __বিবেকচূড়ামণি, ৪৮* 


কতই স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কারণ আপেল, সাঁপ ও নারীর গল্পে, এই তত্বের কিছুই ব্যাখ্যা হয় না। এ 
অবস্থায় প্রশ্নটিও যেমন বালকোচিত, উহার উত্তরও তেষনি। কিন্ত ব্দান্কে 
এই প্রশ্নটি অতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে__এই ভ্রম কিন্ধপে আমিল ? 
আঁর উত্তরও সেইরূপ গভীর। উত্তরটি এই £ অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর আশা 
করিও না। এ্র প্রশ্নটির অস্ধর্গত বাক্যগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়। প্রশ্নাটই 
অসম্ভব। কেন? পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়? যাহা দেশ-কাল-নিমিত্বের 
অতীত, ত্তাহাই পূর্ণ। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুর্ণ কিরূপে - 
অপূর্ণ হইল? ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত ভাষায় নিবদ্ধ করিলে প্রশ্নটি এই আকারে 
দাঁড়ায়__“যে-বস্ত কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তাহা! কিরূপে কার্ধবূপে পরিণত 
হয়? এখানে তো আপনিই আপনাকে খণ্ডন করিতেছেন । আপনি প্রথমেই 
মানিয়া লইক়্াছেন, উহা কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তারপর জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, কির্ূপে উহ। কার্ষে পরিণত হয় ? কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধের সীমার 
ভিতরেই কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে । যতদূর পর্বস্ত দেশ-কাল- 
নিমিত্ের অধিকার, ততদূর পর্বস্ত এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। 
কিন্ত তাহার অতীত বস্তসন্বন্ধে প্রশ্ন করাই নিরর্থক; কারণ প্রশ্নটি যুক্তি- 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। দেশ-কাঁল-নিমিভের গণ্ডির ভিতরে কোনকাঁলে উহার 
উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, আর উহাঁদের অতীত প্রদেশে কি উত্তর 
পাওয়া যাইবে, তাহা সেখানে গেলেই জানা যাইতে পারে । এই জন্ত বিজ্ঞ 
ব্যক্তির1 এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন না । যখন লোকে পীড়িত 
হয়, তখন “কিরূপে এ রোগের উতৎপতি হইল, তাহ! প্রথমে জানিতে হইবে 
এই বিষয়ে বিশেষ জেদ না করিয়। রোগ যাহাতে সারিয়] যায়, তাহারই অন্ত 
প্রাণপণ যত্ব করে। 

এই প্রশ্ন আর এক আকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে । ইহা একটু 
নিয়্তর স্তরের কথ! বটে, কিন্ত ইহাতে আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে অনেকটা সম্বন্ধ 


"শি 


১ বাইবেলের “ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে--ঈশ্বর আদি নর আদম ও আদি নারী ইভকে হৃজন 
করিয়া তাহাদিগকে ইডেন নামক স্ুরম্য উদ্চানে স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে শর উদ্ভানস্থ জ্ঞান- 
বৃক্ষের ফলভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান সর্পরূপধারী হুইয়। প্রথমে ইভকে প্রলোভিত 
করিয়া তৎপর তাহার দ্বারা আদমকে এ বৃক্ষের ফলভক্ষণে প্রলোভিত করে । উহাতেই তাহাদের 
শালমন্দ-জ্ঞান উপস্থিত হইয়] পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । 


মুক্ত আত্ম! ৬৩ 


আছে এবং ইহাতে তত্ব অনেকট। স্পষ্টতর হইয়া আসে। প্রশ্নটি এই £ এই 
ভ্রম কে উৎপন্ন করিল? কোন সত্য কি কখন ভ্রম জন্মাইতে পারে ? কখনই 
নয়। আমর! দেখিতে পাই, একট ভ্রমই আর একটা ভ্রম জন্মাইয়া থাকে, 
সেটি আবার একটি ভ্রম জন্মায়, এইরূপ চলিতে থাকে । ভ্রমই চিরকাল ভ্রম 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । রোগ হইতেই রোগ জন্মায়, স্বাস্থ্য হইতে কখন রোগ 
জন্মায় না । জল ও জলের তরঙ্গে কোন ভেদ নাই-_কার্ধ কাঁরণেরই আর এক 
রূপমাত্র । কাধ যখন ভ্রম, তখন তাহার কারণও অবশ্য ভ্রম হইবে | এই ভ্রম কে 
উৎপন্ন করিল? অবশ্য আর একটি ভ্রম। এইব্ূপে তর্ক করিলে তর্কের 
আর শেষ হুইবে না ভ্রমের আর আর্দি পাওয়া যাইবে না। এখন 
আপনাদের একটি মাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিবে £ ভ্রমের অনাদিত্ব শ্বীকার 
করিলে কি আপনার অছৈতবাদ খণ্ডিত হইল না? কারণ আপনি 
জগতে দুইটি সত শ্বীকাঁর করিতেছেন__একটি আপনি, আর একটি এ 
ভ্রম । ইহার উত্তর এই যে, ভ্রমকে সত! বল! ধাইতে পাবে না। আপনারা 
জীবনে সহমত সহশ্র ম্বপ্র দেখিতেছেন, কিন্ত সেগুলি আপনাদের 
জীবনের অংশম্বরূপ নয় । ম্বপ্প আসে, আবার চলিয়1 যায়। উহাদের কোন 
অস্তিত্ব নাই। ভ্রমকে একটা সতা ব। অস্তিত্ব বলিলে উছা আপাতত: 
যুক্তিসঙ্গত মনে হুয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু উহা অযৌক্তিক কথামাত্র। অতএব 
জগতে নিত্যমুক্ত ও নিত্যানন্দত্বরূপ একমাত্র সত্তা আছে, আর তাহাই 
আপনি । অদ্বৈতবাদীদের ইহাই চরম লিঙ্কাস্ত। এখন জিজ্ঞাসা কর] যাইতে 
পারে, এই ঘে-সকল বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী রহিয়াছে, এগুলির কি হইবে ?- 
এগুলি সবই থাকিবে । এসব কেবল আলোর জন্য অদ্ধকারে হাতড়ানো» 
আর এব্ধপ হাতড়াইতে হাতড়াইতে আলোক আনিবে। আমরা এইমাত্র 
দেখিয়া আপিয়াছি ঘে, আজ্সা নিজেকে দেখিতে পায় না। আমাদের সমুদয় 
জ্ঞান ম্াক়্ার (মিথ্যার ) জালের মধ্যে অবস্থিত, মুক্তি উহার বাছিরে ; এই 
জালের মধ্য দাসত্ব, ইহার সব কিছুই নিয়মারধীন । উহার বাহিরে আর কোন 
নিয্ষম নাই । এই ক্রক্ষাণ্ড যতদুর, ততদূর পরস্ত সত্ব! নিয়মাধীন, মুক্তি তাহার 
বাহিরে। যে পরধস্ত আপনি দেশ-কাঁল-নিমিত্বের জালের মধ্যে রহিয়াছেন, 
সে পধস্ত আপনি মুক্ত _এ কথা বল! নিরর্থক । কারণ এ জালের মধ্যে 
সবই কঠোর নিক্ষমে--কারধ-কারপ-শৃঙ্খলে বন্ধ। আপনি যে-কোন চিন্তা 


৬৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করেন, তাহ। পূর্ব কারণের কাধন্বব্ধপ, প্রত্যেক ভাবই কারণের কার্ধ-রূপ। 
ইচ্ছাকে ম্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক । যখনই সেই অনস্ত সত্ত। ষেন এই 
মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহ। ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছ! 
মায়াজালে আবদ্ধ সেই পুরুষের কিঞ্চিদিংশমাত্র, স্তরাং ববাধীন ইচ্ছাঃ 
বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক । ম্বাধীনতা। বা। মুক্তি-সম্বন্ধে 
এই-সকল বাগাঁড়ম্বরও বৃথা । মায়ায় ভিতর হ্বাধীনতা নাই। 

প্রত্যেক ব্যক্তিই চিন্তায় মনে কার্ধে একখণ্ড প্রস্তর বা এই টেবিলটার 
মতো বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট বক্তৃতা দিতেছি, আর আপনার। 
আমার কথা শুনিতেছেন--এই উভয়ই কঠোর কার্ধ-কাঁরণ-নিয়মের অধীন | 
মায়া হইতে যতদিন ন] বাহিরে যাইতেছেন, ততদিন স্বাধীনতা ব। মুক্তি নাই। 
এ মায়াতীত অবস্থাই আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মান্য যতই 
তীক্ষবুদ্ধি হউক না কেন, এখানকার কোন বস্তই যে ত্বাধীন ব। মুক্ত হইতে পালে 
ন1__এই যুক্তির বল মানুষ যতই স্পষ্টরূপে দেখুক ন। কেন, সকলকেই বাধ্য হইয়া 
নিজেদের স্বাধীন বলিয়। চিন্তা করিতে হয়, তাহা! না করিয়া? কেহ থাকিতে 
পারে না। ষতক্ষণ না আমরা বলি যে আমর] শ্বাধীন, ততক্ষণ কোন কাজ 
করাই সম্ভব নয়। ইহার তাপধ এই ঘে, আমর] যে স্বাধীনতার কথা 
বলিয়! থাকি, তাহা অজ্ঞানরূপ মেঘরাশির মধ্য দিয়া নির্মল নীলাকাশরূপ সেই 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার চকিতদর্শন-মাত্র, আর নীলাকাশরপ প্রকৃত স্বাধীনতা 
অর্থ!ৎ যুক্তম্বভাঁব আত্মা উহীব বাহিরে রহিয়াছেন। যথার্থ স্বাধীনতা এই 
ভ্রমের মধ্যে, এই মিথ্যার মধ্যে, এই অর্থহীন সংসারে, ইন্দ্রিয়-মন-দেহ- 
সম্বিত এই বিশ্বজগতে থাকিতে পারে না। এই-সকল অনাদি অনস্ত শ্বপ্র-_ 
খেগুলি আমাদের বশে নাই, ষেগুলিকে বশে আনাও যায় না, যেগুলি অযথা- 
সন্নিবেশিত, ভগ্ন ও অসামপ্তশ্যময়_-সেই-সব স্বপ্রকে লইয়! আমাদের এই জগৎ । 
আপনি যখন স্বপ্নে দেখেন যে, বিশ-মুণ্ড একটা দৈত্য আপনাকে ধরিবাঁর জন্য 
আদিতেছে, আর আপনি তাহার নিকট হইতে পলাইতেছেন, আপনি উহাকে 
অসংলগ্ন মনে করেন না। আপনি মনে করেন, এ তো ঠিকই হইতেছে। 
আমরা যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাঁও এইবপ। যাহা কিছু আপনি নিক্ম 
বলিয়া! নির্দিষ্ট করেন, তাহ আকম্মিক ঘটনামাত্র, উহার কোন অর্থ নাই। 
এই ন্বপীবস্থায় আপনি উহাকে নিয়ম বলিয়। অভিহিত করিতেছেন । মায়ার 
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ভিতর যতদুর পর্ধস্ত এই দেশ-কাঁল-নিমিত্তের নিয়ম বিদ্যমান, ততদুর পর্বস্ত 
স্বাধীনতা বা মুক্তি নাই, আর এই বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী এই মায়ার 
অন্তর্গত । ঈশ্বরের ধারণা এবং পণ্ড ও মানবের ধারণা-_-সবই এই মায়ার মধ্যে, 
ক্থতরাঁং সবই সমভাবে ভ্রমাত্মক, সবই হ্বপ্রমীত্র। তবে আজকাল আমর! 
কতকগুলি অতিবুদ্ধি দিগ্গজ দেখিতে পাই। আপনার1 ঘেন তাহাদের মতো 
তর্ক বা সিদ্ধান্ত না] করিয়া! বসেন, সেই বিষয়ে সাবধান হইবেন । তাহারা 
বলেন, ঈশ্বর-ধারণ। ভ্রমাত্মক, কিস্তু এই জগতের ধারণা সত্য। প্রকৃতপক্ষে 
কিন্ত এই উভয় ধারণ! একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। তাহারই কেবল 
যথার্থ নাস্তিক হইবার অধিকার আছে, যিনি ইহজগৎ পরজগৎ উভয়ই 
অস্বীকার করেন। উভয়টিই একই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর হইতে 
ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত, আব্রন্ষস্তত্ব পর্ধস্ত সেই এক মায়ার রাজত্ব । একই প্রকার 
যুক্তিতে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বা নান্তিত্ব সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি 
ঈশ্বর-ধারণ। ভ্রমাত্মক জ্ঞান করে, তাহার নিজ দেহ এবং মনের ধারণাও 
ভ্রমাত্মক জ্ঞান কর! উচিত। যখন ঈশ্বর উড়িয়া যান, তখন দেহ ও মন 
উড়িয়। যায়, আর যখন উভয়ই লোপ পায়, তখনই যাহা ঘথার্থ সততা, তাহা! 
চিরকালের জন্য থাকিয়া যাঁয়। 

“সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাকাও যাইতে পারে না, মনও নয়। 
আমর! তাহাকে দেখিতে পাই না বা জানিতেও পারি না।” » 

ইহার তাৎপর্ধ আমর এখন বুঝিতে পান্বিতেছি যে, ঘতদূর বাক্য, চিন্তা ব। 
বুদ্ধি যাইতে পারে, ততদূর পধস্ত মায়ার অধিকার, ততদূর পর্যস্ত বন্ধনের 
ভিতর । জত্য উহাদের বাহিরে । সেখানে চিন্তা মন বা! বাক্য কিছুই 
পৌছিতে পারে না। 


এতক্ষণ পর্যস্ত বিচারের দ্বারা তো বেশ বুঝ। গেল, কিন্তু এইবার সাধনের 
কথ! আপিতেছে। এই-নব ক্লাসে আসল শিক্ষার বিষয় সাধন । এই একত্ব- 
উপলব্ধির জন্য কোনপ্রকাঁর সাধনের প্রয়োজন আছে কি ?-_নিশ্যয়ই আছে। 
সাধনার দ্বারা ষে আঁপনাদিগকে এই ব্রহ্ম হইতে হইবে তাহ। নয়, আপনার! 
৯. নতন্র চক্ুরগচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নে। মনঃ।-_কেন উপ, ১/৩ 


৩-৫ 


৬৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তে! পূর্ব হইতেই “তরঙ্গ” আছেন । আপনাদিগকে ঈশ্বর হইতে হইবে বা পূণ 
হইতে হইবে, এ কথা সত্য নয়। আপনার! সর্বদা পূর্ণন্বক্পই আছেন, 
আর যখনই মনে করেন আপনার] পূর্ণ নন, সে তো! একট! ভ্রম । এই 
ভ্রম_যাহাঁতে আপনাদের বোধ হইতেছে, অমুক পুরুষ, অমুক নানী, তাহ! 
আর একটি ভ্রমের দ্বার দূর হইতে পারে, আর সাধন ব! অভ্যাসই সেই 
অপর ভ্রম। আগুন আগুনকে খাইয়া ফেলিবে- আপনার! একটি ভ্রম নাশ 
করিবার জন্য অপর একটি ভ্রমের সাহাঁষ্য লইতে পারেন। একখণ্ড মেঘ 
'আপিয়া এই মেঘকে সরাইয়া দিবে, শেষে উভয়েই চলিয়া যাইবে । তবে এই 
সাধনাগুলি কি? আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা ষে মুক্ত 
হইব, তাহা নয়; আমরা সদাই মুক্ত । আমর] বদ্ধ-_-এরপ ভাবনামান্রই 
ভ্রম ; আমরা সুখী বা আমরা অহ্বখী- এক্সপ ভাবনামাত্রই গুরুতর ভ্রম। 
আর এক ভ্রম আসিবে যে, আমাদিগকে মুক্ত হইবার জন্য সাধনা, উপাসনা ও 
চেষ্টা করিতে হইবে ; এই ভ্রম আসিয়। প্রথম ভ্রমাটিকে সরাইয়া দিবে ঃ তখন 
উভ্ভয় ভ্রমই দূর হইয়া যাইবে। 

মুসলমানের! শিয়ালকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিয়া থাকে, হিন্দুবাও 
তেমনি কুকুরকে অশুচি ভাবিয়া থাকে । অতএব শিক্ষাল বা কুকুর খাবার 
ছইলে উহা ফেলিয়া দিতে হয়, উহ! আর কাহারও খাইবার উপায় নাই। 
কোন মুসলমানের বাটিতে একটি শিয়াল প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে কিছু 
খাদ্য খাইয়া পলাইল। লোকটি. বড়ই দরিদ্র ছিল। সে নিজের জন্য সেদিন 
অতি উত্তম ভোজের আয়োজন করিয়াছিল, আর সেই ভোজ্াব্রব্য গুলি 
শিয়ালের স্পর্শে অপবিত্র হইয়া! গেল! আর তাহার খাইবার উপায় নাই। 
কাঞ্জেকাজেই মে একজন মোলার কাছে গিয়া নিবেদন করিল, “পাছেব, 
গরিবের এক নিবেদন শুনুন । একটা শিয়াল আপিয়! আমার খাস্ভ হইতে 
খাঁনিকট। খাইয়া! গিয়াছে, এখন ইহাঁর একট উপাম্ম করুন। আমি অতি 
সখাছ্য সব প্রস্তত করিয়াছিলাম। আমার বড়ই বাঁসন। ছিল যে, পরম 
তৃপ্তির সহিত উহা ভোজন করিব। এখন শিয়ালটা আসিয়া সব নষ্ট করিয়া 
দিয়া গেল। আপনি ইহার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা দিন। মোন! মুহূর্তের 
জন্ত একটু ভাঁবিলেন, তারপর উহার একমাত্র দিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'ইহার 
একমাত্র উপায়__একটা কুকুর লইয়া আদিয়া যে থাল। হইতে শিক্পালটা খাইয়া 
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গিয়াছে, সেই খালা হইতে তাহাকে একটু খাওয়ানো । এখন কুকুর-শিয়ালে 
নিত্য বিবাদ। তা! শিয়ালের উচ্ছিষ্টটাও তোমার পেটে যাইবে, বুকুরের 
উচ্ছিষ্টটাঁও যাইবে, এঁ ছুই উচ্ছিষ্টে পরম্পর সেখানে ঝগড়া লাগিবে, তখন সব 
শুদ্ধ হইয়া! যাইবে ।” আমরাও অনেকটা! এইক্প সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা 
ঘে অপূর্ণ, ইহা একটি ভ্রম; আমর] উহ! দূর করিবার জন্য আর একটি ভ্রমের 
সাহাঁষ্য লইলাম- পূর্ণতা-লাভের জন্য আমাদিগকে সাধনা করিতে হইবে । 
তখন একটি ভ্রম আর একটি ভ্রমকে দূর করিয়1 দিবে, যেমন আমরা! একটি 
কাট? তুপিবার জন্ত আর একটি কাঁটার সাহাধ্য লইতে পারি এবং শেষে উভয় 
কাটাই ফেলিয়া দিতে পারি । এমন লোক আছেন, ধাহাদের পক্ষে একবার 
“তত্বমসি” শুনিলে ততক্ষণাৎ জানের উদয় হয়। চকিতের মধ্যে এই জগৎ 
উড়িয়া! যায়, আর আত্মার যথার্থ ম্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু আর 
সকলকে এই বন্ধনের ধারণ! দুর করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়। 

প্রথম প্রশ্ন এই £ জ্ঞানঘোগী হইবার অধিকারী কাহার? যাহাঁদের 
নিম্নলিখিত সাধন-সম্পত্তিগুলি আছে। প্রথমতঃ “ইহামুক্রফলভ্োগবিরাগ'-এই 
জীবনে বা পরজীবনে সর্বপ্রকার কর্মফল ও সর্বপ্রকার ভোগবাসন। ত্যাগ । 
যদি আপনিই এই জগতের শ্রষ্টা হন, তবে আপনি যাহা বাসন করিবেন, তাহাই 
পাইবেন; কারণ আপনি উহা! স্বীয় ভোগের জন্য স্থষ্টি করিবেন। কেবল 
কাহারও শীত, কাহারও ব। বিলম্বে এ ফললাভ হইয়া থাকে । কেহ কেহ 
তৎক্ষণাৎ উহা প্রাপ্ত হয় 3 অপরের পক্ষে অতীত সংস্কারসমষি তাহাদের 
বাসনাপুতির ব্যাঘাত করিতে থাকে । আমরা ইহজদ্ম বা পরজন্মের ভোগ- 
বাসনাকে সবশেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি । ইহুজন্স, পরজন্স বা আপনার কোনরূপ 
জন্ম আছে-_ইহা। একেবারে অস্বীকার করুন? কারণ জীবন মৃত্যুরই 
নামাস্তরমাত্র। আপনি ঘে জীবনসম্পন্ন প্রাণী, ইহা'ও অস্বীকার করুন । 
জীবনের জন্য কে ব্যস্ত? জীবন একট] ভ্রমমীত্র, ্ৃত্যু উহার আর এক দিক 
মাত্র। স্থখ এই ভ্রমের এক দিক, দুঃখ আর একটা দ্িক। সকল বিষয়েই 
এইরূপ । আপনার জীবন বা ম্ৃত্যু লইয়া কি হইবে? এ-সকলই তো! মনের 
সষ্টিমাত্। ইহাঁকেই 'ইহামুন্রফলভোগবিরাগ+ বলে। 

তারপর 'শম* ব। মনঃসংযমের প্রয়োজন । মনকে এমন শান্ত করিতে হইবে 
যে, উহা! আঁর তরঙ্াঁকারে তন হুইয়া সর্ববিধ বাসনার লীলাক্ষেত হইবে না। 


৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মনকে স্থির রাখিতে হইবে, বাহিরের বা ভিতরের কোন কারণ হুইতে উহাতে 
যেন তরঙ্গ ন৷ উঠে-_ কেবল ইচ্ছাশক্তি দার মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে 
হইবে । জ্ঞানযোগী শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ সাহাষ্য লন না। তিনি 
কেবল দার্শনিক বিচার, জ্ঞান ও নিজ ইচ্ছাঁশক্তি-_এই-সকল সাধনেই বিশ্বাসী । 

তারপর “তিতিক্ষ।”_তোনরূপ বিলাপ না করিয়া সর্বহঃখসহন। ঘখন 
আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, সেদিকে খেয়াল করিবেন না । যদি সম্মুথে 
একটি ব্যান্র আসে, স্থির হইয়। দড়াইয়। থাকুন । পলাইবে কে ?.অনেক লোক 
আছেন, ধাঁহারা তিতিক্ষা অভ্যাস করেন এবং তাহাতে কৃতকাধ হন। এমন 
লোক অনেক আছেন, ধাহার! ভারতে গ্রীষ্মকালে প্রথর মধ্যাহুহূর্যের তাপে 
গঙ্গাতীরে শুইয়া থাকেন, আবার শীতকালে গঙ্গীজলে সারাদিন ধরিয়া ভাসেন। 
তাহার। এসকল গ্রাহাই করেন না। অনেকে হিমালয়ের তুষাঁররাশির মধ্যে 
বসিক্ষা! থাকে, কোন প্রকার বস্ত্রা্দির জন্ত খেয়ালও করে না। গ্রীক্মই বা 
কি? শীতই বাকি? এসকল আহক, যাক-_ আমার তাহাতে কি ? “আমি 
তে] শরীর নই । এই পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইহা বিশ্বাস কর কঠিন, কিন্ত লোকে 
যে এইরূপ করিয়া! থাকে, তাহ] জানিয়া রাখা ভাল । যেমন আপনাদের দেশের 
লোঁকে কামানের মুখে বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লাঁফাইয়৷ পড়িতে সাহসিকতা 
দেখাইয়া! থাকেন, আমাদের দেশের লোকও সেরূপ তাহাদের দর্শন-অন্সাঁরে 
চিন্তীপ্রণালী নিক্মমিত করিতে এবং তদন্ুসারে কার্ধ করিতে সাহসিকতা 
দেখান থাকেন । তাহার! ইহার জন্য প্রাণ দিয়! থাকেন | “আমি সচ্চিদানন্দ- 
স্বব্ূপ-সোৌইহং, সোহ্হম্‌। টনন্দিন কর্মজীবনের বিলামিতাকে বজায় 
রাখ! যেমণ পাশ্চাত্য আদর্শ, তেমনি আমাদের আদর্শ কর্মজীবনে সর্বোচ্চ 
আধ্যাত্মিক ভাব রক্ষা করা । আমর! ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, ধর্ম 
কেবল তুয়া কথামাত্র নয়, কিন্ত এই জীবনেই ধর্মের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে কার্ধে 
পরিণত কর। যাইতে পাঁরে। ইহাই তিতিক্ষ৷ী_সমুদ্রয় সহ করা- কোন 
বিষয়ে অসস্ভেঁষ প্রকাশ ন! করা। আমি নিজে এমন লোক দেখিয়াছি, 
খাহাঁর। বলেন, 'আমি আত্মা_আমার নিকট ত্রহ্মাণ্ডের আবার গৌরব কি ? 
সখ-ছুংখ, পাপ-পুণ্য, শীত-উষ্১--এ-নকল আমার পক্ষে কিছুই নয়।” ইহাই 
তিতিক্ষ1_দেহের ভোগন্থখের জন্য ধাবমান হওয়া নয়। ধর্ষ কি? ধর্ম 
মানে কি এইন্ধপ প্রার্থনা “আমাকে ইহা দাও, উহা দাও? ধর্ম সম্বন্ধে 


মুক্ত আত্মা ২০৪ 
এ-সকল আহাম্মকি ধারণা ! যাহারা ধর্মকে একব্দপ মনে করে, তাহাদের 
ঈশ্বর ও আত্মার যথার্থ ধারণ নাই । আমার গুরুদেব বলিতেন, “চিল-শকুনি 
খুব উচুতে ওড়ে, কিন্তু তার নজর থাকে গো-ভাগাড়ে । যাহ] হউক, 
আপনাদের ধর্মসন্বন্বীয় ষে-সকল ধারণ। আছে, তাহার ফলটণ কি বলুন দেখি? 
রাস্তা সাফ করা, আর ভাল অন্নবস্ত্রের যোগাড় করা? অন্নবস্ত্রে জন্য 
কে ভাবে? প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লোক আমিতেছে, লক্ষ লোক ধাইতেছে-_ 
কে গ্রাহ করে? এই ক্ষুদ্র জগতের সথখ-ছুংখ গ্রাহোের মধ্যে আনেন কেন? 
যদি সাহস থাকে, এঁ-মকলের বাইরে চলিয়া যাঁন। সমুদ্ধয় নিয়মের বাইরে 
চলিয়া যান, সমগ্র জগৎ উড়িয়। যাক__আপনি একলা আলিয়া দাড়ান । 
“আমি নিরপেক্ষ সভা, নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ আনন্দম্বক্প-_পতৎ্-চিৎ- 
আনন্গ-_-সোহহং, লোহহম্‌।, 


বহুরূপে প্রকাশিত এক সত্তা 


আমরা দেখিম্াছি, বৈরাগ্য বা ত্যাগই এই-সকল বিভিন্ন যোগপথের 
সন্ধিস্থল। কর্মী কর্মফল ত্যাগ করেন। ভক্ত সেই সর্বশক্তিমান্‌ সর্বব্যাপী 
প্রেমস্বরূপের জন্য সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম ত্যাগ করেনঃ যোগী যাহা কিছু 
অনুভব করেন, তাহার যাহ] কিছু অভিজ্ঞতা_সব পরিত্যাগ করেন, কারণ 
তাহার যোগশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, সমগ্র প্রকৃতি ঘিও আত্মার ভোগ ও 
অভিজ্ঞতার জন্ত, তথাপি উহা শেষে তাহাকে জানাইয়! দেয়, তিনি প্রকৃতিতে 
অবস্থিত নন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য-স্বতত্ত্র। জ্ঞানী সব ত্যাগ করেন, 
কারণ জ্ঞানশাস্ত্ের পিদ্ধান্ত এই যে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কোনকালেই 
প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই। আমর] ইহাঁও দেখিয়াছি, এই-সকল উচ্চতর বিষয়ে 
এ প্রশ্নই কর] যাইতে পারে নাঃ ইহাতে কি লাভ? লাভালাভের প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করাই এখানে অসম্ভব, আর যদিই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা 
হইলেও আমরা উহ] উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়। কি পাই ?- যাহা মানুষের 
সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করে নী, তাহার স্থখবুদ্ধি করে না, তাহা 
অপেক্ষ। যাহাতে তাহার বেশী সুখ, তাহাঁর বেশী লাভ বেশী হিত 
তাহাই সখের আদর্শ। সমুদয় বিজ্ঞান এ এক লক্ষ্যপাধনে অর্থাৎ 
মঙ্গষ্যজাতিকে স্থবী করিবার জন্তয চেষ্টা করিতেছে, আর যাহ। বেশী পরিমাণ 
স্থথ আনে, মানুষ তাহাই গ্রহণ করে ; যাহাতে অল্প সুখ, তাহা ত্যাগ করে। 
আমরা দেখিরাছি, স্থখ হয় দেহে না হয় মনে বা আত্মায় অবস্থিত। পশুদের 
এবং পশুপ্রায় অনুন্নত মন্ষ্গণের সকল স্থখ দেহে । একটা ক্ষুধার্ত কুকুর 
বা ব্যাত্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত আহার করে, কোন মানুষ তাহা পারে না। 
স্থতরাং কুকুর ও ব্যান্রের খের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে দেহগত। মান্গষের ভিতর 
আমর] একটা উচ্চন্তরের চিন্তাগত সুখ দেখিয়া থাকি-__মাহুষ জ্ঞানালোচনায় 
হৃখী হয়। সর্বোচ্চ স্তরের সুখ জ্ঞানীর--তিনি আত্মানন্দে বিভোর থাকেন । 
আত্মাই তাহার স্থখের একমাত্র উপকরণ। অতএব দার্শনিকের পক্ষে এই আত্ম- 
জ্ঞানই পরম লাভ বা হিত, কারণ ইহাতেই তিনি পরম হ্থুখ পাইনা থাকেন। 
জড়বিষয়সমূহ বা! ইন্দ্িয়-চরিতার্থত1 তাহার নিকট সর্বোচ্চ লাভের বিষয় হইতে 
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পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানে যেক্ধপ হ্থখ পাইয়। থাকেন, উহাতে স্কূপ 
পান না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই সকলের একমাত্র লক্ষ্য, আর আঁমর1 যত 
প্রকার স্থখের বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে জানই সর্বোচ্চ সুখ । “যাহার 
অজ্ঞানে কাজ করিক্স। থাকে, তাহার! ঘেন দেবগণের ভারবাহী পণ্ড" এখানে 
দেব-অর্থে বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুবিতে হুইবে। যে-সকল ব্যক্তি যন্ত্রবৎ কার্ধ ও 
পরিশ্রম করিয়। থাকে, তাহার। প্রকৃতপক্ষে জীবনটাকে উপভোগ করে না, বিজ্ঞ 
ব্যক্তিই জীবনটাকে উপভোগ করেন। একজন বড় লোক হয়তে! এক লক্ষ 
টাক] খরচ করিয়া একখান ছবি কিনিল, কিন্ত যে শিল্প বুবিতে পারে, 
দেই উহা! উপভোগ করিবে । ক্রেত1 যদি শিল্পজ্ঞানশূন্য হয়, তবে তাহার পক্ষে 
উহা] নিরর৫থক, সে কেবল উহার অধিকারী মাত্র । সমগ্র জগতে বিজ্ঞ বিচক্ষণ 
ব্যক্তিই কেবল সংসারের স্থখ উপভোগ করেন। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনও 
হুখভোগ করিতে পারে না, তাহাকে অজ্ঞাতসাঁরে অপরের জন্তই পরিশ্রম 
করিতে হয়। 

এ পর্যস্ত আমরা অছৈতবাদীদের নিদ্ধান্তসমূহ দেখিলাম, দেখিলাম 
তাহাদের মতে একমাত্র আত্মা আছে, ছুই আত্মা থাকিতে পারে না। 
আমরা দেখিলাম-_সমগ্র জগতে একটি মাত্র সত্তা বিছ্যমান, আর সেই এক 
সত্তা! ইন্দ্রির়গণের ভিতর দিয়! দৃষ্ট হইলে উহাকেই এই জড়জগৎ বলিয়া 
বোধ হয্। যখন কেবল মনের ভিতর দিয়! উহ] দৃষ্ট হয়, তখন উহাকে 
চিন্তা ও ভাবজগৎ বলে, আর ষখন উহার যথার্থ জ্ঞান হয়, তখন উহা! এক 
অন্ত পুরুষ বলিয়! প্রতীত হয়। এই বিষগ্পটি আপনার বিশেষক্ষপে স্মরণ 
রাখিবেন_ইহা1 বল! ঠিক নয় যে, মানুষের ভিতর একটি আত্মা আছে, 
ঘর্দিও বুঝাইব।র জন্য প্রথমে আমাকে এনপ ধরিয়া লইতে হুইয়াছিল। 
বাস্তবিকপক্ষে কেবল এক সত্তা রহিক্পাছে এবং সেই সত্তা আত্মা আর 
তাহাই খন ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া অনুভূত হয়, তখন তাহাকেই দেহ 
বলে $ যখন উহ চিন্তা ব। ভাবের মধ্য দিয়া অনুভূত হয়, তখন উহাকেই মন 
বলে; আর যখন উহা! ব্ব-ন্বর্ূপে উপলব্ধ হয়, তখন উহা৷ আত্মারূপে- সেই 
এক অদ্বিতীয় সতারূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহা ঠিক নয় যে, 
দেহ, মন ও আত্মাঁ_একত্র এই তিনটি জিনিন রহিয়াছে, যদিও বুঝাইবার 
সময় এরপে ব্যাখ্যা করায় বুঝাইবার পক্ষে বেশ সহজ হইয়াছিল? কিন্ত 


৭২ আ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সবই সেই আত্মা, আর সেই এক পুরুষই বিভিন্ন দৃষ্টি কোঁণ হইতে কখন 
দেহ, কখন মন, কখন বা আত্মারূপে কথিত হয়। একমাত্র পুরুষই 
আছেন, অজ্ঞানীর! তাহাঁকেই জগৎ বলিয়া থাকে । যখন সেই ব্যক্তিই 
জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়, তখন সে সেই পুরুষকেই ভাবজগৎ বলিয়া 
থাকে । আর যখন পুর্ণ জ্ঞানোদয়ে সকল ভ্রম দূর হয়, তখন মানুষ দেখিতে 
পায়, এসবই আত্ম! ব্যতীত আর কিছু নয়। চরম সিদ্ধান্ত এই যে, “আমি 
সেই এক সত্তা । জগতে দুইটি অথব। তিনটি সত্ব! নাই, সবই এক । সেই 
এক সত্তাই মায়ার প্রভাবে বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যেমন অজ্ঞানবশত: রজ্ছুতে 
সর্পভ্রম হইয়া থাকে । সেই দড়িটাই সাপ বলিয়! দৃষ্ট হয়। এখানে দড়ি 
আলাদ1 ও সাপ আলাদ1--এরূপ ছুইটি পৃথক্‌ বস্ত নাই । কেহই সেখানে ছুইটি 
বন্ত দেখে না। €দ্বতবাদ ও অদ্বৈতবাদ বেশ সুন্দর দার্শনিক পারিভাষিক শব্ধ 
হইতে পারে, কিন্তু পুর্ণ অনুভূতির সময় আমরা] একইসময়ে সত্য ও মিথ্যা 
কখনই দেখিতে পাই না। আমরা সকলেই জন্ম হইতে একত্ববাঁদী, উহ! 
হইতে পলাইবার উপায় নাই । আমরা সকল সময়েই “এক' দেখিয়া! থাকি । 
যখন আমর] রজ্ছু দেখি, তখন মোটেই সর্প দেখি না; আবার ঘখন সর্প দেখি, 
তখন মোটেই রজ্জ দেখি না_-উহা। তখন উড়িয়] যাঁয়। যখন আপনাদের 
ভ্রম হয়, তখন আপনারা যথার্থ বস্ত দেখেন না। মনে করুন, দূর হইতে 
রাস্তায় আপনার একজন বন্ধু আসিতেছেন। আপনি তাহাকে অতি 
ভালভাবেই জানেন, কিন্তু আপনার সম্মুখে কুজ্থাটিকা থাকায় আপনি তাহাঁকে 
অন্য লোঁক বলিয়া মনে করিতেছেন । যখন আপনি আপনার বন্ধুকে অপর 
লোক বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আপনি আর আপনার বন্ধুকে 
দেখিতেহেন না, তিনি অস্তহিত হইয়াছেন। আপনি একটি মাত্র লোককে 
দেখিতেছেন। মনে করুন, আপনার বন্ধুকে “ক বলিয়া অভিহিত করা গেল । 
তাহা হইলে আপনি যখন “ক'কে ৭" বলিয়া দেখিতেছেন, তখন আপনি 
“ক'কে মৌটেই দেখিতেছেন না। এইব্ধপ সকল স্থলে আপনাদের একেরই 
উপলদ্ধি হইয়া থাকে । যখন আপনি নিজেকে দেহরূপে দর্শন করেন, তখন 
আপনি দেহমাত্র, আর কিছুই নন, আর জগতের অধিকাংশ মানুষেরই 
এইরূপ উপলব্ধি। তাহার মুখে আত্মা মন ইত্যাদি কথ। বলিতে পারে, 
কিন্ত তাহার! অনুভব করে, এই স্থুল দেহ-স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদ ইত্যাদি। 
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আবার কেহ কেহ কোন চেতন অবস্থায় নিজদ্িগকে চিন্তা বা ভাববধপে 
অহ্ুভব করিয়া খাকেন। আপনারা অবশ্য স্যর হাম্ফি, ডেভি সমন্ধে 
প্রচলিত গল্পটি জানেন । তিনি তাহার ক্লাসে “হাস্তজনক বাম্প” (7-2.081017)6 
£95 ) লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ একট। নল ভাঙিয়! এ বাম্প 
বাহির হুইয়! যায় এবং তিনি নিংশ্বাযোগে উহা] গ্রহণ করেন। কয়েক 
মুহূর্তের জন্য তিনি প্রন্তরমূতির স্ায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
অবশেষে তিনি ক্লাসের ছেলেদের বলিলেন, যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, 
আমি বাস্তবিক অনুভব কৰিতেছিলাম যে, সমগ্র জগৎ চিন্তা বা! ভাবে 
গঠিত। এ বাম্পের শক্তিতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দেহবোধ চলিয়া 
গিয়াছিল, আর যাহ পূর্বে তিনি শরীর বলিয়া দেখিতেছিলেন, তাহাই এক্ষণে 
চিন্তা বা ভাবরূপে দেখিতে পাইলেন। ঘখন অনুভূতি আরও উচ্চতর 
অবস্থায় যায়, যখন এই ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম কর] যায়, 
তখন সকলের পশ্চাতে যে সত্য বস্ত রহিয়াছে, তাহ প্রকাশ পাইতে থাকে । 
উহাকে তখন আমরা অখণ্ড সচ্চিদানদ্দন্ধপে-_সেই এক আ'ত্মারূপে- বিরাট 
পুরুষরূপে দর্শন করি। জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিকাঁলে অনির্বচনীয়, নিত্যবোধ, 
কেবলানন্দ, নিরুপম, অপার, নিত্যমুক্ত, নিক্কিয়, অসীম, গগনসম, নিল, 
নিবিকল্প পূর্ণব্রহ্মমাজ্র হৃদয়ে সাক্ষাৎ করেন |”, 

অছৈতমত এই বিভিন্ন প্রকার ম্বর্গ ও নরকের এবং আমর। বিভিম্ন ধর্মে ষে 
নানাবিধ ভাব দেখিতে পাই, সেই-সকলের কিন্প ব্যাখ্যা করে? মাহছুষের 
মৃত্যু হইলে বল! হয় ষে, সে স্বর্গে বা নরকে খায়, এখানে ওখানে নানাস্থানে 
যায়, অথবা শ্বর্গে বা অন্ত কোন লোকে দেহধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ 
করে। এ-সমুদ্রয়ই ভ্রম। প্ররুতপক্ষে কেহই জন্মায় না বা মরে নাও 
শ্বর্গও নাই, নরকও নাই অথবা ইহলোকও নাই; এই তিনটির কোন 
কালেই অস্তিত্ব নাই। একটি ছেলেকে অনেক ভূতের গল্প বলিয়া সন্ধাবেল! 
বাহিরে ষাইতে বলো। একটা “স্থাণু, রহিক্ষাছে। বালক কি দেখে? সে 
দেখে-_-একটা ভূত হাত বাড়াইয়! তাহাকে ধরিতে আদিতেছে। মনে করুন, 


১ কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং নিরুপমমতিবেলং নিত্যযুক্তং নিরীহ্‌ম্‌। 
নিরবধি গগনাভং নিষ্ষলং নিবিকল্পাং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্‌ ক্রন্ষপূর্ণং সমাধো ॥ 


- বিবেকচুড়মণি, ৪১, 
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একজন প্রণয়ী রাস্তার এক কোণ হইতে তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিতেছে--সে এ শু বৃক্ষকাগুটিকে তাহার প্রণস্ষিনী মনে করে। 
একজন পাহারাওয়াল। উহাকে চোর বলিয়া মনে করিবে, আবার চোর 
উহাকে পাহারাওয়ালা মনে করিবে । সেই একই স্থাণু বিভিন্নরূপে দৃষ্ট 
হইতেছে । স্থাণুটিই সত্য, আর এই ষে বিভিন্রভাবে উহাকে দর্শন করা-_তাহ। 
নানাপ্রকার মনের বিকারমাত্র। একমাত্র পুরুষ-_-এই আত্মাই আছেন । তিনি 
কোথাও যাঁনও না, আসেনও না । অজ্ঞান মানুষ ত্বর্গ বা সেরূপ কোন স্থানে 
যাইবার বাসন1 করে, সারাজীবন সে কেবল ক্রমাগত উহ্ারই চিস্ত। করিকাছে। 
এই পৃথিবীর ত্বপ্র--যখন তাহার চলিয়া যায়, তখন সে এই জগৎকেই ম্বর্গনূপে 
দেখিতে পায়ঃ দেখে_-এখানে দেব ও দেবদূতের! বিচরণ করিতেছেন । 
যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন তাহার পূর্বপুরুষদিগকে দেখিতে চায়, 
মে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই দেখিতে পায়, কারণ সে 
নিজেই উহাঁদিগকে স্থষ্টি করিয়া থাকে । যদি কেহ আরও অধিক অজ্ঞান 
হয় এবং ধর্মীন্ধের চিরকাল তাহাকে নরকের ভয় দেখায় তবে সে মৃত্যুর 
পর এই জগৎকেই নরকব্ধপে দর্শন করে, আর ইহাঁও দেখে যে, সেখানে 
লোকে নানাবিধ শাস্তিভোগ করিতেছে । ম্বৃত্যু বা জন্মের আর কিছুই অর্থ 
নাই, কেবল দৃষ্টির পরিবর্তন । আপনি কোথাও যান না, বা যাহা কিছুর 
উপর দৃষ্টরিনিক্ষেপ করেন, সেগুলিও কোথাঁও যায় না। আপনি তো! 
নিত্য, অপরিণামী। আপনার আবার যাওয়া-আনলা কি? ইছা অসম্ভব, 
আপনি তে! সর্বব্যাপী । আকাশ কখন গতিশীল নয়, কিন্তু উহার উপরে মেঘ 
এদিক ওদিক যাইয়া থাকে আমর] মনে করি, আকাশই গতিশীল হইয়াছে । 
রেলগাঁড়ি চড়িয়৷ যাইবার সময় যেমন পৃথিবীকে গতিশীল বোধ হয়, এও 
ঠিক সেন্বপ। বান্তবিক পৃথিবী তো নড়িতেছে না, রেলগাড়িই চলিতেছে। 
এইব্ধপে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, কেবল এই-সকল বিভিন্ন 
স্বপ্ন মেঘগুলির মতো! এদিক ওদিক যাইতেছে । একটা ত্বপ্পের পর আর 
একটা! স্বপ্ন আমিতেছে-_এগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই । এই জগতে নিয়ম 
ব! সম্বন্ধ বলিয়া! কিছুই নাই, কিন্ত আমর! ভাবিতেছি, পরম্পর থে সম্বন্ক 
আছে। আপনার সকলেই সম্ভবতঃ “এলিসের অদ্ভুত দেশদর্শন+ (2116 2 
৬০015119150 ) নামক গ্রন্থ পড়িক়্াছেন। এই শতাব্দীতে শিশুদের জন্য 
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লেখা এ একখানি আশ্চর্য পুস্তক | আমি এ বইখানি পড়িয়। বড়ই আনন্দলাভ 
করিয়াছিলাম-_আমার মাথায় বরাবর ছোটদের জন্ত একপ বই লেখার ইচ্ছা 
ছিল। এই পুস্তকে আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল এই ভাবটি যে, 
আপনার। যাহ সর্বাপেক্ষা! অসঙ্গত জান করেন, তাহাই উহার মধ্যে আছে-_ 
কোনটির সহিত কোনটির কোন সম্বন্ধ নাই। একটা ভাব আলিয়া ঘেন 
আর একটার ঘাড়ে লাফাইয়! পড়িতেছে_ পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই । যখন: 
আপনারা শিশু ছিলেন, আপনারা ভাবিতেন_ এগুলির মধ্যে অদ্ভূত সম্বন্ধ 
আছে। এই গ্রস্থকার তাহার শৈশবাবস্থার চিস্তাগুলি-_-শৈশবাবস্থাক্স যাহা 
তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ সন্বন্ধযুক্ত বলিয়া! বোধ হইত, সেইগুলি লইয়া শিশুদের 
জন্ত এই পুস্তকখানি রচন! করিয়াছেন । আর অনেকে ছোটদের জন্য যে- 
সব গ্রস্থ রচন1 করেন, সেগুলিতে বড় হইলে তাহাদের যে-সকল চিন্তা ও 
ভাব আপিয়াছে, সেই সব ভাব ছোটদের গিলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্ত এঁ 
বইগুলি তাহাদের কিছুমাত্র উপযোগী নয়__-বাঁজে অনর্থক লেখামাত্র । যাহা 
হউক, আমরাও সকলেই বয়ংপ্রাপ্ত শিশুমাত্র । আমাদের জগৎও এরূপ 
অসন্বদ্ধ_-যেন এ এলিসের অদ্ভুত বাজ্য-_-কোনটির সহিত কোনটির কোন- 
প্রকার সম্বন্ধ নাই! আমর ঘখন কয়েকবার ধরিয়া কতকগুলি ঘটনাকে 
একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুলারে ঘটিতে দেখি, আমরা তাহাকেই কাধ-কারণ নামে 
অভিহিত করি, আর বলি, উহা আবার ঘটিবে। যখন এই হ্বপ্র চলিয়! 
গিক্পা তাহার স্থলে অন্ত ত্বপ্র আলিবে, তাহাকেও ইহারই মতে। সম্বদ্ধযুক্ত 
বোধ হইবে। হ্বপ্রদর্শনের সময় আমরা যাহা কিছু দেখি, সবই সবস্ধযুক্ত 
বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্রাবস্থায় আমর সেগুলিকে কখনই অসন্বদ্ধ বা অসঙ্কত 
মনে করি না_কেবল যখন জাগিয়া উঠি, তখনই সম্বন্ধের অভাব দেখিতে 
পাই। এইরূপ ঘখন আমর] এই জগদ্রূপ ন্বপ্রদর্শন হইতে জাগিয়া উঠিয়। 
এ স্বপ্নকে সত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিব, তখন এঁ সমুদয়ই অসন্বন্ধ 
ও নিরর্৫থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে-কতকগুলি অনম্বদ্ধ জিনিস যেন 
আমাদের সম্মুখ দিয় চলিয়া গেল--কোথা হইতে আদিল, কোথায় 
যাইতেছে, কিছুই জানি না। কিস্ত আমর। জানি যে, উহা! শেষ হইবে । 
আর ইহাকেই "মায়া, বলে। এই সমুদয় পরিমাঁণশীল বস্ত-_রাশি রাশি 
সঞ্চরমাণ মেষলোমতুল্য মেঘের ন্তাঁয় এবং তাহার পশ্চাতে অপরিণামী স্্ধ 


৭৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আপনি ্বয়ং। যখন সেই অপরিণামী সতাকে বাহির হইতে দেখেন, তখন 
তাহাকে “ঈশ্বর বলেন, আর ভিতর হইতে দেখিলে উহাকে আপনার নিজ 
আত্মা বা শ্বর্ূপ বলিয়া দেখেন। উভয়ই এক। আপনা হইতে পৃথক্‌ 
দেবতা বা ঈশ্বর নাই, আপনা অপেক্ষা যথার্থ যে আপনি তাহা অপেক্ষা 
মহভ্তর দেবত। নাই $ সকল দেবতাই আপনার তুলনায় ক্ষুত্রতর ; ঈশ্বর, 
্গস্থ পিতা! প্রভৃতি সমুদয় ধারণা আপনারই প্রতিবিদ্বমাত্র । ঈশ্বর স্বয়ং 
আপনার প্রতিবিষ্ব ব। প্রতিমান্বরূপ। “ঈশ্বর মাহুষকে নিজ প্রতিবিস্বর্ূপে 
সৃষ্টি করিলেন'"_এ কথা ভুল। মানুষ নিজ প্রতিবিহ্ব অনুযায়ী ঈশ্বরকে হট 
করে__এই কথাই ত্য । সমগ্র জগতে আমর1 আমাদের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী 
ঈশ্বর বা দেবত। স্ষ্টি করিতেছি । আমরাই দেবতা স্যষ্টি করি, তাহার 
পদতলে পতিত হইয়া তীহাঁর উপাঁসন1| করি, আর যখনই এ স্বপ্ন আমাদের 
নিকট আসে, তখন আমরা তাঁহাকে ভালবাঁসিয়! থাকি । 

এই বিষয়টি বুঝিয়া রাঁখা বিশেষ প্রয়োজন যে, আজ সকালের বক্তৃতার 
সার কথাটি এই যে, একটি সত্তামাত্র আছে, আর ০েই এক সত্তাই বিভিন্ন 
মধ্যবর্তা বস্তর ভিতর দিয়! দৃষ্ট হইলে তাহাকেই পৃথিবী ন্বর্গ বা নরক, ঈশ্বর 
ভূতপ্রেত মানব বা দেত্য, জগৎ বা এই সব যত কিছু বোধ হয়। কিন্ত 
এই বিভিন্ন পরিণামী বস্তর মধ্যে ধাহার কখন পরিণাম হয় না_যিনি এই 
চঞ্চল মত্য জগতের একমাত্র জীবনন্বরূপ, যে পুরুষ বহু ব্যক্তির কাম্যবস্ত 
বিধাঁন করিতেছেন, তাহাকে যে-সকল ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মার মধ্যে 
অবশ্থিত বলিয়া দর্শন করেন, তীহাদেরই নিত্য শাস্তিলাভ হয়--আর কাহারও 
নয়।+ 

সেই “এক সতা"র সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে । কিরূপে তাহার 
অপরোক্ষান্ছভূতি হইবে- কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইবে, ইহাই এখন 
জিজ্ঞান্য । কিব্ধপে এই স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমরা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নরনারী-_-আমাঁদের 
ইহা চাই, ইহা করিতে হইবে, এই যে স্বপ্র--ইহা হইতে কিরূপে আমরা 
জাগিব? আমরাই জগতের সেই অনস্ত পুকুষ আর আমর] জড়ভাবাপন্ন 
হইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরনারীরূপ ধারণ করিয়াছি-__-একজনের মিষ্ট কথায় 


শশা) 


১. কঠোপনিষদ্‌, ৫1১৩ 
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গলিয়া ষাইতেছি, আবার আর একজনের কড়া কথায় গরম হুইয়1 পড়িতেছি-_ 
ভালমন্দ স্থখছুঃখ আমাদিগকে নাচাইতেছে ! কি ভয়ানক পরনির্ভরতা, কি 
ভয়ানক দাসত্ব! আমি, যে সকল স্থখদুঃখের অতীত, সমগ্র জগৎই যাহার 
প্রতিবিশ্বন্বরূপ, স্র্য চন্দ্র তার! যাহার মহাপ্রাণের ক্ষুদ্র উৎসমাত্র- সেই আমি 
এইবূপ ভয়ানক দাসভাবাপন্ন হইয়1 রহিয়াছি! আপনি আমার গায়ে একট? 
চিম্টি কাটিলে আমার ব্যথা লাগে। কেহ ষদ্দি একটি মিষ্ট কথ বলে, 
অমনি আমার আনন্দ হইতে থাকে । আমার কি হুর্দশ দেখুন_ দেহের দাস, 
মনের দাস, জগতের দাঁস, একটা ভাল কথার দীস, একট মন্দ কথার দাস, 
বাসনার দাস, সখের দীস, জীবনের দাস, ম্বত্যুর দাস__সব জিনিষের দাস? 
এই দাসত্ব ঘুচাইতে হইবে কিব্ধূপে ? 

এই আত্মার সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, উহা লইয়া! মনন অর্থাৎ বিচার 
করিতে হইবে, অতঃপর উহার নিদিধ্যাঁসন অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে 1১ 

অদৈতজ্ঞানীর ইহাই সাধনপ্রণালী। সত্যের সন্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে» 
পরে উহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত সেইটি মনে 
মনে দৃঢ়ভাবে বলিতে হুইবে। সর্বদাই ভাবুন-__-“আমি ব্রহ্ম” অন্য চিত্ত 
দুর্বলতাজনক বলিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। যে-কোন চিন্তায় 
আপনাদিগকে নর-নারী বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহ দূর করিয়। দিন। দেহ যাক, 
মন যাঁক, দেবতারাঁও যাঁক, ভূত-প্রেতাদিও ধাক, সেই এক সত্ব ব্যতীত আর 
সবই ষাঁক। 

যেখানে একজন অপর কিছু দেখে, একজন অপর কিছু শুনে, একজন অন্ত 
কিছু জানে, তাহা ক্ষুত্র বা সীম ; আর যেখানে একজন অপর কিছু দেখে না, 
একজন অপর কিছু শুনে না, একজন অপর কিছু জানে না, তাহাই ভূম1 অর্থাৎ 
মহাঁন্‌ বা অনস্ত ।২ 

তাহাই সর্বোত্তম বস্ত, ঘেখানে বিষয়ী ও বিষয় এক হইয়া ষায়। যখন 
আমিই শ্রোতা ও আমিই বক্ত", ষখন আমিই আচার্ষ ও আমিই শিহা, যখন 
আমিই শ্রষ্টা ও আমিই হট, তখনই কেবল ভগ্ন চলিয়া ঘায়। কারণ আমাকে 


১ বৃহ উপ.. ৫।৬ 
না পঞ্তি নান্তচ্ছপোতি নাস বিজানাতি সই 
অধ বত্রান্তৎ পণ্ঠতান্চ্ছ.পোত্যগ্দ্‌ বিজানাতি তদল্লম্‌ ।-_ছান্দোগা উপ., ৭২৪ 


৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভীত করিবার অপর কেহ বা কিছু নাই। আমি ব্যতীত যখন আর কিছুই 
নাই, তখন আমাকে ভয় দেখাইবে কে? দিনের পর দিন এই তত্ব শুনিতে 
হইবে । অন্ত সকল চিস্তা দূর করিয়া দিন। আর সব কিছু দুরে ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দিন, নিরস্তর ইহ1ই আবৃত্তি করুন। যতক্ষণ ন। উহা! হৃদয়ে পৌছায়, 
যতক্ষণ পর্ধস্ত ন৷ প্রত্যেক ন্নাসু, প্রত্যেক মাংসপেশী, এমন কি প্রত্যেক শো ণিত- 
বিন্দু পর্যন্ত “আমি সেই, আমিই সেই'-_এইভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ 
কর্ণের ভিতর দিয়া এ তত্ব ক্রমাগত ভিতরে প্রবেশ করাইতে হইবে । এমন কি 
মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও বলুন-_“আমিই সেই |” ভারতে এক সন্াসী ছিলেন, 
তিনি “খিবোহহং, শিবোহহং, আবৃত্তি করিতেন। একদিন একটা ব্যাস্ত 
আসিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে টানিয়! লইয়া! গিয়া 
মারিয়া ফেলিল। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ শিবোহহং, 
শিবোহহং ধ্বনি শুনা গিক়াছিল [ স্ৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, 
সমুদ্রতলে, উচ্চতম পর্বতশিখরে, গভীরতম অরণ্যে-_-যেখানেই থাকুন না কেন, 
সর্ধদা মনে মনে বলিতে থাকুন-_“আঁমি সেই, আমিই সেই” । দিনরাত 
বলিতে থাঁকুন-_“আমিই সেই ।* ইহা! শ্রেষ্ঠ তেজের পরিচয়, ইহাই ধর্ম। 
দুর্বল ব্যক্তি কখন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।১ কখনই বলিবেন 
না, “হে প্রভো, আমি অতি অধম পাঁপী। কে আপনাকে সাহাধ্য করিবে? 
আপনি জগতের সাহাধ্যকর্ত- আপনাকে আবার এ জগতে কে সাহাঘ্য 
করিতে পারে? আপনাকে সাহাধ্য করিতে কোন্‌ মানুষ, কোন্‌ দেবতা বা 
কোন্‌ দৈত্য সমর্থ? আপনার উপর আবার কাহার শক্তি খাঁটিবে? 
আপনিই জগতের ঈশ্বর--আপনি আবার কোথায় সাহাধ্য অন্বেষণ করিবেন ? 
যাহ! কিছু সাহাঁধ্য পাইক়্াছেন, আপনার নিজের নিকট হইতে ব্যতীত আর 
কাহারও নিকট পান নাই। আপনি প্রার্থনা করিয়! যাহার উত্তর 
পাইয়াছেন, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি মনে করিয়াছেন, অপর কোন পুক্রুষ তাহার 
উত্তর দিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আপনি স্বয়ং সেই প্রার্থনার উত্তর 
দিয়াছেন। আপনার নিকট হইতেই সাহায্য আসিয়াছিল, আর আপনি 
সাগ্রহে কল্পন। করিয়া লইয়াছিলেন ঘে, অপর কেহ আপনাঁকে সাছাষ্য প্রেরণ 


১ নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।--মুগ্ডকোঁপনিষদ্‌, ৩২1৪ 


বহ্ুরূপে প্রকাশিত এক লতা! গজ 


করিতেছে । আপনার বাহিরে আপনার লাহাষ্যকর্তা আর কেহ নাই-_ 
আপনিই জগতের শষ্ট।। গুটিপোকার মতো! আপনিই আপনার চারিদিকে 
গুটি নির্মীণ্ করিয়াছেন । কে আপনাকে উদ্ধার করিবে? আপনার এ 
গুটি কাটিয়া ফেলিয়! স্থন্দর প্রজাপতিক্পে- মুক্ত আত্মাক্ষূপে বাছির হইয়া 
আহ্কন। তখনই--কেবল তখনই আপনি সভ্যদর্শন করিবেন। সর্বঘ! 
নিজের মনকে বলিতে থাকুন, “আমিই সেই । এই বাক্যগুলি আপনার মনের 
অপবিআতাব্প আবর্জনারাশি পুড়াইয়া ফেলিবে, আপনার ভিতরে পূর্ব 
হইতেই যে মহাঁশক্তি আছে, তাহ। প্রকাশ করিয়া দিবে, আপনার হৃদয়ে যে 
অনন্ত শক্তি হুপ্চভাবে রহিয়াছে, তাহ! জাগাইয়! তুলিবে। সর্বদাই সত্য-_ 
কেবল সত্য শ্রবণ করিয়াই এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে । যেখানে 
দুর্বলতার চিস্তা আছে, সেদিকে ধেঁষিষেন না। যদি জ্ঞানী হইতে চান, 
সর্বপ্রকার ছুর্বলতা পরিহার করুন। 

সাধন আরস্ভ করিবার পূর্বে মনে যত প্রকার সন্দেহ আসিতে পারে, সব 
দূর করুন। যতদুর পারেন, যুক্তি-তক-বিচার করুন। তারপর ষখন মনের 
মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন যে, ইছাই-কেবল ইহাই সত্য, আর কিছু 
নয়, তখন আর তর্ক করিবেন না, তখন মুখ একেবারে বন্ধ করুন। তখন 
আর তর্কযুক্তি শুনিবেন না, নিজেও তর্ক করিবেন না। আর তর্কযুক্তির 
প্রয়োজন কি? আপনি তো! বিচার করিয়া! তৃপ্থিলাভ করিয়াছেন, আপনি 
€তো সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আর এখন বাকি কি? এখন সত্যের 
সাক্ষাৎকার করিতে হুইবে। অতএব বৃথ! তর্কে এবং অমূপ্যকাল-হরণে কি 
ফল? এখন এঁ সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে, আর যে-কোন চিন্তা 
আপনাকে তেজন্বী করে, তাহাই গ্রহণ করিতে হুইবে ; এবং যাহা ছুর্বল করে, 
তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত মৃতি-প্রতিমারদি এবং ঈশ্বরের ধ্যান 
করেন। ইহাই স্বাভাবিক দাধনপ্রণ!লী, কিন্ত ইহাতে অতি মৃহ গতিতে 
অগ্রসর হইতে হয়। যোগীর। তাহাদের দেছেন্স অভ্যন্তরে বিভিন্ন কেন্দ্র বা 
চক্রের উপর ধ্যান করেন এবং মনোমধাস্থ শক্তিসমূছ পরিচালন! করেন। 
জ্ানী বলেন, মনের অস্তিত্ব নাই, দেহেরও নাই। এই দেহ ও মনের চিন্তা 
দূর করিয়া দিতে হইবে, অতএব উছাদের চিস্তা করা অজ্ঞানোচিত কার্ধ। 
এরূপ করা যেন একটা রোগ আনিয়া আর একটা রোগ আরোগ্য করার 


৮০ ামীজীর বাণী ও রচন! 


মতো।। জ্ঞানীর ধ্যানই সর্বাপেক্ষা! কঠিন_নেতি নেতি; তিনি সব কিছুই 
অস্বীকার করেন, আর খাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্লেষণাত্বক (বিলোম ) সাধন। জ্ঞানী কেবল বিশ্লেষণ- 
বলে জগৎটা আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। “আমি জ্ঞানী”__ 
এ কথা বল! খুব সহজ, কিন্তু ষথার্থ জ্ঞানী হওয়! বড়ই কঠিন। বেদ 
বলিতেছেন £ 

পথ অতি দীর্ঘ, এ যেন শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া ভ্রমণ $ কিন্তু নিরাশ 
হইও না। উঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিতেছ, ততদিন 
ক্ষান্ত হইও ন1।১ 

অতএব জ্ঞানীর ধ্যান কি প্রকার ? জ্ঞানী দেহমন-বিষয়ক সর্বপ্রকার চিন্তা 
অতিক্রম করিতে চান। তিনি যে দেহ, এই ধারণা দূর করিয়া! দিতে চান। 
দৃষ্টাস্তন্বক্ূপ দেখুন, যখনই আমি বলি, “আমি স্বামী অমুক” তৎক্ষণাৎ দেহের ভাব 
আসিয়া থাকে । তবে কি করিতে হইবে? মনের উপর সবলে আঘাত 
করিয়া বলিতে হইবে, “আমি দেহ নই, আমি আত্ম ।” রোৌগই আস্ক, 
অথবা অতি ভয়াবহ আকারে মৃত্যুই আসিয়া উপস্থিত হউক, কে তাহা গ্রাহ 
করে? আমি দেহ নই। দেহ ক্থন্দর রাখিবার চেষ্টা কেন? এই মায়া এই 
ভ্রাস্তি-আর একবার উপভোগের জন্য? এই দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য ? 
দেহ যাক, আমি দেহ নই। ইহাই জ্ঞানীর সাধনপ্রণালী । ভক্ত বলেন, 
প্রভু আমাকে এই জীবনসমুদ্র সহজে উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই দেহ দিয়াছেন, 
অতএব যতদিন না সেই যাত্রা শেষ হয়, ততর্দিন ইহাকে যত্বপূর্বক রক্ষ 
করিতে হইবে যোগী বলেন, “আমাকে অবশ্ই দেহের ঘত্ব করিতে হইবে, 
যাহাতে আমি ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইয়। পরিণামে মুক্তিলাভ করিতে 
পারি। জ্ঞানী মনে করেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। তিনি 
এই মুহূর্তেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবেন। তিনি বলেন, "আমি নিত্যমুক্ত, কোন 
কালেই বন্ধ নই; অনস্তকাল ধরিয়া আমি এই জগতের ঈশ্বর । আমাকে 
আবার পূর্ণ কৰণিবে কে? আমি নিত্য পূর্ণন্বরূপ। যখন কেন মানুষ স্বয়ং 


১ তুলনীয় ই উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধার। নিশিত হুরত্যয়। দুর্গ 
পথন্ডং কবয়ো বদস্তি ॥_-কঠ. উপ, ১1৩।১৪ 


বছরূপে প্রকাশিত এক সত! ৮১ 


পূর্ণতা লাভ করে, সে অপরের মধ্যেও পূর্ণতা দেখিয়া থাকে । যখন অপরের 
মধ্যে অপূর্ণতা দেখে, তখন তাহার নিজ-মনেরই ভাব বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, 
বুঝিতে হুইবে। তাহার নিজের ভিতর যর্দি অপূর্ণতা না থাকে, তবে সে 
কিরূপে অপূর্ণতা দেখিবে? অতএব জ্ঞানী পূর্ণত1 বা অপূর্ণতা কিছুই গ্রাহ 
করেন না। তাহার পক্ষে উহাদের কোনটিরই অন্তিত্ব নাই। যখন তিনি 
মুক্ত হন, তখন হইতেই তিনি আর ভাল-মন্দ দেখেন না। ভালমন্দ কে দেখে? 
_ যাহার নিজের ভিতর ভাল-মন্দ আছে। দেছ কে দেখে ?_যে নিজেকে 
দেহ মনে করে। যে মুহূর্তে আপনি দেহুভাব-রহিত হইবেন, সেই মুহূর্তেই 
আপনি আর জগৎ দেখিতে পাইবেন না। উহা! চিরদিনের জন্য অস্তহিত 
হইয়া যাইবে । জ্ঞানী কেবল বিচার-জনিত পিদ্ধাস্তবলে এই জড়বন্ধন 
হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই «নেতি, নেতি” 
মার্গ। 


আত্মার একত্ব 


পূর্ব বন্তৃতায় যে দিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়1 গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত হবার 
দুঢ়তর করিবার জন্য আমি একখানি উপনিষদ, হইতে কিছু পাঠ করিয়া 
শুনাইব | তাহাতে দেখিবেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে কিরূপে এই- 
সকল তত্ব শিক্ষা দেওয়া! হইত। 

যাঁজ্ঞবন্থ্য নামে একজন মহষি ছিলেন। আপনাঁর। অবশ্ট জানেন, ভারতে 
এইরূপ নিয়ম ছিল যে, বয়স হইলে সকলকেই সংসার ত্যাগ করিতে হুইবে। 
ক্তরাঁং সন্র্যাস-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, 
ণপ্রিয়ে মৈত্রেয়ী, আমি সংসার ত্যাগ করিয়| চলিলাম, এই আমার ষাহা-কিছু 
অর্থ, বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়। লও ।, 

মৈত্রেয়ী বলিলেন, “ভগবান্‌, ধনরতে পূর্ণ। সমুদয় পৃথিবী ঘদি আমার হয়, 
তাহ] হইলে কি তাহার ছারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিব ?” 

যাঁজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, “না, তাহা হইতে পারে না। ধনী লোকের 
যেরূপে জীবনধারণ করে, তোমার জীবনও সেইক্প হইবে; কারণ ধনের 
বার কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' 

মৈত্রেয়ী কহিলেন, “যাহা দ্বার আমি অমৃত লাভ করিতে পারি, তাহ 
লাঁভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? যদি সে-উপায় আপনার 
জান। থাকে, আমাকে তাহাই বলুন ।” 

শাজ্ৰবন্ধ্য বলিলেন, “তুমি বরাবরই আমার প্রিয়া ছিলে, এখন এই 
প্রশ্ধ করাতে তুমি প্রিয়তরা হইলে । এস, আসন গ্রহণ কর, আমি তোঁমাঁকে 
তোমার জিজ্ঞাপিত তত্ব ব্যাখ্যা করিব। তৃমি উহ! শুনিয়া ধ্যান করিতে 
থাকো |” খাজ্ঞবক্কা বলিতে লাগিলেন £ 

“হে মৈত্রেরি, স্ত্রী যে শ্বামীকে ভালবাসে, তাহা! হ্বামীর জন্ত নয়, 
কিন্ত আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবামে ; কারণ সে আত্মাকে ভালবাঁনিয়। 
থাকে । আ্ীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে 


১ বুহদাঁরণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাঙ্ছণ ও ৪র্থ অধায়, «&ম ত্রাঙ্গণ দ্রষ্টব। | 
এঠ অপ্যায়ের প্রায় সমূদ্রয়ই এ দুই অংশের ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যামাত্র। 


আসমান একস ৮৩ 


ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিক। থাকে । সম্ভতানগণকে কেহ 
তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্ত যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেই 
হেতুই সম্তানগণকে ভালবাপিয়া থাকে । অর্থকে কেহ অর্থের জন্তই ভালবাসে 
না, কিন্তু ষেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে । 
ব্রাহ্মণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই ব্রাহ্মণের জন্য নয়, কিন্তু আত্মাকে 
ভালবাসে বলিয়াই লোকে ব্রাহ্গণকে ভালবানিয়। থাকে | ক্ষত্রিয়কেও লোকে 
ক্ষত্রিয়ের জন্য ভালবাসে না, আত্মাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে ক্ষত্রিয়কে 
ভালবাসিয়া থাকে । এই জগংকেও লোকে যে ভালবাসে, তাহা জগতের 
জন্য নয়, কিন্ত যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতৃ জগৎ তাহার প্রিয় । 
দেবগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা নেই দেবগণেন জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু 
দে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু দেবগণ তাহার প্রিক্স। অধিক কি, কোন 
বস্তকে ঘে লোকে ভালবাসে, তাহ সেই বস্তর জন্য নয়, কিন্তু তাহার যে 
আত্ম বিদ্যমান, তাহার জন্তই সে এ বস্তকে ভালবাসে । অতএব এই আত্মার 
সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হুইবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হুইবে, 
তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে । হে মৈআ্রেষি, 
আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার ছ্বারা এই সবই জ্ঞাত 
হয় ।” 

এই উপদেশের তাত্পর্য কি? এ এক অদ্ভুত রকমের দর্শন । আমরা 
জগৎ বলিতে যাহা! কিছু বুঝি, সকলের ভিতর দিয়াই আত্ম প্রকাশ 
পাইতেছেন। লোকে বলিক্ষা থাকে, সর্বপ্রকার প্রেমই শ্বার্পরতা_ 
স্বার্থপরতার যতদূর নিক্নতম অর্থ হইতে পারে, সেই অর্থে সকল প্রেমই 
স্বাথপরতাপ্রস্থত ; যেহেতু আমি আমাকে ভালবাসি, সেইহেতু অপরকে 
ভালবাসিয়। থাকি ॥। বর্তমানকালেও অনেক দার্শনিক আছেন, ধাহাদের মত 
এই যে, স্বার্থ ই জগতে সকল কাধের একমাত্র প্রেরণাদায়িনী শক্তি । এ-কথা 
এক হিসাবে সত্য, আবার অন্য হিসাবে ভূল। আমাদের এই “আমি, সেই 
প্রকৃত 'আমি' বা আত্মার ছায়ামাত্র, ধিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন । 
আর সীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র “আমি'র উপর ভালবাস! অন্যায় ও মন্দ বলিয়া 
বোধ হম । বিশ্বআত্মার প্রতি ঘষে ভালবাসা, তাহাই সসীমভাবে দৃষ্ট হইলে 
মন্দ বলিয়া! বোধ হয়, স্বার্থপরত] বলিয়া বোধ হয়। এমনকি স্ত্রীও যখন 


৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বামীকে ভালবাসে, সে জানুক ব। নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে 
ভালবাসিতেছে। জগতে উহ1 শ্বার্থপরতা-ব্ধপে ব্যক্ত হুইতেছে বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে উহ1 আত্মপরতা বা আত্মভাবেরই ক্ষুদ্র অংশ । যখনই কেহ কিছু 
ভালবাসে, তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয় । 

এই আত্মাকে জানিতে হুইবে। যাহারা আত্মার ত্বূপ না জানিয়। 
উহাকে ভালবাসে, তাহাদের ভালবালাই স্বার্থপরতা । যাহার আত্মাকে 
জানিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাহাদের ভালবাসায় কোনক্বপ বদ্ধন নাই, 
তাহারা পরম জ্ঞানী । কেহই ব্রাহ্ধণকে ব্রাহ্মণের জন্য ভালবাসে না, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া যে আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আত্মীকে ভালবাসে 
বলিয়াই পে ব্রাঙ্মণকে ভালবাসে । 

ব্রাঙ্গণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, ধিনি ব্রাহ্ণণকে আত্মা হইতে পৃথক 
দেখেন $ ক্ষত্রিয় তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্ম! হইতে 
পৃথক্‌ দেখেন ;) লোকসমূহ বা জগৎ তাহাকে ত্যাগ করে, ধিনি জগৎকে 
আত্মা হইতে পৃথক দেখেন ; দেবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি 
দেবগণকে আত্মা হইতে পথক্‌ বলিয়া বিশ্বাস করেন। "সকল বস্তই 
তাহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি তাহাদিগকে আত্ম। হইতে পুথক্দূপে দর্শন 
করেন৷ এই ক্রাঙ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমৃহ, এই দেবগণ--.এমন কি 
যাহা] কিছু জগতে আছে, সবই আত্ম! 1, 

এইবূপে যাঁজ্ববন্্য ভালবাসা বলিতে তিনি কি লক্ষ্য করিতেছেন, তাহ! 
বুঝাইলেন । যখনই আঁমর। এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্ততে সীমাবদ্ধ করি, 
তখনই -ত গোলমাল । মনে করুন, আমি কোন নারীকে ভালবানি, যদি 
আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথকৃভাবে, বিশেষ ভাবে দেখি, তবে উহা! 
আর শাশ্বত প্রেম হইল না। উহা! স্বার্থপর ভালবাসা হুইয়! পড়িল, আর দুংখই 
উহার পরিণাম $ কিন্ত যখনই আমি সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই 
মেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হুইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইক্প 
ষখনই আপনার1 সমগ্র জগং হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক করিয়! জগতের 
কোন এক বস্ততে আসক্ত হন, তখনই তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয় থাকে । 
আত্ম। ব্যতীত যাহ কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও ছুঃখ। 
কিন্ত যদি আমরা সমুদয় বন্তকে আত্ম(র অন্তর্গত ভাবিয়া ও আত্ম-রূপে 


আত্মার একত্ব ৮৫ 


সম্ভোগ করি, তাহা! হইতে কোন ছুঃখ কষ্ট ব! প্রতিক্রিয়া আসিবে না। 
ইহাই পূর্ণ আনন্দ। 

এই আদর্শে উপনীত হইবার উপায় কি ? যাজ্বন্ধ্য এ অবস্থা লাভ করিবার 
প্রণালী বলিতেছেন । এই ব্রহ্মাণ্ড অন্ত; আত্মাকে না জানিয়! জগতের 
প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বস্ত লইয়! উহাতে আত্মদৃষ্টি করিব কিরূপে ? 

“দি ছুন্দুভি বাঞ্জিতে থাকে, আমর উহা! হইতে উৎপন্ন শব্ব-লহীগুলি 
পৃথকৃভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু ছুন্দুভির সাধারণ ধ্বনি বা 
আঘাত হইতে ধ্বনিসমূহ গৃহীত হইলে এঁ বিভিন্ন শব্দলহবীও গৃহীত হইয়া 
থাকে । 

“শঙ্খ নিনারদিত হইলে উহার স্বরলহরী পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিতে 
পারি না, কিন্তু শত্খের সাধারণ ধ্বনি অথব] বিভিন্নভাবে নিনাদিত শব্রাশি 
গৃহীত হইলে এঁ শব্দলহরীগুলিও গৃহীত হয়। 

“বীণা বাজিতে থাকিলে উহার বিভিন্ন স্বরগ্রাম পৃথকৃভাবে গৃহীত হয় না, 
কিন্ত বীণার সাধারণ সর অথব। বিভিন্নবূপে উখিত স্থরসমুহ গৃহীত হইলে এ 
স্বরগ্রামগুলিও গৃহীত হয়। 

«যেমন কেহ ভিজ! কাঠ জালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নান! প্রকার 
ধুম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান্‌ পুরুষ হইতে খখেদ, যভুর্বেদ, 
সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাঁণ, বিছা, উপনিষৎ্, শ্লোক, শ্যত্রঃ 
অন্ুব্যাখ্য। ও ব্যাখ্যা এই-সমস্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়। সমস্তই তাহার 
নিঃশ্বাস-ন্বরূপ | 

“যেমন সমুদয় জলের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্র, যেমন সমুদ্বয় স্পের 
একমাত্র আশ্রয় ত্বক, যেমন সমুদয় গন্ধের একমাত্র আশয় নাসিক, ষেমন 
সমুদয় রসের একমাআ আশ্রয় জিহ্বা, যেমন সমুদয় রূপের একমাত্র আশ্রয় 
চক্ষু, যেমন সমুদয় শব্দের একমাত্র আশ্রয় কর্ণ, যেমন সমুদয় চিন্তার একমাজ 
আশ্রয় মন, যেমন সমু্ধয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের 
একমাত্র আশ্রয় হস্ত, যেমন সমুদয় বাক্যের একমাত্র আশ্রয় বাগিন্ড্রিয়, যেমন 
সমুদ্র-জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহ] চক্ষুদ্বার দেখ] যায় না, 
সেইরূপ হে মেত্রেক়ি, এই আত্মাকে চক্ষুত্বারা দেখ। যায় ন।, কিন্তু তিনি এই 
জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সবকিছু । তিনি বিজ্ঞানঘন। সমুদয় 


৮৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জগৎ তাহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাহাতেই ভূবিয়া যাঁয়। কারণ 
তাহার নিকট পৌছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়! যাই ।” 

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে 
তাহা হইতে বহির্গত হইয়়াছি, আর তাহাকে জানিতে পাঁরিলে তাহার নিকট 
ফিরিয়! গিয়া! পুনরায় তাহার সহিত এক হইয়া যাই। 

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, সর্বত্রই লোকে েমন হইয় থাকে । 
মৈত্রেয়ী বলিলেন, “ভগবন্, আঁপনি এইখানে আমাকে বিভ্রান্ত করিয়৷ দিলেন । 
দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, "আমি জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যাইবে-__ 
এ-কথা বলিয়। আপনি আমার ভীতি উত্পাদন করিতেছেন । যখন আমি এ 
অবস্থায় পৌছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব? অহং-জ্ঞান 
হারাইয়। তখন অজ্ঞান-অবস্থ। প্রাপ্ত হইব, অথব! আমি তাহাকে জানিতেছি, 
এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাঁকেও জানিবার, কিছু অনুভব করিবার, 
কাহ!কেও ভালবাদসিবার, কাহাকেও দ্বণ! করিবার থাকিবে না! ?, 

যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, “টমত্রেষ়ি, মনে করিও না ষে আমি মোহজনক কথা 
বলিতেছি, তুমি ভয় পাইও না। এই আত্ম! অবিনাশী, তিনি হ্বরপতঃ নিত্য । 
ঘে অবস্থায় “ছুই” থাকে অর্থাৎ যাঁহ1 ছেতাবস্থাঁ, তাহ! নিক্নতর অবস্থা । যেখানে 
দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন 
করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন 
অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে । কিন্ত যখন সবই আত্মা 
হইয়া যায়, তখন কে কাহার ভ্রাণ লইবে, কে কাহাঁকে দেখিবে, কে কাহাকে 
শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাহ ছারা 
জানা যায়, তাহাকে কে জানিতে পারে? এই আত্মাকে কেবল 'নেতি নেতি' 
(ইহা নয়, ইহ]! নয়) এইবপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিস্ত্য, তাহাকে 
বুদ্ধি দ্বার] ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাহার কখন 
ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। 
তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখছুঃখের অতীত । বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে ? 
কি উপায়ে তাহাকে আমর] জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয় । হে 
মৈত্রেয়ি, ইহাই খধিদিগের চরম সিদ্ধাস্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় 
ষাইলেই তাঁহাকে লাভ করা হয়। তখনই অমুতত্ব লাভ হুয়।, 


আত্মার একন্ব ৮৭ 


এতদূর পর্যস্ত এই তাব পাওয়া গেল যে, এই-সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ 
আর তাহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব--সেখানে ৫কান ভাগ বা! অংশ নাই, 
ভ্রমাত্মক নিয়ভাবগুলির কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের 
ভিতর আগাগোড়া সেই অনস্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে £ সমুদয়ই 
আত্মার অভিব্যক্তিমাত্র। কি করিয়া আমর! এই আত্মাকে লাত করিব ? 
যাজ্বন্ধ্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, “প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে 
হইবে, তারপর বিচার করিতে হইবে, তারপর উহার ধ্যান করিতে হইবে ।, 
এ পর্ধস্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ববস্তর সারকব্ধপে বর্ণনা! করিয়াছেন । 
তারপর সেই আত্মার অনস্ত শ্বব্ূপ আর মানবমনের শাস্তভাব সম্বন্ধে বিচার 
করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে 
লীমাবন্ধ মনের ছারা জানা অসম্ভব । যদি আত্মাকে জানিতে না পার? যায়, 
তবে কি করিতে হইবে? যাঁজ্ঞবঙ্থ্য সত্রেয়ীকে বলিলেন, ঘদিও আত্মাকে 
জানা যায় না, তথাপি তাহাকে উপলব্ধি কর। যাইতে পারে । স্ৃতরাং তাহাকে 
কিবূপে ধ্যান করিতে হুইবে, সেই বিষয়ে উপদেশ দিতে আরস্ত করিলেন। 
এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের 
কল্যাণকারী ; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশী--একের উন্নতি অপরের উন্নতির 
সাহায্য করে। কিন্তু ম্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহাষ্যকারী কেহ 
হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ ও অনস্তত্বূপ । জগতে যত কিছু আনন্দ 
আছে, এমন কি খুব নিম়স্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইহাঁরই প্রতিবিশ্বমাআ । যাহা 
কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিশ্বমাত আর এ প্রতিবিশ্ব যখন 
অপেক্ষারুত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা ঘায়। যখন এই আত্মা কম 
অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলেঃ যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, 
তখন উহাকে প্রকাশ বা তাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভালমন্দ কেবল 
মাত্রার তারতমা, আত্মার কম বেশী অভিব্যক্তি লইয়া । আমাদের নিজেদের 
জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ছেলেবেলা! কত জিনিসকে আমর ভাল বলিয়। 
মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ। আবার কত জিনিসকে মন্দ বলিয়া! দেখি, 
বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্তন হয়! একটা 
ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে । আমা এক সময়ে যাহা খুব 
'গল বলিয্না ভাবিতাম, এখন আর তাহা সেন্গপ ভাল ভাবি ন্বা। এইরূপে 


৮৮ হবামীজীর বাণী ও রচন। 


ভালমন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের 
অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার 
প্রকাঁশমাত্র । আত্মা সব কিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন ; কেবল তাহার প্রকাশ 
অল্প হইলে আমর] মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্ত আত্মা 
স্বয়ং শ্তভাগুভের অতীত । অতএব জগতে যাহা কিছু আছে, সবকেই 
প্রথমে ভাঁল বলিয়1 ধ্যান করিতে হুইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বরূপের 
অভিব্যক্তি । তিনি ভালও নন, মন্দও নন ; তিনি পূর্ণ, আর পূর্ণ বস্ত কেবল 
একটিই হইতে পারে। ভাল জিনিস অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও 
অনেক থাকিতে পারে, ভাল-মন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা খ'ঁকিতে 
পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্ত কেবল একটিই ; এ পূর্ণ বস্ত বিশেষ বিশেষ প্রকার 
আঁবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়। আমরা অভিহিত 
করি, অন্ত প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে উহাকেই আমরা 
মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তব সম্পূর্ণ ভাল, এ বস্ত সম্পূর্ণ মন্দ__ 
এরূপ ধারণ। কুসংস্কার মাত্র । প্রকৃতপক্ষে এই পর্যস্ত বল। যায় যে, এই জিনিস 
বেশী ভাল, এ জিনিস কম ভাল, আর কম-ভালকেই আমরা মন্দ বলি। 
ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ] হইতেই সর্বপ্রকার ভ্বেত ভ্রম প্রন্থত হুইক্সাছে। 
উহার সকল যুগের নরনারীর বিভীবিকাপ্রদদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে 
দৃঢ়-নিবন্ধ হইয়া গিয়াছে । আমর! যে অপরকে ঘ্বণা করি, তাহার কারণ 
শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই-সব মূর্খথজনোচিত ধারণা । মানবজাতি সম্বন্ধে 
আমাদের বিচার একেবারে ভ্রাস্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমর! এই সুন্দর পৃথিবীকে 
নরকে পরিণত করিয়াছি, কিস্তু যখনই আমর ভাল-মন্দের এই ভ্রাস্ত 
ধারণাগুলি ছাঁড়িয়! দিব, তখনই হহা স্বর্গে পরিণত হইবে । 

এখন যাঁজ্ঞবন্ধ্য তাহার স্ত্রীকে কি উপদেশ দিতেছেন, শোনা ধাক £ 

“এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল 
প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু-_উভয়েই পরস্পরকে সাহাধ্য করিয়া 
থাকে । আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে 
আমদিতেছে।” 

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে । যেখানেই 
মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, 


আত্মার একত্ব ৮৯ 


পাপীতেই হউক, মহাপুক্রষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হুউক, দেহেই হউক, 
মনেই হউক বা ইন্দ্িয়েই হউক, সেখানেই তিনি আছেন। সেই এক 
পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিয়তম ইব্ডিয়হ্থও তিনি, 
আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি । তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে 
পারে না। যাজ্ঞবন্ধ্য ইহাই বলিতেছেন । খন আপনি এ অবস্থায় উপনীত 
হইবেন, ধখন সকল বস্ত সমদৃহ্িতে দেখিবেন ? যখন মাতালের পানালক্তি ও 
সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্--এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই 
বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি 
বুঝিবেন-হ্বখ কাহাকে বলে, শাস্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। 
কিস্ত যতদিন পর্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মতো 
ছেলেমানুধী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ 
আসিবে । নেই তেজোময় অস্বতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিতিম্বরূপ 
উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন__-সবই ত্বাহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র ৷ 
এই দেহটিও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগুহ্বর্ূপ--আর সেই দেহের সমুদস্র শক্তির 
ভিতর দিয়া, মনের সবপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় 
প্ররুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় হ্বপ্রকাশ পুরুষ 
রহিয়়াছেন, তিনিই আত্মা । 'এই জগং সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং 
সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়” কারণ সেই তেজোময় অম্ৃতময় পুরুষ 
এই সমগ্র জগতের আনন্বম্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আননস্বরূপ | 
তিনিই ব্রহ্ম । 

“এই বাু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুন্ব্ূপ, আর এই বাসর নিকটও সকল 
প্রাণী মধুন্বক্বপ, কারণ সেই তেজোময় অস্বৃতময় পুরুষ বাযুতেও রহিয়াছেন 
এব" দেছেও রহিয়াছেন । তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ।, 

«এই সুর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুন্বরূপ এবং এই স্ুর্ধের পক্ষেও সকল 
প্রাণী মধুত্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ তৃর্ধে রহিয়াছেন এবং তাহারই 
পৃতিবিশ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদ্য়ই তাহার 
এুতিবিষ্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও 
“হিয়াছেন এবং তাহারই এ প্রতিবিশ্ব-বলে আমরা আলোঁক-দর্শনে সমর্থ 
হইতেছি।, 


৯৩ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


“এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুন্বব্ূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল 
প্রাণী মধুন্বক্ধপ, কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অস্তরাত্মা- 
ক্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মন-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন ।* 

“এই বিদ্যৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুন্বর্ূপ, সকল প্রাণীই বিছ্যতের পক্ষে 
মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় অম্বতময় পুরুষ বিদ্যুতের আতত্মান্বরূপ আর 
তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ সবই সেই ব্রহ্ম |, 

“সেই ব্রহ্ম, সেই আত্ম! সকল প্রাণীর রাজ] ।, 

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; এগুলি ধ্যানের জন্ত 
উপদিষ্ট। দৃষ্টাস্তস্বর্ূপ £ পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন। পৃথিবীকে চিন্তা 
করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও ভাবুন যে, পৃথিবীতে ষাহা আছে, আমাদের দেহেও 
তাহাই আছে। চিস্তাবলে পৃথিবী ও দেহ এক করিয়া ফেলুন, আর দেহস্থ 
আত্মার সহিত পৃথিবীর অস্তর্বর্তা আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন । বামুকে 
বামুর ও আপনার অভ্যন্তরবর্তা আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করুন। 
এইন্ধপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এ-সবই এক, শুধু বিভিন্ন আকারে 
প্রকাঁশ পাইতেছে। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য-_ এই একত্ব উপলব্ধি কর, 
আর ধাজ্ঞবস্থ্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 


জ্ভতানযোগের চরমাদর্শ 


অগ্যকার ব্তৃতাতেই সাংখ্য ও বেদাস্তবিষয়ক এই বক্তৃতাবলী সমাপ্ত 
হইবে ; অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া! যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, 
অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব । বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের 
অতি প্রাচীন ধর্মভাবের কয়েকটির বিবরণ পাইয়া থাকি । মহুধি কপিল খুব 
প্রাচীন বটে, কিন্ত এই-সকল ভাব তাহা অপেক্ষা প্রাচীনতর । সাংখ্যদর্শন 
কপিলের উদ্ভাবিত নৃতন কোন মতবাদ নয়। তাহার সময়ে ধর্মসম্বন্ধে যে- 
সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহ! 
হইতে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সামগ্ুস্তপূর্ণ প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
মাত্র। তিনি ভারতবর্ষে এমন এক মনোবিজ্ঞান" প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয্াছিলেন, যাহ! হিন্দুদের বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদীয়সমূহ 
এখনও যানিয়া থাকে । পরবর্তী কোন দার্শনিকই এ পর্বস্ত মানবমনের 
এ অপূর্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভ-প্রক্রিয়া সন্বক্কে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের 
উপরে যাইতে পারেন নাই ; কপিলই নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়া যান; তিনি যতদূর পযন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হুইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ 
করিয়া অন্বৈতবাদ আর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ 
সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পৌছিল। 

কপিলের সময়ের পূর্বে ভারতে যে-সকল ধর্ষভাব প্রচলিত ছিল-_- 
আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্মভাবগুলির কথাই বলিতেছি, খুব নিম্ন গুলি 
তো ধর্ম-নাঁমের অযোগ্য --সেগুলির মধ্যে আমর দেখিতে পাই, প্রথমগ্লির 
ভিতরও প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতির ধারণা ছিল। অতি প্রাচীন 
অবস্থায় স্ষ্টির ধারণা বড়ই 1বচিত্র ছিল £ সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শৃন্ক হইতে 
সষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব ব৷ শৃন্ত 
হইতেই এই সমুদয় আপিয়াছে । পরবর্তী দোপানে আমর] দেখিতে পাই, এই 
সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে । বেদান্তের প্রথম সোপাঁনেই এই 
প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায় £ অসৎ (অনস্তিত্ব ) হইতে সতের ( অন্তিত্বের ) 
উৎপত্তি কির্ূপে হইতে পারে? যর্দি এই জগৎ সং অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, 
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তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে । প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে 
পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে। 
মনুস্য-হস্তের দারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহারই তো উপাদান-কারণ 
প্রয়োজন । অতএব প্রাচীন হিন্দুর] ক্বভাবতই এই জগৎ যে শূন্য হইতে হষ্ট 
হইয়াছে, এই প্রাথমিক ধারণ! ত্যাগ করিলেন, আর এই জগতস্যঠির 
কারণীভূদ্ত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকপক্ষে 
সমগ্র জগতের ধর্মেতিহাস _“কোন্‌ পদার্থ হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল ?, 
_ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় উপাদান-কারণের অন্বেষণমাত্র । নিমিত্ত 
কারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগত কৃষ্টি করিয়াছেন কিন।--এই 
প্রশ্ন ব্যতীত, চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, “ঈশ্বর কী উপাঙ্ধান 
লইয়া] এই জগৎ স্থট্টি করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দশন 
নির্ভর করিতেছে । * 

একটি সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্ম_তিনই 
নিত্য বস্ত, উহারা ষেন তিনটি সমাস্তরাল রেখার মতো অনস্ভতকাল পাশাপাশি 
চলিয়াছে ; উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাহারা অ-স্বতম্ত্র তত্ব এবং 
ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর 'ন্তায় প্রত্যেক 
আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার 
করিলেন, তখন পূর্ব হইতেই এই-সকল ও অন্যান্ত অনেক প্রকার ধর্মসন্বন্বীয় 
ধারণ বিদ্যমান ছিল। এ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ান্ছভূতির প্রণালী এইক্ধপ £ 
প্রথমতঃ বাহিণের বস্ত হইতে ঘাত ব৷ ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাহা ইন্জ্িয়-সমূহের 
শরীরি £ ছারগুলি উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্্রিয়ঘারে বাহা 
বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে দেই সেই ইন্ড্রিয়ে 
€ স্বাযুকেন্দ্রে), ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে 
এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল, যাহা এক তত্বস্বব্ূপ- উহাকে তাহারা আত্মা, 
বলেন । আধুনিক শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও আমর] দেখিতে পাই, 
সর্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহ1 তাহার আবিষ্কার 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, 
আর এই দুইটির সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্ধের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাহার! 
এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহ! অপর সব কেন্দ্রকে নিয়মিত করিতেছে, 
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হ্তরাং কে এই কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শাব্ীরবিজ্ঞান তাহার 
উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? 
মস্তিষ্ককেন্দ্রমমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌, আর এমন কোন একটি কেন্দ্র নাই, যাহা অপর 
কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে । অতএব এ পর্যস্ত এ-বিষয়ে সাংখ্য- 
মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটি সম্পূর্ণ ধারণ! লাভের জন্য এই 
একীভাব, যাহার উপর বিষয়ান্ুভৃতিগুলি প্রতিবিশ্বিত হইবে, এমন কিছু 
প্রয়োজন । সেই “কিছু' না থাকিলে আমি আপনার বা এ ছবিখানার ব। 
অন্য কোন বস্তরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের 
ভিতরে এই একত্ব-বিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়তো কেবল 
দেখিতেই লাগিলাঁয, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শ অনুভব 
করিতে লাগিলাম, আর এমন হইত তে, একজন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, 
কিন্ত তাহ।কে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। 
এই দেহ জড়পরমাণুগঠিত, আর ইহা জড় ও অচেতন । ধাহাকে সুস্ম 
শরীর বল। হয়, তাহাও এবপ। সাংখ্যের মতে সুষ্ শরীর অতি সুক্ষ 
পরমাণুগঠিত একটি ক্ষুত্র শরীর- উহার পরমাণুগুলি এত সুস্ম যে, কোনপ্রকার 
অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও এগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ্স্প্রদেহের 
প্রয়োজন কি? আমরা যাহাকে “মন” বলি, উহা তাহার আধারম্বরূপ । 
যেমন এই স্থুল শরীর স্থুলতর শক্তিসমৃহের আধার, সেব্ধপ ুম্্ম শরীর চিন্তা 
ও উহার নানাবিধ বিকারম্বর্ূপ সুশ্সতর শক্কিসমৃহের আধার । প্রথমতঃ 
এই স্থুল শরীর-_ইহা! স্থুল জড় ও স্থুল শক্তিময়। জড় ব্যতীত শক্তি থাকিতে 
পারে না, কারণ কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে 
পারে । অতএব স্থুলতর শক্তিসমূহ এই স্থল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্ধ করিতে 
পারে এবং অবশেষে এগুলি সুক্মতর রূপ ধারণ করে। যে-শক্তি স্থলভাবে 
কাধ করিতেছে, তাহাই সুস্্তররূপে কার্য করিতে থাকে এবং চিস্তাব্ধপে 
পরিণত হয় । উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তর একটি 
সবল ও অপরটি ক্র প্রকাশ মাত্র । স্স্প শব্বীর ও স্থল শরীরের মধ্যেও 
উপাদানগত কোন ভেদ নাই। ন্ুক্ম শরীরও জড়, তবে উহ খুব সুক্্স জড়। 
এই-সকল শক্তি কোথা! হইতে আসে ? বেদাস্তদর্শনের মতে- প্রকৃতি দুইটি 
বস্বতে গঠিত । একটিকে তাহারা “আকাশ+ বলেন, উহা! অতি সুক্ম জড়, আর 
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অপরটিকে তাহারা পপ্রাণয বলেন। আপনার! পৃথিবী, বায়ু বা অন্ত যাহা কিছু 
দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড় ; এবং সবগুলিই এই 
আকাঁশেরই ভিন্ন ভিন্ন বূপমান্র । উহা প্রাণ ব1 সর্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন 
স্ুপ্ম হইতে সুন্মতর হয়, কথন স্থুল হইতে স্থুলতর হয় । আকাশের ন্যায় প্রাণও 
সর্বব্যাপী- সর্ববস্ততে অন্ুস্থ্াত। আকাশ ষেন জলের মতো। এবং জগতে আন 
যাহ! কিছু আছে, সবই বরফখণ্ডের মতো, এগুলি জল হইতে উৎপন্ধ হুইয়া 
জলেই ভাঁসিতেছে ; আর প্রাণই সেই শক্তি, ষাহা। আকাশকে এই বিভিন্নক্ধপে 
পৰ্বিণত করিতেছে । 

টৈশিকগতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ওঠা-বস, কথা বল। প্রভৃতি প্রাণের স্ুলক্ধপ 
প্রকাশের জন্য এই দেহষন্ত্র আকাশ হইতে নিমিত হইয়াছে । সুক্মস শরীরও 
সেই প্রাণের চিস্তারূপ সুষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্ত আকাশ হইতে__ 
আকাশের স্ক্্রতর রূপ হইতে নিমিত হইয়াছে । অতএব প্রথমে এই স্থূল 
শরীর, তাঁরপর স্মক্ম শরীর, তারপর জীব বা আত্মা-_উহাই ষথার্থ মানব। 
যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেল] যাইতে পারে, কিন্ত 
উহা] আমাদের শরীরেরই অংশ, উহা? হইতে পৃথক্‌ নয়, তেমনি আমাদের 
শরীর ছুইটি নয়। মানুষের একটি সুক্ম শরীর আর একটি স্থল শরীর 
আছে, তাহ নয় ; শরীর একই, তবে স্ুক্নৰাকারে উহ1 অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
থাকে, আর স্থুলটি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার এই 
নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, সেরূপ এক যুগে আঁমি লক্ষ লক্ষ স্থুল শরীর ত্যাগ 
করিতে পারি, কৈন্ত সুন্্ম শরীর থাঁকিয়। যাইবে । ছেতবাদীদের মতে এই জীন 
অর্থাৎ " থার্থ “মানুষ” সুস্ম--অতি সুশ্ম | 

এতদূর পর্যস্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্কুল শরীর, 
বাহ! অতি শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তারপর শুক্র শরীর-_-উহ] যুগধুগ ধনিয়। 
বর্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্তদর্শনের মতে ঈশ্বর ষেমন নিত্য, 
এই জীবও সেইকব্প নিত্য, আর প্রতিও নিত্য, তবে উহা! প্রবাহক্ধপে নিত্য ৷ 
প্রকৃতির উপাদান আকাশ ও প্রাণ নিত্য, কিন্ত অনস্ত কাল ধরিয়া উহার! 
বাভন্ন আকারে পরিবত্তিত হইতেছে । জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের 
সমবায়পমুহ সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব- আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতে 
নিখিত নয়, উহা অ-জড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে । উহা প্রাণ 
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ও আকাশের কোনরূপ সংষোগের ফল নয়, আর যাহা সংযোগের ফল 
নয়, তাহা! কখন নষ্ট হইবে না ১ কারণ বিনাশের অর্থ সংযোগের বিঙ্গেষণ। 
যে-কোন বস্ ধৌগিক নয়, তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না। স্কুল শরীর 
আকাশ ওপ্রাণের নানারূপ সংযোগের ফল, সুতরাং উহু বিশ্লিষ্ট হইয়া! যাইবে । 
ুক্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশিষ্ট হইয়া! যাইবে, কিন্ত জীব অধৌগিক পদার্থ, 
সুতরাং উহা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না । এ একই কারণে আমর1 বলিতে 
পাননি না, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে । কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম 
হইতে পারে না; কেবল যাহ] যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে । 

লক্ষ কোটি প্রকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন । 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে 
পরিচালিত করিতেছেন । সমগ্র প্ররূতিই তাহার শাসনাধীনে রহিয়াছে । 
কোন প্রাণীর হ্বাধীনতা নাই-_থাকিতেই পারে না। তিনিই শান্তা । ইহাই 
দ্বৈত বেদাস্তের উপদেশ । 

তারপর এই প্রশ্ধ আসিতেছে : ঈশ্বর ঘর্দি এই জগতের শান্তা হন, 
তবে তিনি কেন এমন কুৎসিত জগৎ স্থষ্টি করিলেন? কেন আমর এত 
কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে £ ইহাতে ঈশ্বরের 
কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি । 
আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপ শশ্তই পাইয়া থাকি । ঈশ্বর 
আমাদিগকে শান্তি দিবার জন্য কিছু কেন না। ঘর্দি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, 
অন্ধ বা খপ্র হইয়া! জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে সে এভাবে জন্মিবার 
পূর্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এইরূপ ফল প্রসব করিয়াছে । জীব 
চিরকাল বর্তমান আছে, কখন স্ষ্ট হয় নাই$ চিরকাল ধরিয়া নানাব্প 
কার্ধ করিতেছে । আমরা যাহা কিছু করি, তাহাঁরই ফলভোগ করিতে 
হুয়। যদি শুভকর্ষ করি, তবে আমর] স্ুখলাভ কিব, অশুভ কর্ম করিলে 
দ্রখভোগ করিতে হইবে । জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ্বতাব, তবে ছ্বেতবাদী বলেন, 
অজ্ঞান উহার ম্বর্ূপকে আবৃত করিয়াছে । যেমন অসৎ কর্মের দ্বারা উহ! 
শিজেকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তেমনি শুভকর্মের দ্বারা উহ নিজন্বরূপ 
নরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তেমনই শুদ্ধ। প্রত্যেক জীব 
বন্ধপতঃ শুদ্ধ। যখন শুভকর্মের ছারা উহার পাপ ও অশ্ভ. কর্ষ ধৌত 
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হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয়, আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে 
মৃত্যুর পর দেবযান-পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। দিনে 
সাধারণভাবে ভাল লোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে । 

স্থলদদেহের পতন হইলে বাগিন্দড্রির় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত 
চিন্তা করিতে পারা যায় নাঃ যেখানেই বাক্য, সেখানেই চিস্তা বিচ্যমান । 
মন আবার প্রাণে লীন হয়, প্রাণ জীবে লক়মপ্রাপ্ত হয়; তখন দেহত্যাগ 
করিয়। জীব তাহার অতীত জীবনের কর্ম দ্বারা অজিত পুরস্কার বা শান্তির 
যোগ্য এক অবস্থায় গমন করে । দেবলোক-অর্থে দেবগণের বাসস্থান । “দেব 
শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাঁশত্বভাব--শ্রীষ্টান ও মুসলমানের যাহাকে এএ্রেল 
( 41785] ) বলেন, “দেব বলিতে তাহাই বুঝায় । ইহাদের মতে দাজ্তে 
তাহার “ভিভাইন কমেডি” (1015105 (0020০ ) কাব্য গ্রন্থে যেরূপ নানাবিধ 
ত্বরগলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা তাহারই মতে। নানা প্রকার ম্ব্গলোক 
আছে। যথা-_পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দরলোক, বিছ্যলোক, সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্রহ্ধলোক- ব্রন্ধার স্থান । ব্রহ্গলোক ব্যতীত অন্তান্ত স্থান হইতে জীব 
ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নর-জন্ম গ্রহণ করে, কিন্ত যিনি ত্রক্ষলোক 
প্রাপ্ত হন, তিনি সেখানে অনস্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে-সকল শ্রেষ্ঠ 
মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পৃণণ পবিত্র হইয়াছেন, ধাহার] সমুদয় বাসন। ত্যাগ 
করিয়াছেন, যাহার] ঈশ্বরের উপাসনা ও তীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত আর 
কিছু করিতে চান না, তাহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ গতি হয়। ইহার্দের অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ নিয়স্তরের ছিতীয় আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার] শুভকর্ম 
করেন বটে, কিন্তু সেজন্ত পুরস্কারের আকাজ্ষা1! করেন, তাহার! এ শুভকর্মের 
বিনিময়ে ম্বর্গে যাইতে চাঁন। ম্বৃত্যুর পর তাহাদের জীবাত্সা চন্দ্রলোকে 
গিয়া! ন্বর্গস্থখ ভোগ করিতে থাঁকেন। জীবাত্মা দেবতা হুন। দেবগণ 
অমর নন, তীহাদিগকেও মরিতে হয়। ন্বর্গেও সকলেই মরিবে। ম্ৃত্যুশূন 
স্থান কেবল ব্রহ্দলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই । আমাদের 
পুরাণে দেত্যগণেরও উলেখ দেখিতে পাওয়] যায়, তাহারা সময়ে সময়ে 
দেবগণকে আক্রমণ করেন। সর্বদেশের পুরাণেই এই দেব-দৈত্োর সংগ্রাম 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সময়ে সময়ে দৈতোরা দেবগণের উপর জয়লাভ 
করিয়া থাকে । সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যাগ ষে, দেবগণ 
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স্বন্দক্নী মানব-ছুহিতাঁদের ভালবাসে । দেবরূপে জীব কেবল তাহার অতীত 
কর্ষের ফলভোগ করেন, কিন্ত কোন নৃতন কর্ম করেন না। কর্ম-অর্থে 
যে-সকল কার্ধ ফলপ্রসব করিবে, সেইগুলি বুঝা ইয়1 থাকে, আবার ফলগুলিকেও 
বুঝাইয়া৷ থাকে । মানুষের ঘখন মৃত্যু হয় এবং সে একটি দেব-দেহ লাভ করে, 
তখন নে কেবল স্থখভোগ করে, নৃতন কোন কর্ম করে না। সে তাহার 
অভীত শুভকর্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন এ শুভকর্মের ফল 
শেষ হইয়া যায়, তখন তাছার অন্য কর্ম ফলোন্মুখ হয়। 
স্বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই । কিন্তু পরবর্তী কালে পুরাঁণকারগণ-_ 
আমাদের পরবর্া কালের শান্ত্রকারগণ-__ভাবিয়াছিলেন, নরক ন1 থাকিলে 
কোন ধর্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার। নানাবিধ নরক কর্ন 
করিলেন। দাস্তে তাহার “নরকে” (100£5000 ) যত প্রকার শাস্তি কল্পন! 
করিয়াছেন, ইহারা ততপ্রকার, এমন কি, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রকার 
নরক-ঘন্ত্রণার কল্পন] করিলেন । তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া! বলেন, এই 
শাস্তি কিছুকালের জন্ত মাত্র । এ অবস্থায় অশুভ কর্মের ফলভোগ হুইয়! উহ! 
ক্ষয় হইয়। যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার 
উন্নতি করিবার যোগ পায় । এই মানবদেহেই উন্নতিসাধনের বিশেষ স্থযোগ 
পাওয়া যায়। এই যানবদেহকে “কর্মদেহ' বলে, এই মানবদেহেই আমরা 
আমাদের ভবিষ্যৎ অদুষ্ট স্থির করিয়া! থাকি । আমরা একটি বৃহৎ বৃত্তপথে 
ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু, যেখানে 
আমাদের ভবিষ্তৎ নির্ধারিত হয়। এই কারণেই অন্থান্ত সর্বপ্রকার দেহ 
অপেক্ষ1 মানবদেহই শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচিত হইয়া! থাকে । দেবগণ অপেক্ষাও 
মানুষ মহতর। দেবগণও মঞ্ধম্যজন্ম গ্রহণ করিয়া! থাকেন। এই পর্যস্ত 
দ্বৈত-বেদাস্তের আলোচন! । 
তারপর বেদাস্ত-দর্শনের আর এক উচ্চতর ধারণা আছে--সেদিক হইতে 
দেখিলে এগুলি অপরিণত ভাব। যদি বলেন ঈশ্বর অনস্ত, জীবাত্াও অনস্ত 
এবং প্রকৃতিও অনস্ত, তবে এইক্প অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাঁড়াইতে 
পারেন, কিন্তু এইক্ধপ করা অযৌক্তিক; কারণ এই «অনস্ত”গুলি পরস্পরকে 
সীম করিয়া ফেলিবে এবং প্ররুত অনস্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। ঈশ্বরই 
জগতের নিমিত্ত- ও উপাদান-কাঁরণ ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগৎ 


৮৪১. খু 


৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। একথার অর্থ কি এই ষে, ঈশ্বরই এই দেওয়াল, 
এই টেবিল, এই পণ্ড, এই হত্যাকারী এবং জগতের ঘ1 কিছু মন্দ সব হইয়াছেন ? 
ঈশ্বর শুদ্ধন্বরূপ) তিনি কিন্ূপে এসকল মন্দ জিনিন হইতে পারেন ?- 
না, তিনি এ-সব হন নাই । ঈশ্বর অপরিণামী, এসকল পরিণাম প্রকতিতে ; 
- যেমন আমি অপরিণামী আত্মা, অথচ আমার দেহ আঁছে। এক অর্থে-_এই 
দেহ আম। হইতে পৃথক নয়, কিন্ত আমি-_-ঘথার্থ আমি কখনই দেহ 
নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন ব! বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে 
আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহা] যে আত্মা, সেই 
আত্মাই থাকে । এইবপে প্রকৃতি এবং অনস্ত-আত্মা-সমন্বিত এই জগৎ যেন 
ঈশ্বরের অনন্ত শরীর। তিনি ইহার সর্বত্র ওতপ্রোত রহিয়াছেন। তিনি 
একমাত্র অপরিণামী । কিন্ত প্রকৃতি পরিণাঁমী এবং আত্মাগুলিও পরিণামী। 
প্রকৃতির কিনদ্ূপ পরিণাম হয়? প্ররুতির ্ূপ বা আকার ক্রমাগত পন্রিবতিত 
হইতেছে, উহা! নৃতন নৃতন আকার ধারণ করিতেছে । কিন্তু আত্মাতো 
এইরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্থোঁচ 
ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্ম।ই অশ্রভ কর্ম ছার সঙ্বোচ-প্রাপ্ত হয়। 
যে-সকল কার্ধের দারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, 
সেগুলিকেই "অশুভ কর্ম বলে। যেসকল কর্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক 
মহিম। প্রকাঁশ করে, সেগুলিকে "শুভ কর্ণ বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধন্বভাঁব 
ছিল, কিন্তু নিজ নিজ কর্মছবার সঙ্কোচ-প্রাঞ্ত হইয়াছে । তথাপি ঈশ্বরের কপায় 
ও শুভকর্মের অষ্ঠান দ্বার তাহার! আবার বিকাঁশপ্রাপ্ত হইবে ও পুনরায় 
শুদ্ধন্বপধপ হুইবে। প্রত্যেক জীবাত্মার যুক্তিলাভের সমান স্যোগ ও সম্তাঁবন। 
আছে এবং কালে সকলেই শুদ্বন্বর্ূপ হুইয়া প্রকৃতির বন্ধন হুইতে মুক্ত হুইবে' 
কিন্তু তাহা হইলেও এই জগৎ শেষ হইয়া যাইবে না, কারণ উহা অনস্ত। 
ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটিকে “বত বেদাস্ত* বলে; 
আর ছ্বিতীয়টি-যাহাঁর মতে ঈশ্বর, আত্ম! ও প্রকৃতি আছেন, আত্মা 
ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহম্বরূপ আর এ তিনে মিলিয়! এক-_ ইহাকে “বিশিষ্টাছৈত 
বেদীন্ত' বলে। আর এই মতাবলম্থিগণকে বিশিষ্টাদৈতবাদী বলে। 

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত অছ্বৈতবাদ। এই মতেও ঈখর এই জগতের 
নিমিত্- ও উপাদান-কারণ ছুই-ই | সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন । 


জ্ঞানযেগের চরমাদর্শ ৯৯ 


“ঈশ্বর আত্মা-ন্বন্প আর জগৎ যেন তাহার দেহন্বরূপ, আর সেই দেহের 
পরিণাম হুইতেছে*---বিশিষ্টাছৈতবাদীর এই সিছ্ধাস্ত অদ্বৈতবাদী স্বীকার 
করেন না। তীহার! বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান- 
কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদানকাঁরণ অর্থে যে-কারণটি কার্ধরূপ 
ধারণ করিয়াছে । কার্য কারণের ন্দপাস্তর বই আর কিছুই নয়। 
যেখানেই কাধ দেখা যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত 
হইয়া অবস্থান করিতেছে । যদি জগৎ কার্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, 
তবে এই জগৎ অবশ্টাই ঈশ্বরের ব্ূপাস্তরমাত্র । ঘদি বল] হয়, জগত ঈশ্বরের 
শরীর, আর এ দেহ সঙ্কোচপ্রাঞ্ধ হইয়া স্স্াকার ধারণ করিয়া কারণ 
হয় এবং পরে আবার সেই কারণ হুইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে 
মই্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর ম্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন । এখন একটি অতি 
সুক্ষ প্রশ্ন আসিতেছে । যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া! থাকেন, তবে সবই 
ঈশ্বর । অবশ্ত সবই ঈশ্বর । আমার দেহুও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, 
আমার আত্মাও ঈশ্বর । তবে এত জীব কোথা হইতে আমিল? ঈশ্বর 
কি লক্ষ লক্ষ জীবক্ধপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনস্ত শক্তি, সেই অনস্ত 
পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিন্ধপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনস্তকে 
পিশাগ করা অনভ্ভব। ভবে কিভাবে সেই শুদ্ধপত! ( সংস্বব্ূপ ) এই জগৎ 
হইলেন ? যদি তিনি জগৎ হুইয়! থাকেন, তবে তিনি পরিণাঁমী, পরিণামী 
হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত, যাহা কিছু প্রকৃতির অন্তর্গত তাহা রই জন্স্বত্য 
আছে। যদি ঈশ্বর পরিণীমী হন, তবে তাহারও একদিন মৃত্যু হইবে । এইটি 
মনে রাখিবেন । আর একটি প্রশ্ন £ ঈশ্বরেব কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি 
বলেন, ঈশ্বরের “ক” অংশ জগৎ হইয়াছে, ভবে ঈশ্বর ঈশ্বর” _- ক; অতএব 
সষ্টির পূর্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই ঃ কারণ তাহার 
কছুটা অংশ জগৎ হইয়াছে । ইছাঁতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের 
বাস্তবিক সত1 নাই, ইহার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র । এই দেবতা, 
ধর্গ, জন্মমতা, অনস্তসংখ্যক আত্মা আসিতেছে, যাইতেছে__-এই-সবই কেবল 
বপ্রমাত্র । সমুদ্য়ই ষেই এক অনস্তস্বক্ূপ। একই স্র্ধয বিবিধ জলবিন্দুতে 
এতিবিদ্বিত হুইয়া নানারূপ দ্নেখাইত্েছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ 
গধের প্রতিবিষ্ব পড়িয়াছে, আর প্রত্যেক জলকণাতেই সুর্যের সম্পৃণ প্রতিমৃতি 


১০০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রহিয়াছে; কিন্ত হুর্ধ প্রকৃতপক্ষে একটি । এই-সকল জীব সম্বন্ধেও সেই 
কথা__তাহাঁরা সেই এক অনস্ত পুরষের প্রতিবিষ্বমাত্র । ত্বপ্প কখন সত্য 
ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য--সেই এক অনস্ত সত্তা । শরীর, 
মন বা জীবাত্মাভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্রমাত্র, কিন্ত আপনার যথার্থ স্বরূপ 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই-সব জন্ম, পুনর্জন্ম, 
এই আসা-যাওয়া এ-সব সেই হ্বপ্পের অংশমাত্র । আপনি অনস্তস্থবরূপ । 
আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সুর্য, চন্দ্র ও সমগ্র ব্রহ্মা আপনার 
যথার্থ হ্বরপের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ 
কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না; আত্মার 
কোন কালে পিতামাতা, শক্র-মিত্র কিছুই নাই; কারণ আত্মা অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দত্বরূপ | 

অদ্বৈত বেদাস্তের মতে মান্ষষের চরম লক্ষ্য কি ?-_-এই জ্ঞানলাভ করা ও 
জগতের সহিত এক হইয়া যাঁওয়। ধাহারা এই অবস্থা লাভ করেন, 
তাহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি ব্রহ্ধলোক পর্যস্ত নষ্ট হইয় যায়, এই- 
সমুদয় স্বপ্ন ভাডিয়া যায়, আর তাহারা নিজফিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর 
বলিয়া! দেখিতে পান। তাহারা তাহাদের ঘথার্থ আমিত্ব লাভ করেন-_ 
আমরা! এখন যে ক্ষুত্র অহংকে এত বড় একটা জিনিস বলিয়া মনে 
করিতেছি, উহা তাহা হইতে অনেক দূরে । আমিত্থ নষ্ট হইবে না-_-অনস্ত ও 
সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ততে স্থখবোধ আর থাকিবে না। 
আমরা এখন এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। 
যখন সমুদয় ব্রদ্ধাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহ বলিয়া বোধ হইবে, তখন 
আমরা কত অধিক স্থখ পাইব? এই পুথক্‌ পৃথক দেহে যদি এত সুখ 
থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হুইয়! যাইবে, তখন আরও কত অধিক 
স্থখ! যে ব্যক্তি ইহা অনুভব করিয়াছে, সে-ই মুক্তিলাভ করিয়াছে, 
সে এই স্বপ্ন কাটাইয়! তাহার পারে চলিয়া! গিয়াছে, নিজের যথার্থ ত্বরূপ 
জানিয়াছে। ইহাই অদ্বৈত-বেদাস্তের উপদেশ। 

বেদাস্তদর্শন একটির পর একটি এই সোপানত্রয় অবলম্বন কৰিয় অগ্রসর 
হইয়াছে, আর আমরা এ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর 
হইতে পারি না, কারণ আমরা একত্বের পর আর যাইতে পারি না 


জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ 


যাহা হইতে জগতের সব কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, নেই পূর্ণ এ 
বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। এই অছ্বৈতবাদ সকলে 
পারে না; সকলের দ্বার] গৃহাত হইবার পক্ষে ইহ1 বিশেষ কঠিন 
বুদ্ধিবিচারের দ্বারা এই তত্ব বুঝা অতিশয় কঠিন। ইহা! বুবি 
বুদ্ধির প্রয়োজন, নিভাঁক বোধশক্তির প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ উহ? অধিকাংশ 
ব্যক্তিরই উপষোগী নয় । 

এই তিনটি সোপানের মধ্যে প্রথমটি হইতে আরম্ভ করা ভাল। এ প্রথম 
সোপানটির সম্বন্ধে চিন্তাপূর্বক ভাল করিয়া বুবিলে দ্বিতীয়টি আপনিই খুলিয়! 
যাইবে । যেমন একটি জাতি ধীরে ধীরে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হয়, 
ব্যক্তিকেও সেইব্ধপ করিতে হয়। ধর্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়া আরোহণ করিতে 
মানবজাতিকে যেসকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও 
তাহাই অবলম্বন করিতৈ হইবে । কেবল প্রভেদ এই ষে, সমগ্র মানবজাতির 
এক সোপান হইতে সোঁপানাস্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ধ লাঁপিয়াছে, 
কিন্তু ব্যক্তি মানব কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন বাঁপন করিয়। 
ফেলিতে পারেন, অথবা আরও শীঘ্র _হয়তে। ছয় মাসের মধোই পারেন । 
কিন্ত আমাদের প্রত্যেককেই এই সোঁপানগ্রলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে । 
আপনাদের মধ্যে ধাহার। অছ্বৈতবাদী, তাহারা খন ঘোর ছেতবাদী ছিলেন, 
নিজেদের জীবনের সেই সময়ের কথা অবশ্ঠাই মনে করিতে পারেন । যখনই 
আপনার] নিজদিগকে দেহ ও মন বলিয়া ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই 
স্বপ্নের সমগ্রটাই লইতে হইবে । একটি ভাব লইলেই সমুদয়টি লইতে হইবে। 
ি ব্যক্তি বলে, জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ $ কারণ ষদদি 
্গৎ থাকে, তবে জগতের একট1 কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই 
ঈশ্বর । কার্ধ থাকিলেই তাহার কারণ আছে, অবশ্ট জানিতে হইবে । খন 
জগৎ অন্তহিত হইবে, তখনই ঈশ্বরও অস্তহিত হইবেন । যখন আপনি ঈশ্বরের 
সছিত নিজ একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে আর এই জগৎ 
থাকিবে না। কিন্ত যতদিন এই স্বপ্ন আছে, ততদিন আমরা আমার্দিগকে 
জন্মমৃত্যুশীল বলিয়! মনে করিতে বাধ্য, কিন্তু যখনই “আমর দেহ'_এই স্বপ্ন 
অস্তহিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি'__ এ স্বপ্নও 
'অস্তহিত হইবে, এবং “একটা জগৎ আছে_-এই স্বপ্রও চলিয়া যাইবে । 


১৩২ 


১০২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 

যাহাকে আমরা এখন এই জগৎ বলিয়া! দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট 
ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং ষে-ঈশ্বরকে এতদিন আমরা বাছিরে 
অবস্থিত বলিয়! জাঁনিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মাক্ষপে 
প্রতীত হুইবেন। অদ্বৈতবাদের শেষ কথা “তত্বমপি'_ তাহাই তুমি । 


ধর্ম-সমীক্ষা 


শ্াাসপা্দ আ ৭ পদ নীশ শন দশা পাপ, শশী পপ পর্পাকত শ  পা প শাসাপপর বপন পনর“ ০ সা পপ ধক সমন না 


আগ 


চন 


০১ 


একা 


ধর্ম কি? 


রেল লাইনের উপর দিয়! একখান! প্রকাণ্ড ইঞ্জিন সশব্দে চলিয়াছে ; একটি 
ক্ষুদ্র কীট লাইনের উপর দিয়! চলিতেছিল, গাড়ি আসিতেছে জানিতে পারিয়। 
মে আস্তে আস্তে রেল লাইন হইতে সরিয়া গিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। 
যদিও এ ক্ষুদ্র কীটটি এতই নগণ্য যে, গাঁড়ির চাপে যে-কোন মুহূর্তে নিম্পেষিত 
হইতে পারে, তথাপি সে একট জীব- প্রাণবান্‌ বস্তু; আর এত বুহৎ, এত 
প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটি একট! যক্ত্র মাত্র । আপনার। বলিবেন, একটির জীবন আছে, 
আর একটি জীবনহীন জড়মাত্র__ উহার শক্তি, গতি ও বেগ যতই প্রবল হউক 
না কেন, উহ! প্রাণহীন জড় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ ক্ষুত্ 
কীটটি ঘে রেলের উপর দিয়া চলিতেছিল এবং ইঞ্জিনের স্পর্শমাজেই যাহার 
নিশ্চিত মৃত্যু হইত, সে এ প্রকাণ্ড রেলগাড়িটির তুলনায় মহিমাসম্পন্ন । উহ! 
যে সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই একটি ক্ষু্র অংশ মাত্র এবং সেইজন্য এই শক্তিশালী 
ইঞ্জিন অপেক্ষাও মহৎ। কেন উহার এই মহত্ব হইল? জড় ও প্রাণীর 
পার্থক্য আমর! কিন্ধপে বুঝিতে পারি? ঘন্ত্রকতা! যন্ত্রটি যেব্ূপে পরিচালিত 
করিতে ইচ্ছা করিয়! নির্মীণ করিয়াছিল, ঘন্ত্র সেইটুকু কার্ধই সম্পাদন 
করে, যন্ত্রের কার্ধগুলি জীবস্ত প্রাণীর কার্ধের মতো। নয়। তবে জীবস্ত ও 
প্রাণহীনের মধ্যে প্রভেদ কিরপে করা ধাইবে? জীবিত প্রাণীর স্বাধীনত! 
আছে, জ্ঞান আছে, অর মুত জড়বস্ত কতকগুলি নিয়মের গঙ্ডিতে বন্ধ এবং 
তাহার মুক্তির সম্ভীবন] নাই, কারণ তাহ'র জ্ঞান নাই । যে-স্বাধীনত। থাকায় 
যন্ত্র হইতে আমাদের বিশেষত্ব সই মুক্তিলাভের জন্তই আমরা সকলে চেষ্টা 
করিতেছি । অধিকতর মুক্ত হওয়াই আমাদের সকল চেষ্টার উদ্দেশ্য, 
কারণ শুধু পূর্ণ মুক্তিতেই পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে। আমর! জানি বা না জানি, 
মুক্তিলাঁভ করিবার এই চেষ্টাই সর্বপ্রকার উপালন।-প্রণালীর ভিত্তি ।( 

জগতে ঘত প্রকার উপাসনা-প্রণালী প্রচলিত আছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, অতি অসভ্যজাতিরা ভূত, প্রেত ও পূর্বপুরুষদের 
আত্মার উপাসন। করিয়া থাকে । সর্পপূজা, পূর্বপুরুষদিগের আত্মার উপাসনা, 
'৬পজাতীয় দেবগণের উপাসনা-_এগুলি লোকে কেন করিয়া থাকে? কারণ 


১০৬ আ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


লোকে অনুভব করে যে, কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই দেবগণ ও পূর্বপুরুষের 
তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা]! অনেক বড়, বেশী শক্তিশালী এবং তাহাদের 
স্বাধীনতা সীমিত করিতেছেন । স্ৃতরাং অসভ্যজাতির। এই-সকল দেবতা 
ও পূর্বপুরুষকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার] তাহাদের কোন 
উৎপীড়ন না করিতে পাবেন অর্থাৎ যাহাতে তাহাঁর। অধিকতর স্বাধীনতাঁলাভ 
করিতে পারে। তাহারা এ-নকল দেবতা ও পূর্বপুরুষের পুজ! করিয়। 
তাহাদের কপ লাভ করিতে প্রয়াণী এবং যে-সকল বস্ত মানুষের নিজের 
পুরুষকারের ছার। উপার্জন করা উচিত, সেগুলি ঈশ্বরের বরম্থরূপ পাইতে 
আকাজ্ষা করে । মোটের উপর এই-সকল উপাসনা-প্রণাঁলী আলোচন। করিয়া 
ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সমগ্র জগৎ একট। কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আশ 
করিতেছে । এই আশা আমাদিগকে কখনই একেবারে পরিত্যাগ করে না, 
আর আমর যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা সকলেই অদ্ভুত ও অসাধারণ 
ব্যাপারগুলির দিকেই ছুটিক্] চলিয়াছি। জীবনের অর্থ ও রহম্তের অবিরাম 
অনুসন্ধান ছাঁড়া মন বলিতে আর কি বুঝায়? আমরা বলিতে পারি, 
অশিক্ষিত লোকেরাই এই আজগুবির অস্সন্ধানে ব্যস্ত, কিন্তু তাহারাই 
বা কেন উহার অনুসন্ধান করিবে-_এ প্রশ্ন তো৷। আমরা সহজে এড়াইতে 
পারিব না। ইহুদীর! অলৌকিক ঘটন1 দেখিবার আকাজ্ষ। প্রকাশ 
করিত। ইহুদীদের মতো সমগ্র জগংই হাজার হাঁজার বর্ষ ধরিয়া! এইকপ 
অলৌকিক বসন্ত দেখিবার আকাক্ষা করিয়। আসিতেছে । আবার দেখুন, 
জগতে সকলের ভিতরেই একটা অসন্তোষের ভাব দেখিতে পাওয়া] যায়। 
আমর] একট? আদর্শ গ্রহণ করি, কিন্তু উহার দিকে তাড়াহুড়। করিয়। 
অগ্রমর হইয়া অর্ধপথ পৌছিতে না পৌছিতেই নৃতন আর একট আদর্শ ধরিয়া 
বসিলাম। নিরিই একট] লক্ষ্যের দিকে যাইবার জন্ত কঠোর চেষ্টা করি, কিন্ত 
তারপর বুঝিলাঁম, উহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। বারবার আমাদের 
এইরূপ অসস্তোষের ভাব আসিতেছে, কিন্তু যদি শুধু অসস্তোষই আসিতে থাকে, 
তাহা! হইলে আমাদের মনের কি অবস্থা হয়? এই সর্বজনীন অপস্ভোষের অথ 
কি? ইহার অর্থ এই-_মুক্তিই মানুষের চিরস্তন লক্ষ্য । যতদিন না মা্ষ এই 
মুক্তিলাঁভ করিতেছে, ততদিন সে মুক্তি খুঁজিবেই । তাহার সমগ্র জীবনই এই 
মুক্তিলাভের চেষ্টা মাত্র । শিশু জন্মিয়াই নিয়মের বিরুদ্ধে বিন্রোহ করে 


ধর্মকি? ১৬৭ 


শিশুর প্রথম শব্বস্ফুরণ হইতেছে ক্রন্দন-_যে-বন্ধনের মধ্যে সে নিজেকে আবক্ধ 
দেখে, তাহার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। মুক্তির এই আকাঙজ্ষা হইতেই এই 
ধারণা জন্মে যে, এমন একজন পুরুষ অবস্থাই আছেন, যিনি সম্পূণ 
মুক্তত্ভাব | ঈশ্বর-ধারণাই মাঁছ্ষের প্ররুতির মুল উপাদান )/ বেদাস্তে 
সচ্চিদানন্দই মাঁনবমনের ঈশ্বরসন্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা । ঈশ্বর চিদ্ঘন ও 
স্বভাবতই আনন্দঘন । আমর অনেক দিন ধরিয়া এ অন্তরের বাণীকে 
চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করিয়া 
মহুম্যপ্রকৃতির স্কূতিতে বাধ! দিবার প্রয়াস পাইতেছি, কিন্ত প্রকৃতির 
নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। 
আমর ইহার অর্থ না বুঝিতে পারি, কিস্তু অজ্ঞাতসারে আমাদের মানবীয় 
ভাবের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের, নিয়জ্তরের মনের সহিত উচ্চতর মনের 
সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এই সংগ্রা নিজের পৃথক অন্তিত্ব-যাহাকে আমর? 
আমাদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব বলি--রক্ষা! করিবার একটা চেষ্টা । 

এমনকি নরকও এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ করে যে, আমর] জন্ম হইতেই 
বিজ্রোহী এবং প্ররূতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য- আীবনীশক্তির চিহ্ন এই 
যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়! উঠি-__“কোনন্ধপ নিয়ম মানিয়া আমর 
চলিব না'। ঘতদ্িন আমর] প্রকৃতির নিয়মাবলী মানিয়া চলি, ততদিন 
আমরা যন্ত্রের মতো-_-ততদিন জগত্গ্রবাহ নিজ গতিতে চলিতে থাকে, উহার 
শঙ্খল আমর ভাডিতে পারি না। নিয়মই মাহুষের প্রকৃতিগত হইয়। যায় । 
যখনই আমর প্ররুতির এই বন্ধন ভাঙিয়। মুক্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই 
উচ্চভ্তবের জীবনের প্রথম ইঙ্গিত বা চিহু দেখিতে পাওয়। যাঁয়। "মুক্তি, অহো! 
মুক্তি ! মুক্তি, অহে! মুক্তি 1, -আত্মার অস্তস্তল হইতে এই সঙ্গীত উখিত 
হইতেছে । বন্ধন-__হায়, প্রকৃতির শৃঙ্ঘলে বদ্ধ হওয়াই জীবনের অৃষ্ট বা 
পরিণাম বলিয়৷ মনে হয়। 

অতিগ্রাকত শক্তিলাভের জগ্ত সর্ণ ও ভূতপ্রেতের উপামনা এবং বিভিষ্ন 
ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী থাকিবে কেন? বস্তর সতা আছে, জীবন আছে-__ 
একথা আমর] কেন বলি? এই-সব অন্থসন্ধানের জীবন বুঝিবার এবং সত 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার নিশ্চয়ই একট] অর্থ আছে। ইহা অর্থহীন ও বৃথ। 
₹ইতে পারে না। ইহা! মাহষের মুক্তিলাভের নিরস্তর চেষ্ট!। 'ষে বিদ্যাকে 


১০৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আমর। এখন “বিজ্ঞান” নামে অভিহিত করি, তাহা সহন্স সহত্র বর্ষ যাবৎ 
মুক্তিলাভের চেষ্ট1৷ করিয়! আসিতেছে, এবং মান্ছষ এই মুক্তিই চীয়। তথাপি 
প্রকৃতির ভিতর তো মুক্তি নাই । ইহ] নিয়ম_কেবল নিয়ম । তথাপি মুক্তির 
চেষ্টা চলিয়াছে। শুধু তাই নয়, সুর্য হইতে আরম্ভ করিয়া! পরমাণুটি পর্ধস্ত 
সমুদয় প্রকৃতিই নিয়মাঁধীন-_এমনকি মাহুষেরও শ্বাধীনত। নাই । কিন্ত আমর! 
এ-কথা বিশ্বান করিতে পারি না । আমরা প্রথম হইতেই প্ররৃতির নিয়মাবলী 
আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তথাপি আমর উহ] বিশ্বাস করিতে পারি না; 
শুধু তাই নয়, বিশ্বাস করিব না যে, মানুষ নিয়মের অধীন । আমাদের 
আত্মার অন্তস্তভল হইতে প্রতিনিয়ত “মুক্তি! মুক্তি !”-এই ধ্বনি উদিত 
হইতেছে । নিত্যমুক্ত সতাবূপে ঈশ্বরের ধারণ! করিলে মাহ্ছষ অনস্তকালের 
জন্য এই বন্ধনের মধ্যে শাস্তি পাইতে পারে না। মাহুষকে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পথে অগ্রসর হইতেই হইবে, আর এ চেষ্টা ঘি তাহার নিজের জন্য 
না হইত, তবে নে এই চেষ্টাকে এক অতি কঠোর ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। 
মাষ নিজের দিকে তাকাইয়! বলিয়া! থাকে, “আমি জন্মাবধি ক্রীতদাস, আমি 
বদ্ধ; তাহ হইলেও এমন একজন পুরুষ আছেন, যিনি প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ 
নন-_-তিনি নিত্যমুক্ত ও প্ররুতির প্রভু ।” 

্তরাং বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেছ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বরধারণ ণাঁও 
তদ্রপ প্ররূতিগত ও অচ্ছেছ্য। এই মুক্তির ভাব হইতেই উভয়ের উদ্ভব । 
এই মুক্তির ভাব না থাকিলে উদ্ভিদের ভিতরও জীবনীশক্তি থাকিতে পারে 
না। উদ্দি্দ অথবা কীটের ভিতর এ জীবনীশক্তিকে ব্যষ্টিগত ধারণার স্তরে 
উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে । অজ্ঞাতসারে এঁ মুক্তির চেষ্টা উহাদের 
ভিতর কার্ধ করিতেছে, উদ্ভিদ জীবনধারণ করিতেছে-_ইহার বৈচিন্র্য, নীতি ও 
রূপ রক্ষা করিবার জন্য, প্ররুতিকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। প্রক্কৃতি 
উন্নতির প্রত্যেকটি সোপান নিয়মিত করিতেছে-__এইব্বপ ধারণ! করিলে 
মুক্তি ব স্বীধীনতাঁর ভাঁবটি একেবারে উড়াইয়া! দিতে হয়। জড়জগতের 
ভাব আগাইয়৷ চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ধারণাও আগাইয়। চলিয়াছে। 
তথাপি ক্রমাগত সংগ্রায চলিতেছে । আমর। বিভিন্ন মতবাদ ও অম্প্রদায়ের 
বিবাদের কথা শুনিতেছি, কিন্তু মত ও সম্প্রদায়গুলি ন্াায়সঙ্গত ও শ্বাভাবিক, 
উহার থাকিবেই। শৃঙ্খল ষতই দীর্ঘ হইতেছে, ছন্বও স্বাভাবিকভাবে ততই 


ধর্ম কি? ১৩৯ 


বাড়িতেছে, কিন্তু ঘর্দি আমরা শুধু জানি যে, আমর সকলে সেই একই লক্ষ্যে 
পৌছিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহ হইলে বিবার্দের আর প্রয়োজন থাকে ন|। 

মুক্তি বা! ব্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ প্রকৃতির প্রস্থকে আমরা “ঈশ্বর” বলিয়া 
থাকি । আপনার। তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাহার কারণ 
মুক্তির ভাব ব্যতীত আপনার! এক মুহুর্তও চলাফেরা বা জীবনধারণ করিতে 
পারেন না। যদি আপনার। নিজেদের স্বাধীন বলিয়! বিশ্বাস না করিতেন, 
তবে কি কখনও এখানে আমিতেন ? খুব সম্ভব, প্রাণিতত্ববিৎ এই মুক্ত 
হইবার অবিরাম চেষ্টার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং দিবেন । এ-সবই 
মানিয়া লইতে পারেন, তথাপি এ মুক্তির ভাবটি আমাদের ভিতর থাকিয়! 
যাইতেছে । আপনার] প্ররুতির অধীন' এই ভাবটি যেমন আপনার! 
অতিক্রম করিতে পাবেন না, তেমনি এই মুক্তির ভাবটিও সত্য। 

বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ__এ ছন্দ থাকিবেই। বুঝিতে 
হইবে, যেখানেই কোন প্রকার বন্ধন, তাহার পশ্চাতে মুক্তিও গুপ্কভাবে 
রহিয়াছে । একটি ঘি সত্য হয়, তবে অপরটিও তেমনি সত্য হইবে। এই 
মুক্তির ধারণ] অবশ্ঠই থাঁকিবে। আমরা অশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতর বন্ধনের 
ধারণ] দেখিতে পাই, এবং এঁ ধারণাকে মুক্তির চেষ্টা বলিয়া এখন বুঝিতে পারি 
না, তথাপি এ মুক্তির ভাব তাহার ভিতর রহিয়াছে । অশিক্ষিত বর্বর 
মাঙ্ছষের মনে পাপ ও অপবিভ্রতার বন্ধনের চেতনা অতি অল্প, কারণ তাহার 
প্রকৃতি পশুভাব অপেক্ষা! বড় বেশী উন্নত নয়। মে দৈহিক বন্ধন, 
দেহ-সম্ভোগের অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্ত এই নিম্ন তর. চেতনা 
হইতে ক্রমে মানমিক বা নৈতিক বন্ধনের উচ্চতর ধারণ] ও আধ্যাত্মিক 
মুক্তির আকাজ্ষা! জাগে এবং বৃদ্ধি পায়। এখানে আষর। দেখিতে পাই, 
সেই ঈশ্বরীয় ভাব অজ্ঞানাবরণের মধ্য দিয়] ক্ষীণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 
প্রথমতঃ এ আবরণ অতিশয় ঘন থাকে এবং সেই দিব্যজ্যোতি প্রাস্ক 
আচ্ছাদিত থাঁকিতে পারে, কিন্তু সেই জ্যোতি__সেই মুক্তি ও পুর্ণতাঁর উজ্জল 
অগ্নি নদ পবিভ্র ও অনির্বাণ রহিয়াছে । মানুষ এই দিব্যজ্যোঁতিকে বিশ্বের 
নিয়স্তা, একমাত্র মুক্ত পুরুষের প্রতীক বাঁপয়৷ ধারণা করে। সে তখনও 
জানে না ঘে, সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড বন্ত-__প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে 
ধারণার তারতম্যে। 


১১৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপালনা-স্ব্ূপ । যেখানেই জীবন আছে, 
সেখানেই এই মুক্তির অন্রসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ। এই মুক্তি 
দ্বারা অবশ্তই সমগ্র প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভ হয় এবং জ্ঞান ব্যতীত 
মুক্তি অসম্ভব। আমর ঘতই জ্ঞানী হই, ততই প্ররুতির উপর আধিপত্য 
ল।/ভ করিতে পারি । প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিলেই আমরা শক্তিসম্পন্ন 
হই ; এবং যদি এমন কোন পুরুষ থাকেন, ধিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও প্ররুতির প্রত, 
তাহার অবশ্ঠ প্রকৃতির পূর্ণজ্ঞান থাকিবে, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ হইবেন। 
মুক্তির সঙ্গে এগুলি অবশ্ঠ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এইগুলি লাভ করিয়াছেন, 
কেবল তিনিই প্রকৃতির পারে যাইতে পারিবেন । 

বেদাস্তে ঈশ্বরবিষয়ক যে-দকল তত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি । 
এই যুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শাস্তি ধর্মের উচ্চতম ধারণা। ইহ! 
সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা__যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকিতে পারে না, যেখানে 
প্রকৃতি নাই, পরিবর্তন নাই, এমন কিছু নাই, যাঁহ1 তাহাতে কোন পরিণাম 
উৎপন্ন করিতে পারে । এই একই মুক্তি আপনার ভিতর, আমার ভিতর 
রহিয়াছে এবং ইহাই একমাত্র যথার্থ মুক্তি। 

ঈশ্বর সর্বদাই নিজ মহিমময় অপরিণামী ম্বব্ধপের উপর প্রতিষ্িত 
বহিয়াছেন। আপনি ও আমি তাহার সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্তু আবার এদিকে বন্ধনের কারণীভূত প্রকৃতি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ব্যাপার, ধন, নামধশ, মানবীয় প্রেম এবং এ-সব পরিণামী প্রাকৃতিক 
বিষয়গুলি: উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে । কিন্তু ঘখন প্ররুতি প্রকাশ 
পাঁইতেছে, উহার প্রকাশ কিত্পের উপর নির্ভর করিতেছে? ঈশ্বরের 
প্রকাশেই প্রকৃতি প্রকাশ পাইতেছে, সুর্য চন্দ্র তারার প্রকাশে নয়। 
যেখানেই কোন বস্ত প্রকাশ পায়, সর্ষের আলোকেই হউক অথব1 আমাদের 
চেতনাতেই হউক, উহা] তিনিই । তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সব কিছু 
প্রকাশ পাইতেছে। 

আমর1 দেখিলাম, এই ঈশ্বর ম্বতঃসিদ্ধ ঃ ইনি ব্যক্তি নন, অথচ সর্বজ্ঞ, 
প্রকৃতির জ্ঞাতা ও কর্তা, সকলের প্রভু। সকল উপাসনার মুলেই তিনি 
বহিয়ঠছেন ; আমর) বুঝিতে পারি বা ন। পারি, তীহারই উপাসন। হইতেছে। 
শুধু তাহাই নক, আমি আর একটু অগ্রসর হইয়! বলিতে চাই--যাহা দ্েখিয়- 
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সকলে আশ্চর্য হয়, যাহাকে আমরা মন্দ বলি, তাহাও ঈশ্বরেরই উপাসন]। 
তাহাঁও মুক্তিরই একট] দ্রিকমাত্র। শুধু তাহাই নয়-_-আপনার! হয়তো আমার 
কথ! শুনিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু আমি বলি, যখন আপনি কোন মন্দ কাজ 
করিতেছেন, এ প্রবৃত্তির পিছনেও রহিয়াছে সেই মুক্তি । এ প্রেরণা হয়তো 
ভুল পথে চলিয়াছে, কিন্তু প্রেরণ! মেখানে রহিয়াছে । পিছনে মুক্তির প্রেরণ! 
না থাকিলে কোনব্ধপ জীবন বা কোনক্ধপ প্ররেরণাই থাকিতে পারে না। 
বিশ্বের স্পন্দনের মধ্যে এই মুক্তি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। সকলের হাদয়ে যদি 
একত্ব না থাকিত, তবে আমর বহুত্বের ধারণাই করিতে পারিতাম না, 
উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা এইব্প। সময়ে সময়ে এই ধারণ। আরও উচ্চতর 
স্তরে উঠিয়্াছে--উহা আমাদের সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্বাপন করে, যাহা 
দেখিয়। আমর! প্রথমে একেবারে স্তম্তিত হই। সেই আদর্শ এই-_ত্ববর্ূপতঃ 
আমরা ভগবানের সাহত অভিন্ন। যিনি প্রজাপতির পক্ষের বিচিত্রবর্ণ এবং 
ফুটন্ত গোলাপকলি, তিনিই শক্তিরূপে চান্নাগাছ ও প্রজাপতিতে বিরাজমান । 
যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, তিনিই আমাদের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ্জ 
করিতেছেন। তাহার তেজ হুইতেই জীবনের আবির্ভাব, আবার ভীষণ 
মৃত্যুও তাহারই শক্তি । তাহার ছায়াই মৃত্যু, আবার তাহার ছায়াই অস্তত্ব। 
আরও এক উচ্চতর ধারণার কথ। বলি। ঘাহা কিছু ভয়াবহ, তাহা 
হইতেই আমরা সকলে ব্যাধ-কর্তৃক অনুন্থত শশকের মতো। পলায়ন করিতেছি 
এবং তাহাদের মতোই মাথা লুকাইয়! নিজেদের নিরাপদ ভাবিতেছি। 
সমগ্র জগৎই যাহ] কিছু ভয়াবহ, তাহা হইতেই পলাইবার চেষ্টা করিতেছে । 
এক-সময়ে আমি কাশীতে একটা পথ দিয়া! যাইতেছিলাম, উহার এক 
পাঁশে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলাশয় ও অপর পাশে একটা উচু দেয়াল। 
মাটিতে অনেকগুলি বানর ছিল; কাশীর বানরগুলি দীর্ঘকায় জানোয়ার 
এবং অনেক সময় অশিষ্ট। এখন এ বানরগুলির মাথায় খেয়াল উঠিল যে, 
তাহার। আমাকে সেই রাস্ত। দিয়া ঘাইতে দিবে না। তাহারা ভয়ানক 
চীকার করিতে লাগিল এবং আমার নিকট আসিয়া আমার পা জড়াইয়। 
এপ্সিল। তাহারা আমার আরও কাছে আসিতে থাঁকীয় আমি দৌড়াইতে 
শগিলাম$ কিন্তু যতই দৌড়াই, ততই তাহার! আরও নিকটে .আলিয়। 
মাকে কামড়াইতে লাগিল। বানরদের হাত এড়ানো অসম্ভব বোধ 
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হইল- এমন সময় হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক আমাকে ডাক দিয়া 
বলিল, “বানরগুলির সন্ম্ধীন হও। আমি ফিরিয়া যেমন তাহাদের 
দিকে মুখ করগ্ি দ্রাড়াইলাম, অমনি তাহারা পিছু হুটিয়। পলাইল। 
সমগ্র জীবন আমাদের এই শিক্ষা পাইতে হইবে-_যাহা কিছু ভয়ানক, 
তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সাহসের সহিত উহা রুখিতে হইবে । জীবনের 
দুঃখকষ্টের ভয়ে না পলাইয়া সম্মুখীন হইলেই বানরদলের মতো সেগুলি 
হটিয়! যাঁয়। যদি আমাদিগকে কখন মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জন করিতে 
হয়, তবে প্রকৃতিকে জয় করিয়াই উহা লাঁভ করিব, প্রকৃতি হইতে পলায়ন 
করিয়া নয়। কাপুরুষেরা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। যদি 
আমর] চাঁই-_ভয় কষ্ট ও অজ্ঞান আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হুইয়! যাক, তাহা 
হইলে আমাদিগকে এগুলির সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে । 

মৃত্যু কি? ভয় কাহাঁকে বলে? এই-সকলের ভিতর কি ভগবাঁনের মুখ 
দেখিতেছ না? ছুঃখ ভয় ও কষ্ট হইতে দূরে পলায়ন কর, দেখিবে সেগুলি 
তোমাকে অন্থসরণ করিবে । এগুলির সম্মুখীন হও, তবেই তাহার পলাইবে। 
সমগ্র জগৎ সখ ও আরামের উপাসক ; যাঁহ। ছুঃংখকর, তাহার উপাসনা করিতে 
খুব অল্প লোকেই সাহন করে। স্থখ ও ছুঃখ উভয়কে অতিক্রম করাই 
মুক্তির ভাব। মানুষ এই দ্বার অতিক্রম না করিলে মুক্ত হইতে পারে না। 
আমাদের সকলকেই এগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে । আমরা ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের দেহ-_ প্রকৃতি, ভগবান্‌ ও 
আমাদেৰ মধ্যে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে । আমাদিগকে 
বজের মধ্যে, লঙ্জা ছুংখ ছুবিপাক ও পাঁপতাপের মধ্যে তাহাকে উপাসন। 
করিতে ও ভাঁলবাসিতে শিখিতে হইবে। সমগ্র জগং পুণ্যের ঈশ্বরকে 
চিরকাল প্রচাঁর করিয়া আসিতেছে । আমি একাধারে পুণ্য ও পাপের 
ঈশ্বরকে প্রচার করি। যদি সাহস থাকে, এই ঈশ্বরকে গ্রহণ কর-_এই ঈশ্বরই 
মুক্তির একমাত্র পথ; তবেই ঘেই একত্বর্ূপ চরম সত্যে উপনীত হইতে 
পারিবে । তবেই একজন অপর অপেক্ষ। বড়-__ এই ধারণা নষ্ট হইবে । যতই 
আমর! এই মুক্তির নিয়মের সঙ্গিহিত হুই, ততই আমর] ঈশ্বরে শরণাঁগত হুই, 
ততই আমাদের ছুঃখকষ্ট চলিয়] যায়। তখন আমর! আর নরকের দ্বার হইছে 
্ব্গদব(রকে পৃথক্ভাঁবে দেখিব না, মাহুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি করিয়া বলিব ন' 
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আমি জগতের যে-কোন প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ । যতদিন আমর] সেই প্রভূ 
ব্যতীত জগতে আর কাহাকেও না দেখি, ততদিন এই সব ছুঃখকষ্ট 
আমাদিগকে ঘিরিয়! থাকিবে, এবং আমর] এই-সকল ভেদ দেখিব ; কারণ 
সেই ভগবানেই- সেই আত্মাতেই আমরা সকলে অভিন্ন, আর যতদিন ন] 
আমর। ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেছি, ততদিন এই একত্বাহ্ভূতি হইবে ন1। 

একই বৃক্ষে সুন্দরপক্ষযুক্ত নিত্যসখান্বরূপ ছুইটি পক্ষী ১ রছিয়াছে-__তাহাদের 
মধ্যে একটি বৃক্ষের অগ্রভাগে, অপরটি নিম্নে । নীচের সুন্দর পক্ষীটি বৃক্ষের স্বাছু 
ও কটু ফলগুলি ভক্ষণ করিতেছে-__ একবার একটি স্বাছু, পরমুহূর্তে আবার 
কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে । ঘে মুহূর্তে পক্ষীটি কটু ফল খাইল, তাহার ছুঃখ 
হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে আর একটি ফল খাইল এবং তাহাঁও যখন কটু লাগিল, 
তখন সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল-_-অপর পক্ষীটি স্বাহু বা কটু কোন 
ফল্পই খাঁইতেছে ন1, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া স্থির ধীর ভাবে বলিয়া আছে। 
তারপর বেচারা নীচের পাখিটি সব তুলিয়া আবার স্বাহু ও কটু ফলগুলি 
খাইতে লাগিল; অবশেষে অতিশয় কটু একটি ফল খাইল, কিছুক্ষণ 
থামিয়। আবার তেই উপরের মহিমময় পক্ষীটির দিকে চাহিয়া দেখিল। 
অবশেষে এ উপরের পক্ষীটির দিকে অগ্রলর হইয়া! সে যখন তাহার খুব সন্গিহিত 
হইল, তখন সেই উপরের পক্ষীর অঙ্গজ্যোতি: আসিয়। তাহার অঙ্গে লাগিল 
ও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল। সে তখন দেখিল,'সে নিজেই উপরের 
পক্ষীতে বূপায়িত হুইয্া! গিয়াছে; সে শাস্ত, মহিমময়। ও মুক্ত হইয়া] গিগ্লাছে 
এবং দেখিল-__বৃক্ষে বরাবর একটি পক্ষীই রহিয়াছে । নীচের পক্ষীটি উপরের 
পক্মীটির ছায়ামাআ। অতএব আমর! প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু 
যেমন এক সুর্য লক্ষ শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিদ্বিত হুইয়| লক্ষ লক্ষ ক্ষুত্র সুর্ধরূপে 
প্রতীত হয়, তেমনি ঈশ্বরও বহু জীবত্মারূপে প্রতিভাত হন। যদি আমর! 
আমাদের প্ররুত ব্রহ্ষস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইতে চাই, তবে প্রতিবিস্ব দৃক 
হওয়া আবশ্ক। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কখনও আমাদের তৃপ্তির সীমা হইতে পাকে 
না। সেঞ্ন্তই কূপণ অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে থাঁকে, দস্থ্য অপহরণ করে, 
পাপী পাঁপাচরণ করে, তোমর] দর্শনশান্ শিক্ষা! কর । সকলেরই এক উদ্দেশ্য । 


৭ পা বি পপ রোপা [ সস 


১ মুণ্ডক উপ, ৩1১১ ॥ শ্বেতাশ্ব' উপ, ৪1৬ 


১১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই মুক্তি লাভ করা ছাঁড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্ত নাই । জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতসারে আমর] নকলেই পূর্ণতাঁলাঁভের চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকেই 
এই পূর্ণতা লাভ করিবে । 

যে-ব্যক্তি পাপতাপের যধ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, ঘে-ব্যক্তি নরকের 
পথ বাছিয়। লইফাছে, সেও এই পূর্ণতাঁলাঁভ করিবে, তবে তাহার কিছু বিলম্ব 
হইবে । আমরা তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি না। এ পথে চলিতে চলিতে 
মে যখন কতকগুলি শক্ত আঘাত খাইবে, তখন ভগবানের দিকে ফিরিবে ; 
অবশেষে ধর্ম, পবিত্রতা, নিংস্বার্পরতা ও আধ্যাত্মিকতার পথ খুঁজিয়। 
পাইবে । সকলে অজ্ঞাতসারে যাহা করিতেছে, তাহাই আমরা জ্ঞাতসারে 
করিবার চেষ্টা] করিতেছি । সেন্ট পল এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, “তোমরা 
যে-ঈশ্বরকে অজ্ঞাতপারে উপাসন! করিতেছ, তাহাকেই আমি তোমাদের 
নিকট ঘোষণ1] করিতেছি । সমগ্র জগংকে এই শিক্ষা শিখিতে হইবে। 
দর্শনশাত্্র ও প্রকৃতি সম্বদ্ধে এই-সব মতবাদ লইয়া কি হইবে, যদি এগুলি 
জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্যে পৌছিতে সাহাধ্য না করে? আমরা যেন 
বিভিন্ন বস্ততে ভেদ জ্ঞান দূর করিয়! সর্বত্র সমদশী হই-__মাহুষ নিজেকে সকল 
বস্ততে দেখিতে শিখুক। আমর] যেন ঈশ্বর সমন্ধে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারণ। লইয়। 
ধর্মমত বা সম্প্রদাঁয়সমূহের উপাসক আর না হই, এবং জগতের সকলের ভিতর 
উাঁহাঁকে দর্শন করি । আপনার] যদি ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে নিজেদের হৃদয়ে ধাঁহাঁকে 
উপাসনা করিতেছেন, তীাহাকেই সর্বজ্র উপাসন। করিবেন । 

প্রথম 5: এ-সকল সন্কীর্ণ ধারণ] ত্যাগ কর এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই 
ঈশ্বরকে দর্শন কর, যিনি সকল হাত দিয়া কাধ করিতেছেন, সকল পা দিয় 
চলিতেছেন, সকল মুখ দিয় খাইতেছেন। প্রত্যেক জীবে তিনি বান করেন, 
সকল মন দিয়া তিনি মনন করেন। তিনি শ্বতঃপ্রমাণ- আমাদের নিকট 
হইতেও নিকটতর। ইহা জানাই ধর্ম__ইহা জানাই বিশ্বাস। প্রভূ কৃপ। 
করিয়া! আমাদিগকে এই বিশ্বাস প্রদান করুন! আমরা ঘখন সমগ্র জগতের 
এই অখগুত্ব উপলব্ধি করিব, তখন অমৃতত্ব লাভ করিব। প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে 
দেখিলেও আমর অমর, সমগ্র জগতের সহিত এক | যতদিন এ জগতে এক- 
জনও বীাচিয়] থাঁকে, আমি তাহার মধ্যে জীবিত আছি। আমি এই সক্কী 
ক্ষুদ্র ব্যটি জীব নই, আমি সমষ্িস্বপ। অতীতে যত প্রাণী জন্গিয়াঁছিচ, 


ধর্ম কি? ১১৫ 


আমি তাহাদের সকলের জীবনন্বূপ ;$ আমিই বুদ্ধের, যীশুর ও মহশ্মদের 
আত্ম।। আমি সকল আচাধের আত্মা, যে-সকল দহ্থ্য অপহরণ করিয়াছে, 
যে-সকল হত্যাঁকাত্দীর ফাসি হইয়াছে, আমি তাহাদের ম্বব্ূপ, আমি সর্বময় । 
অতএব উঠ-_ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা । তুমি সমগ্র জগতের সহিত অভিন্ন । 
ইহাই যথার্থ বিনয়-হাটু গাঁড়িয়া করজোড়ে কেবল "আমি পাপী, আমি 
পাপী” বলার নাম বিনয় নয়। যখন এই ভেদের আবরণ ছিন্ন হয়, তখনই 
সর্বোচ্চ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । সমগ্র জগতের অখগুত্বই__ 
একত্বই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত । আমি অমুক ব্যক্তি-বিশেষ__ইহা তো অতি সন্কীর্ণভাব__ 
পাকা “আমির পক্ষে ইহ সত্য নয়। আমি সর্বময়-_-এইভাবের উপর 
দণ্ডায়মান হও এবং সেই পুকরুষোতমকে সর্বোচ্চভাবে সতত উপাননা কর, 
কারণ ঈশ্বর চৈতন্থত্বব্ূপ এবং তাহাকে সত্য ও চৈতন্তপ্ূপে উপাঁসন। করিতে 
হইবে । উপাসনার নিম্নতর প্রণালী অবলম্বনে মান্ছষের জড়বিষয়ক চিস্তাগুলি 
আধ্যাত্মিক উপাপনায় উন্নীত হয়, এবং অবশেষে সেই অখণ্ড অনস্ত ঈশ্বর 
টচতন্যের মধ্য দিয়! উপালিত হুন। যাহা কিছু সাস্ত, তাহ! জড় ; চৈতন্তই 
কেবল অনস্ত। ঈশ্বর চৈতন্স্বরূপ বলিয়া অনন্ত মাছষ চৈতন্চম্বব্বপ, 
ক্তরা অনম্ত এবং কেবল অনস্তই অনস্তের উপাসনায় সমর্থ । আমরা 
সেই অনস্তের উপাপনা করিব; উহাই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উপাসনা । 
এ-সকল ভাবের মহত্ব উপলন্ধি করা কত কঠিন! আমি যখন কেবল 
কল্পনার সাহায্যে মত গঠন করি, কথা বলি, দার্শনিক বিচার করি এবং পর 
নৃহর্তে কোন কিছু আমার প্রতিকূল হুইলে অজ্ঞাতনারে ক্রুদ্ধ হই, তখন 
ভুলিয়া যাই যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই ক্ষুদ্র সসীম আমি ছাড়া আর 
কিছু আছে; তখন বলিতে ভূলিয়। যাই যে, আমি চৈতন্যন্বরূপ, এ 
শকিঞ্কিখকর জগৎ আমার নিকট কি? আমি চৈতন্ুম্বরপ। আমি তখন 
»লিয়] যাই যে, এসব আমারই খেলা-_তুলিয়া। যাই ঈশ্বরকে, ভূলিয়া যাই 
₹ক্তির কথা। 

এই মুক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্তায় ভীক্ষ, ছুরধিগম্য ও কঠিন-_-ইহা| 
ততিক্রম করা কঠিন |» খধিরা এ-কথা বারবার বলিয়াছেন । তাহা হইলেও 


১ ক্ষরস্ত ধার! নিশিতা ছরতায়। হুর্গম্‌ পথন্তৎ কবয়ে। বদস্তি ।-_-কঠ. উপ. ১1৩১৪ 


১১৬ ামীজীর বাণী ও রচন। 


এ-সকল ছুবলত। ও বিফলতা৷ যেন তোমাকে বন্ধ না করে । উপনিষদের বাণী £ 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত |” উঠ-_-জাগে।, যতদিন না সেই লক্ষ্যে 
পৌছাইতেছ, ততদিন নিশ্চেষ্ট থাঁকিও না। যদিও এ পথ ক্ষরধারের স্তায় 
দুর্গম- -ছুরতিক্রম্য, দীর্ঘ ও কঠিন ; আমরা ইহ1 অতিক্রম করিবই করিব। 
মাছষ সাধনাবলে দেবাহুরের প্রভু হয়। আমর] ব্যতীত আমাদের ছুঃখের 
জন্য আর কেহই দায়ী নয়। তুমি কি মনে কর, মাহুষ যদি অস্বতের 
অনুসন্ধান করে, তৎপরিবর্তে সে বিধলাভ করিবে? অমৃত আছেই এবং যে 
উহ] পাইবার চেষ্টা করে, সে পাইবেই। হ্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন ঃ সকল 
ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে 
ভবসাগরের পরপারে লইয়। যাইব, ভীত হইও না।» 

এই বাণী জগতের সকল ধর্মশাস্ত্রেই আমরা শুনিতে পাই। সেই একই 
বাণী আমাদিগকে শিক্ষ। দেয়, ন্বর্গে যেমন, মর্ত্যেও তেমনি- তোমার 
ইচ্ছ] পূর্ণ হউক, কারণ সবই তোমার রাজত্ব, তোমার শক্তি, তোমার 
মহিমী।২ কঠিন-বড় কঠিন কথা । আমি নিজে নিজে বলি, “হে প্রত, 
আমি এখনই তোমার শরণ লইব-_প্রেমময় তোমার চরণে সমুর্ধয় সমর্পণ 
করিব, তোমার বেদীতে যাহ! কিছু সৎ, যাহ! কিছু পুণা- সবই স্থাপন 
করিব। আমার পাপতাপ, আমার ভাঁলমন্দ-__সবই তোমার চরণে সমপণ 
করিব। তুমি সব গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কখনও ভুলিব না।” এক 
মুহুর্তে বলি, তোমার ইচ্ছ। পুর্ণ হউক; পর মুহূর্তেই একটা কিছু আসিয়া 
উপস্থিত ংস্ক আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তখন আমি ক্রোধে লাফাইয়। 
উত্ঠি। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কিন্তু আচার্য বিভিন্ন ভাঁষ! ব্যবহার করেন। 
এই মিথ্যা! 'আমি'-কে মারিয়া ফেলো, তাহা হইলেই পাঁক1 “আমি” বিরাজ 
করিবে। হিক্র শাস্ব বলেন, “তোমাদের প্রতু আমি নঈর্ধাপরায়ণ ঈশ্বর__ 
আ(মাত সম্মুখে তোমার অন্ধ দেবতাদের উপাঁসন। করিলে চলিবে ন11%5 
সেখানে একমীত্র ঈশ্বরই রাজত্ব করিবেন। আমাদের বলিতে হইবে 'নাহং 
নাহংঃ তুঁছ তুঁছ।”_আমি নই, তুমি। তখন সেই প্রতুকে ব্যতীত 

১ সব্বধর্ঝন্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ত্র । গীতা ১৮1৫৬ 
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আমাদিগকে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে ; তিনি, শুধু তিনিই রাজত্ব করিবেন । 
হয়তো! আমরা খুব কঠোর সাধনা করি, তথাপি পরমুহূর্তেই আমাদের 
পদস্ধনন হয় এবং তখন আমরা জগজ্জননীর নিকট হাত বাড়াইতে চেষ্টা 
করি ; বুঝিতে পারি, জগজ্জননীর সহায়ত] ব্যতীত আমর! ঈ্াড়াইতে পারি 
না। জীবন অনস্ত, উহার একটি অধ্যায় এই £ “তোমার ইচ্ছ। পর্ণ হউক ।" 
এবং জীবনগ্রন্থের সকল অধ্যায়ের মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে সমগ্র জীবন 
উপলব্ধি করিতে পারি না। “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হুউক*__প্রতি মুহূর্তে 
বিশ্বাসঘাতক মন এই ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি কাচা "আমি'-কে জয় 
করিতে হইলে বারবার এ কথা অবশ্ঠট বলিতে হইবে । আমরা বিশ্বাষস- 
ঘাতকের সেবা করিব অথচ পরিজ্রাণ পাইব-_ইহ। কখনও হইতে পারে না। 
বিশ্বাসঘাতক ব্যতীত সকলেই পরিক্রাণ পাইবে এবং ঘখন আমরা আমাদের 
“পাক! আমির বাণী অমান্য করি, তখনই বিশ্বাঘঘাতক-_নিজেদের বিরুদ্ধে 
এবং জগজ্জননীর মহিমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দিত হই । যাহাঁই 
ঘটুক না কেন, আমাদের দেহ ও মন সেই মহান্‌ ইচ্ছাঁময়ের নিকট সমর্পণ 
করিব। হিন্দু দার্শনিক ঠিক কথাই বলিয়াছেন £ ঘদি মানুষ ছুবার উচ্চারণ 
করে, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক+, সে.পাপাচরণ করে। “তোমার ইচ্ছা পুর্ণ 
হউক*- ইহার বেশি আর কি প্রয়োজন ? উহা দুবার বলিবার আবশ্যক 
কি? যাহা ভাল, তাহ! তো ভালই । একবার যখন বলিয়াছি, তখন এ কথা 
ফিরাইয়া লওয়া চলিবে ন। | ণথ্বর্গের ন্যায় মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, 
কারণ তোমারই সব রাজত্ব, সব শক্তি, সব মহিম। চিরদিনের জন্য তোমারই 1, 
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লগ্নে প্রদত্ত বন্তৃত। 


মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিক্সাছে এবং 
এখনও করিতেছে, এ সকলের মধ্যে ধর্মন্পে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন 
শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয় । সর্বপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
পশ্চাতে কোথাও ন1 কোথাও সেই অপূর্ব শক্তির কার্যকারিতা বিদ্যমান এবং 
সকল ব্যষ্টরিমীনবের মধ্যে সংহতির মহন্তম প্রেরণা এই শক্তি হইতেই উড্ভৃত। 
ইহ1 আমর! সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে, অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন- জাতি, 
জলবায়ু, এমন কি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর | ইহা! স্থবিদিত সত্য যে, 
যাহার! একই ঈশ্বরের উপাঁসক, একই ধর্শে বিশ্বাসী, তাহার একই বংশজাত 
লোকদের, এমন কি ভ্রাতাদের অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত 
পরস্পরের সাহাধ্য করিয়াছে । ধর্মের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য বহু 
প্রকার চেষ্টা হইয়াছে । যে-সকল প্রাচীন ধর্ম বর্তমান কালাবধি টিকিয়। 
আছে, এগুলির এই একটি দাবি যে, তাহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত ; 
তাঁহাদের উৎপত্তি যেন মানুষের মন্তিক্ষ হইতে হয় নাই ; বাহিরের কোন স্থান 
হইতে ধর্মগুলি আপিয়াছে। 

আধুনিক পণ্তিত-সমাজে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে_ একটি ধমের- আধ্যাত্মিক তত্ব, অপরটি অনস্ত ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ । 
এক পক্ষ বলেন, পিতৃপুরুষদের উপাসনা হইতেই ধর্মীয় ধারণার আরম্ভ; 
অপর পক্ষ বলেন, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে মানবধর্ষের আরোপ হইতেই ধর্মের 
সুচনা । মাঙ্ষ তাহার মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্মতিরক্ষা করিতে চায় এবং ভাবে 
যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহনাঁশ হইলেও তাহারা জীবিত থাকে, এবং সেইজন্ই 
সে তাহাদের উদ্দেশে খাছ্যাঁদি উৎসর্গ করিতে এবং কতকটণ তাহাদের পৃজা 
করিতে ইচ্ছা করে। এই ধারণার পরিণতিই আমাদের নিকট ধর্ম নামে 
অভিহিত হইয়াছে । , 

মিশর, ব্যাবিলন ও চীনবাসীদের এবং আমেরিক1 ও অন্ঠান্ত দেশের বহু 
জাঁতির প্রাচীন ধর্মনমূহ আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের পুজা হইতেই যে 
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ধর্মের আরস্ত, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আঁমব1 দেখিতে পাই । প্রাচীন মিশতীক্ষ- 
দের আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারণ। ছিল--প্রত্যেক দেহে তদনুরূপ আর একটি 
গছ্বিতীয়” চেতন-স্তা থাকে । প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় তাহাঁরই 
অন্ন্ূপ আর একটি সত! থাকে ; মানুষের স্বৃত্যু হইলে এই ছিতীয় সত্তা দেহ 
ছাড়িয়া যায়, অথচ তখনও সে বাঁচিয়া থাকে । যতদিন ম্বত দেহ অটুট 
থাকে, শুধু ততদ্দিনই এই দ্বিতীয় সত্ব বিদ্যমান থাকিতে পারে । সেইজন্যই 
এই দেহটাকে অক্ষত রাখিবার জন্য মিশরীদের এত আগ্রহ দেখিতে পাই। 
এইজন্যই তাহার! এ-সব স্থবৃহৎ পিরামিড নিমাঁণ করিয়া এগুলির যধো মৃতদেহ 
রক্ষা করিত। কারণ তাহাদের ধারণ] ছিল যে, মৃতদেহের কোন অংশ 
নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্বারও অন্ধরূপ অংশটি নষ্ট হইয়া যাইবে । ইহা স্পষ্টতই 
পিতৃপুরুষের উপালনা। প্রাচীন ব্যাবিলোন-বাসীদের মধ্যেও কিঞ্কিৎ 
পরিবতিত আকারে এই দ্বিতীয় জীবসন্তার ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহাদের 
মতে- মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবসন্তায় নেহবোধ নষ্ট হইয়া! যায়। পে খাগ্, 
পানীয় এবং নানারূপ সাহাধ্যের জন্য জীবিত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায় । এমন 
কি, সে নিজ সম্ভান-সম্ভতি এবং স্ত্রীর প্রতিও সমস্ত স্সেহ-মমত হারাইয়। 
ফেলে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতরেও এই প্রকার পূর্বপুরুষদের পূজার নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া! যায়। চীনজাতির মধধ্যেও এই পিতৃগণের পৃজাই তাহাদের 
ধর্মের যূলভিত্তি বল। যাইতে পারে এবং এখনও এই বিশ্বাস এ বিরাট দেশের 
এক প্রাস্ত হইতে অপর প্প্রাস্ত পর্যস্ত প্রচলিত। বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে 
একমাজ্ম পিতৃ-উপাসনাই সমগ্র চীনদেশে ধর্মাকারে বিস্তৃতি লাভ কবিক্পাছে। 
স্থতরাং এক দিক দিয়! দেখিতে গেলে ধাহার। এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, 
পিতৃপুকুষের উপালন1 হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের ধারণ। 
নুষ্টভাবে সমথিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। 

পক্ষান্তরে এমন অনেক মনীষী আছেন, বাহার প্রাচীন আর্য সাহিত্য 
( শাস্্র ) হইতে দেখান ষে, প্রকৃতির উপাসন। হইতেই ধর্মের সুচনা । যদিও 
ভারতবর্ষের সর্বজ্র পূর্বপুরুষের পুজীর প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাশি প্রাচীনতম 
শান্সে তাহার কোন চিহও খু'জিয়। পাওয়! যায় না। আর্দের প্রাচীনতম 
শাস্গ্রস্থ ধখেদ-সংহিতাঁতে আমর! ইহার কোন নিদর্শন পাই ন1। দ্আধুনিক 
পপ্ডিতগণের মতে খখেদে প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
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সেখানে মানবমন যেন বহির্জগতের অস্তরীলে অবস্থিত বস্তর আভাস পাওয়ার জন্ত 
চেষ্টিত বলিয়! বোঁধ হয়। উষা» সন্ধ্যা, ঝঞ্চা_প্ররূতির অভ্ভূত ও বিশাল শক্তি- 
সমূহ ও সৌন্দর্য মীনবমনকে আকর্ষণ করে । সেই মানবমন প্রকৃতির পরপারে 
খাইয়! সেখানে যাহা আছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে আকাজ্ক। 
করে। এই প্রচেষ্টায় তাহার প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আত্মা ও শরীরাদি 
দিয়! মানবীয় গুণরাশিতে ভূষিত-'করে। এগুলি তাহার ধারণায় কখন 
সৌন্দ্যমস্তিত, কখন বা ইন্দ্রিয়েরে অতীত। এই-সব চেষ্টার অস্তে এই 
প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিগুলি তাহার নিকট নিছক ভাবময় বস্ত, মানবধমী 
হউক বানা হউক । প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রকার ধারণ দেখিতে 
পাওয়া যায়; তাহাদের পুরাঁণসমূহ কেবল এই ভাবময় প্রকৃতির উপাঁসনায় 
পূর্ণ । প্রাচীন জার্মান, স্বাঞ্ডিনেভীর এবং অন্যান্ত আর্জজাতিদ্ের মধ্যেও 
অন্ুর্বপ ধারণা দেখিতে পাওয়] যাঁয়। স্থতরাঁ এই পক্ষেও নুদৃঢ় প্রমাণ 
উপস্থাপিত কর] হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে চেতন ব্যক্তিরূপে 
কল্পনা কর! হইতেই ধর্মের উৎপতি হইয়াছে । 

এই মতদ্বয় পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও তৃতীয় এক ভিত্তি অবলম্বনে 
উহাদের সামগ্রশ্য-বিধাঁন কর] যাইতে পারে ; আমার মনে হয়, উহাই ধর্মের 
প্রকৃত উৎস এবং ইহাঁকে আমি “ইন্্রিয়ের সীমা আতক্রমণের চেষ্টা, বলিতে 
ইচ্ছা করি। মান্ষ একদিকে তাহার পিতৃপুরুষগণের আত্মার অথবা 
প্রেতাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, অর্থাৎ শরীর-নাঁশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, 
তাহার কিঞ্চি২ আভাস পাইতে চায়; কিংবা অপর দিকে এই বিশাল 
জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালে যে-শক্তিব ক্রিয়। চলিতেছে, তাহার হ্বরূপ জানিতে 
সচেষ্ট হয়। এই উভয়ের মধ্যে মানুষ ষে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, 
ইহ! স্থনিশ্চিত যে, দমে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। 
ইন্ছরিয়ের গগ্ডির মধ্যেই সে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্ড্রিয় অবস্থায় 
যাইতে চায়। 

এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট 
ইহ! খুব ম্বাভাবিক বলিয়া! বোঁধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর 
দিয়াই আসে। অমরত্বের প্রথম ধারণ। মাহুষ স্বপ্রের ভিতর দিয়া অনাক্মাসে 
পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চ্য অবস্থা নয়? আমর। জানি 
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যে, শিশুগণ এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির! তাহাদের জাগ্রৎ ও হ্বপ্রীবস্থার মধ্যে 
অতি অন্ন পার্থক্য অনুভব করে। হ্প্রাবস্থায় দেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেও 
মন বখন এঁ অবস্থায়ও তাহার সমুদয় জটিল কার্ধ চালাইয়া যাইতে থাকে, 
তখন অমরত্ব-বিষয়ে এ-সব ব্যক্তি যে সহজলভ্য প্রমাণ পাইয়া থাকে, উহা 
অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক যুক্তি আর কি থাকিতে পারে? অতএব 
মাঙ্গষ ঘি তত্ক্ষণাৎ এই পিদ্ধাস্ত করিয়া! বসে যে, এই দেহ চিরকালের মতো 
নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ববহ ক্রিয়া চলিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
আমার মতে অলৌকিক তত্ব-বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি অধিকতর শ্বাভাবিক এবং 
এই ন্বপ্রাবস্থার ধারণা অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্বে উপনীত 
হয়। অবশ্ট ইহাঁও সত্য যে, কালে অধিকাংশ মাচ্ষই বুঝিতে পারিয়াছিল, 
জাগ্রদবস্থায় তাহাদের এই স্বপ্র সত্য বলিয়। প্রতীত হয় না, এবং স্বপ্রাবস্থায় 
যে মানুষের কোন অভিনব অভিজ্ঞত1 লাভ হয়, তাহাঁও নয় ; পরন্ত সে তখন 
জাগ্রৎ“কাঁলীন অভিজ্ঞতাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র । 

কিন্ত ইতিমধ্যে মানব-মনে সত্যাহ্ছসন্ধিৎস। অঙ্কুরিত হুইয়। গিয়াছে এবং 
উহার গতি অন্তমুখে চলিয়াছে। মানুষ এখন তাহার মনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি 
আরও গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং জাগরণ ও স্বপ্রের অবস্থা 
অপেক্ষাঁও উচ্চতর একটি অবস্থা আবিষ্ষার করিল । ভাঁবাবেশ বা ভগবংপ্রেরণা 
নামে পরিচিত এই অবস্থাটির কথা আমর! পৃথিবীর সকল স্থপ্রতিষ্তিত ধর্মের 
মধ্যেই পাই । সকল স্থপ্রতিষ্ঠিত ধর্মেই ঘোষিত হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা _ 
অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ঈশদূতগণ মনের এমন সব উচ্চতর অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছিলেন, ঘাহ! নিদ্রা ও জাগরণ হইতে ভিন্ন এবং মেখানে তাহার! 
অধ্যাত্স-জগৎ নামে পরিচিত এক অবস্থাবিশেষের সহিত সন্বদ্ধযুস্ত অভিনব 
সতালমূহ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । আমর! জাগ্রদবস্থায় পারিপার্থিক অবস্থা- 
সমূহ যেভাবে অন্থভব করি, তাহার! পূর্বোক্ত অবস্থায় পৌছিয়! সেগুলি আরও 
স্পষ্টতরদূপে উপলব্ধি করেন । 

দৃষ্টান্তব্বরূপ ব্রাহ্মণদের ধর্মকে লওয়া যাঁক। বেদসমুহ খধিদের দ্বার 
লিপিবদ্ধ বপিয় উল্লিখিত হয়। এই-সকল খবি কতিপয় সতোর দ্রষ্টা মহাপুরুষ 
ছিলেন। সংস্কৃত “খধি' শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্ত্র অর্থাৎ বৈদিক স্ততিসমূহের 
ব1 চিন্তারাশির প্রত্যক্ষ দ্র্ট। । খধিগণ বলেন, তাহার] কতকগুলি সত্য অচ্ছভব 
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করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যদি “অতীন্দ্রিয়' বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ” 
কথাটি ব্যবহার কর! চলে । এই সত্যসমূহ তীহার1 লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন । 
এই একই সত্য ইহুদী এবং শ্রীষ্টানদের মধ্যেও বিঘোধিত হইতে দেখা যায় । 

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী “হীনযান' সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথ উঠিতে পারে। জিজ্ঞাস্য 
এই যে, বৌদ্ধেরা খন কোন আত্ম! বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তখন তাহাদের 
ধর্ম কির্ূপে এই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইবে ? ইহার উত্তর এই যে» 
বৌদ্ধেরাঁও এক শাশ্বত নৈতিক বিধানে বিশ্বাপী এবং সেই নীতি-বিধান আমর? 
যে অর্থে “যুক্তি বুঝি, তাহা৷ হইতে উৎপন্ন হয় নাই । কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবস্থায় 
পৌছিয়! বুদ্ধদেব উহ। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন । আপনাদের 
মধ্যে ধাহার। বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, এমন কি “এশিয়ার আলো।' 
(7075 11806 ০£ 48518 ) নামক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থে নিবন্ধ অতি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণও পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষ- 
মূলে ধ্যানস্থ হইয়। অতীক্দ্রিয় অবস্থায় পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ 
এই অবস্থা হইতেই আসিয়াছে, বুদ্ধির গবেষণ] হইতে নয় । 

অতএব সকল ধর্মেই এই এক আশ্চধ বাণী ঘোধিত হয় ঘে, মানব-মন কোন 
কোন সময় শুধু ইন্ড্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম 
করে। তখন এই মন এমন সব তথ্য প্রত্যক্ষ করে, যেগুলির ধারণা তে 
কোন কাঁলে করিতে পাঁরিত না৷ এবং যুক্তির দ্বারাও পাইত না। এই তথ্য- 
সমৃহই জগতের সকল ধর্মের মূল ভিন্তি। অবশ্য এই তথ্যগুলি সম্বন্ধে আপত্তি 
উত্থাপন নরিলর এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার অধিকার আঁমাঁদের 
আছে; তথাপি জগতের সকল প্রচলিত ধর্মমতেই দাবি কর]! হয় যে, মাঁনব- 
মনের এমন এক অদ্ভূত শক্তি আছে, যাহার বলে সে ইন্ড্রিয় ও বিচার-শক্তির 
সীমা অতিক্রম করিতে পারে ; অধিকন্ত তাহার1 এই শক্তিকে একটি বাস্তব 
সতা বলিয়াই দাবি করে। 

সকল ধর্মে স্বীকৃত এই সকল তথ্য কতদূর সত্য ; তাঁহ। বিচার ন1 করিয়াও 
আমর! তাহাদের একটি সাধারণ বিশেষত্ব দেখিতে পাই । উদাহরণস্বরূপ 
পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত স্থল তথ্যগুলির তুলনায় ধর্মের আবিষ্ণারগুলি 
অতি সুদ, এবং ধে-সকল ধর্ম অতি উন্নত প্রণালীতে স্বপ্রতিষিত হইয়াছে, 
সেগুলি সবই এক সুশ্মতম তত্ব স্বীকার করে ; কাহারও মতে উহ] হয়তো এক 
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নিরপেক্ষ সুল্্ম সতা, অথবা সর্বব্যাপী পুরুষ, অথব] ঈশ্বর-না'মধেয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি- 
বিশেষ, অথব। নৈতিক বিধি ; আবার কাহারও মতে উহ। হয়তো সকল সতার 
অন্তশিহিত সার সত্য । এমন কি আধুনিক কালে মনের অতীব্ড্রিয় অবস্থার 
উপর নির্ভর ন1 করিয়া! ধর্মমত প্রচারের যত প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে, 
তাহাঁতেও প্রাচীনদের হ্বীরূত পুরাতন সুক্মভাবগুলিই গ্রহণ কর। হইয়াছে এবং 
ধগুলিকে নীতি-বিধান (10751 [.2৬/), আদর্শগত এক্য (09০91 05165) 
প্রভৃতি নৃতন নামে অভিহিত করা হইতেছে এবং ইহ। দ্বারা দেখানো হইম্সাছে 
যে, এই-মকল স্ম্ম তত ইন্ছ্রিকসগ্রাহা নয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ পধস্ত 
কোন আদর্শ মানুষ দেখে নাই, তথাপি আমাদিগকে এপ এক ব্যক্তিতে 
বিশ্বাসী হইতে বলা হয়। আমাদের মধ্যে কেহই এ-পর্যস্ত পুর্ণ আদর্শ মাহষ 
দেখে নাই, তথাপি সেই আদর্শ বাতীত আমর! উন্নতি লাভ করিতে 
পারি না। বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হুইয়া উঠে যে, এক সুক্ষ 
অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আষাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষ রূপে, অথবা 
নীতিবাঁদরূপে, অথবা নিরাকার সত্বাবূপে, অথবা সর্বাুন্যত সারবস্তরূপে 
উপস্থাপিত করা হয় । আমরা সর্ববাই সেই আদর্শে উন্নীত হইবার চেষ্ট। 
করিতেছি । প্রত্যেক মানব যেমনই হউক বা যেখানেই থাকুক, তাহার 
অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে একটা নিজন্ব আদর্শ আছে, প্রত্যেকেরই এক অসীম 
আনন্দের আদর্শ আছে । আমাদের চতুরপিকে যে-সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, 
সর্বত্র যে কর্মচাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, এগুলি অধিকাংশই এই অনস্ত শক্তি 
অর্জনের, এই অসীম আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু অল্প- 
মখ্যক লোক অচিরেই বুঝিতে পারে যে, যদিও তাহার অনস্ত শক্তিলাভের 
প্রচেষ্টায় ন্রিত রহিয়াছে, তথাপি সেই শক্তি ইন্ড্রিয়ের ছার! লভ্য নয়। 
তাহার] অবিলঘ্বে বুঝিতে পারে যে, ইন্ছ্রিয় ছার সেই অনস্ত স্থখ লাভ করা 
যায় না। অন্যভাবে এরূপ বল] চলে যে, ইন্ড্রিয়গুলি ও দেহ এত সীমাবদ্ধ ষে, 
সেগুলি অনীমকে প্রকাশ করিতে পারে না। অসীষকে শীমাঁর মধ্য দিয়! 
গুকাঁশ করা অসম্ভব ; কালে মানুষ অসীমকে সসীমের ভিতর দিক্া গুকাশ 
করিবার চেষ্ট। ত্যাগ করিতে শেখে । এই ত্যাগ, এই চেষ্টা করাই নীতি- 
খানের মূল ভিত্তি। ত্যাগের ভিত্তির উপরই নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্িত। ' এমন 
কোন নীতি কোন কালে প্রচারিত হয় নাই, ঘাছার মূলে ত্যাগ নাই। 
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'নাহং নাহ, তুঁহু তুহ'__ইহাই নীতিশাস্ত্রের চিরস্তন বাণী। নীতি- 
শবস্প্রের উপদেশ-ম্বার্থ নয়, পরার্থ। নীতিশাম্্র বলে, সেই অনস্ত শক্তি বা 
অনন্ত ক্ুথকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া লাভ করিতে সচেই মানুষ নিজের স্বাতন্ত্রা 
সম্বন্ধে একট] যে মিথ্যা ধারণ] আকড়াইয়। থাকে, তাহা ত্যাগ করিতেই হইবে। 
নিজেকে সর্বপশ্চাতে রাখিয়। অন্তকে প্রাধান্ত দিতে হইবে । ইন্ড্িয়সমূহ বলে, 
«আমারই হইবে প্রথম স্থান |» নীতিশাস্্ বলে, “না, আমি থাকিব সর্বশেষে ) 
স্ুতরাঁ সকল নীতিশাস্ই এই ত্যাগের--জড়জগতে ত্বার্থবিলোপের উপর 
প্রতিষ্রিত, স্বার্থরক্ষার উপর নয়। এই জড়জগতে কখনও সেই অনস্তের পূণ 
অভিব্যক্তি হইবে না, ইহা অসম্ভব অথব। কল্পনীরও অযোগ্য । 

হতরং মানুষকে জড়জগৎ্ ত্যাগ করিয়া সেই অনস্তের গভীরতর প্রকাশের 
অন্বেষণে আরও উচ্চতর ভাঁব-ভূমিতে উঠিতে হইবে । এই ভাঁবেই বিভিন্ন 
নৈতিক বিধি রচিত হইতেছে ঃ কিন্ত সকলেরই মেই এক মূল আদর্শ- চিরস্তন 
আত্মত্যাগ । অহঙ্কারের পুর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ। যদি মানুষকে 
তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তা করিতে নিষেধ কর হয়, তবে সে শিহরিয়া উঠে । 
তাহার নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইতে অত্যন্ত ভীত বলিয়া মনে হয়। অথচ 
সেই-সব লোকই আবার প্রচার করে যে, নীতিশাম্ত্রের উচ্চতম আধর্শগুলিই 
যথার্থ; তাহানা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, সকল নীতিশাস্তের গণ্ডি 
লক্ষ্য এবং অস্তমিহিত ভাঁবই হইল এই *অহং-এর নাশ, উহার বুদ্ধি নয় । 

হিতবাদের আদর্শ মান্ষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, 
কারণ “বখমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার কর! 
যায়না । অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি 
বলিতে পছন্দ করি, তাহ! ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে, পারে না। 
অনস্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাড়াইতে পারে না। যে- 
কোন নীতিশাস্ত্র মানুষকে তাহার নিজ সমাজের গণ্তডির মধ্যেই আবদ্ধ বাখিতে 
ইচ্ছা করে, তাহ সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রযোজ্া নৈতিক বিধি ব্যাখা 
করিতে অক্ষম । হিতবাদীর। অনস্তকে পাইবার সাধনা এবং অতীক্দ্রিয় বন্ত 
লাভের আশ] ত্যাগ করিতে বলেনঃ তাহাদের মতে ইহা অসাধ্য ও 
অযৌক্তিক | আবার তীহারাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে নীঁতি অবলম্বন এব' 
সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে বলেন । কেন আমরা কল্যাণ করিব? হিত 
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কর] তো গৌণ ব্যাপার । আমাদের একটি আদর্শ থাঁক1 আবশ্তক। নীতিশান্ 
তো! লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ সাধনের উপায় মাত্র । লক্ষ্যই যদি না থাকে, 
তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন? কেন আমি অন্তের অনিষ্ট না করিয়া 
উপকার করিব? স্থুখই ঘদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন আমি নিজেকে 
স্থখী এবং অপরকে ছুঃখী করিব না? আমাকে বাধা দেয় কিসে? দ্বিতীয়তঃ 
হিতবাদের ভিত্তি অতীব সঙ্বীর্ণ। যেসকল সামাজিক রীতিনীতি ও 
কার্ধবার] প্রচলিত আছে, দেগুলি সমাজের বর্তমান অবস্থা হইতেই গৃহীত. 
হইয়াছে । কিন্তু হিতবাদীদের এমন কি অধিকার আছে যে, তাঁছা।রা সমাজকে 
চিরস্তন বলিক্পা কল্পন! করিবেন? বহুষুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব 
সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে 
অগ্রনর হুইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান । শুধু 
সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরস্তন হইতে পারে না! এবং 
সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না। অতএব হিতবাদ-সম্ভৃত 
মতগুলি বড়জোর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় কাধকর হইতে পারে। তাহার 
বাছিয়ে উহাদের কোন মূল্য নাই। কিন্তধর্ম ও আধ্যাত্মিকত1 হইতে উদ্ভুত 
চরিত্রনীতি ও নৈতিক বিধির কার্ধক্ষেত্র বা পরিধি সমষ্রি মানবের সমগ্র দিক॥ 
ইহ] ব্যঙির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইলেও ইহার সম্পর্ক সমট্টির সহিত। সমাছজও 
ইহার অন্ততভু ক্ত, কারণ সমাজ তো ব্যিনিচয়ের সমট্ি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
যেহেতু এই নৈতিক বিধি ব্যপ্টি ও তাহার অনন্ত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 
সেহেতু সমাজ যে-কোন সময়ে ষেকোন অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহ সমুদয় 
সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোজা | এইরপে দেখা যায় ঘষে, মানব জাতির পক্ষে 
আধ্যাক্মিকতার প্রয়োজন সর্ববণাই আছে। জড় ঘতই সুখকর হউক না কেন, 
গাছ সর্বদ1 জড়ের চিন্তা করিতে পারে না। 

লোকে বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশী মনোযোগ দিলে আমাধেন্গ 
ব্যাবহারিক জগতে প্রমাদ ঘটে । স্থ্দুর অতীতে চৈনিক খষি কন্ক্ক্য সিয়ামের 
সময়ে বলা হুইত---“আগে ইহলোকের স্থব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহলোকের 
ব্যবস্থা হই্পা গেলে পরলোকের কখ। ভাবিব।” ইহা! বেশ সুন্দর কথ! যে, 
ঘামরা ইহু-জগতের কার্ধে তৎপর হুইব, কিন্তু ইহাঁও ভ্রষ্টব্য 'যে, যদি 
শাধ্যাক্মিক বিষে অত্যধিক মনোধষোগের ফলে ব্যাবহারিক জীবনে কিঞ্চিৎ 
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ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত বাস্তব-জীবনের প্রতি অত্যধিক মনো- 
নিবেশের ফলে আমাদের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই ক্ষতি হইয়া 
থাঁকে। এইভাবে চলিলে মানগষ জড়বাদী হুইয়1! পড়ে, কারণ প্রকতিই 
মানুষের লক্ষ্য নয়__মাঁজষের লক্ষ্য তদপেক্ষা উচ্চতর বস্ত। 

যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ 
তাহাকে যথার্থ মানব বল! চলে। এই প্রকৃতির দুইটি রূপ-_-অস্তঃপ্রকাতি ও 
বহিঃপ্রকতি। যে নিয়মগুলি আমাদের বাহিরের ও শরীরের ভিতরের জড় 
কণিকাঁপমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, কেবল সেগুলিই প্রকৃতির অস্তভূক্তি নয়, পরস্ত 
সুশ্্মতর অন্তঃপ্ররৃতিও উহার অস্তভূক্ত $ বস্ততঃ এই স্থক্্ততর প্রকৃতিই বহি- 
জগতের নিয়ামক শক্তি । বহিঃপ্রকৃত্তিকে জয় কর খুবই ভাল ও বড় কথাঃ 
কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় কর! আরও মহত্তর | যে-সকল নিয়মাহমারে গ্রহ- 
নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি জানা উত্তম, কিন্তু যে-সকল নিয়মাহ্ুসারে 
মানুষের কামনা, মনোবুত্তি ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি জানা অনস্তগুণে 
মহত্তর ও উত্কৃ্। অন্তর্মীনবের এই জয়, মানব-মনের যে-সকল হুক ক্রিয়া 
শক্তি কাজ করিতেছে, সেগুলির রহস্য জান।__সবই সম্পূর্ণরূপে ধর্মের অন্তর্গত । 
শানব-প্রকতি__-আখমি সাধারণ মাঁনব-প্রকৃতির কথা বলিতেছি-_বড় বড় 
প্রাকৃতিক ঘটন। দেখিতে চাঁয়। সাধারণ মানুষ সুক্ম বিষয় ধারণ করিতে 
পারে না। ইহ1 বেশ বলা হয় যে, সাধারণ লোকে সহম্্ মেষশাবক- 
হত্যাকারী পিংহেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহার। একবারও ভাবে না 
যে, ইহা এক হাজার মেষের মৃত্যু ঘটিল, যদিও পিংহটার ক্ষণস্থায়ী জয় 
হইয়াছে ; তাহার কেবল শারীরিক শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অনুভব করে। 
সাধারণ মানবের মনের ধারাই এইব্ধপ। তাহারা বাহিরের বিষয় বোঝে 
এবং তাহাতেই সখ অনুভব করে ; কিন্ত প্রত্যেক সমাজে একশ্রেণীর লোক 
আছেন, ধাহাদের আনন্দ_-ইন্িক়গ্রাহা বস্তর মধ্যে নাই, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে 
তাহার! মাঝে মাঝে জড়বস্ত অপেক্ষা! উচ্চতর কিছুর আভাস পাইয়া থাকেন 
এবং উহ] পাইবার জন্য সচেষ্ট হন। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্াহ্ুপুঙ্খভাবে 
পাঠ করিলে আমরা সর্বদা দেখিতে পাঁইব যে, এন্সপ সুক্মদশরখ লোকের সংখ্যা 
বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয় এবং অনস্তের অচ্ছসন্ধান বন্ধ 
হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীর] এই অন্সন্ধানকে যতই বুথ! বলুক 
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না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মুল উৎস হইতেছে তাহার 
আধ্যাত্মিকতা, এবং ধখনই এ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আপিয়া 
তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়। 

এইরূপে ধর্ম হইতে আমর] যে-নকল তথ্য ও তত্ব শিক্ষা করিতে পারি, 
যে-সাত্বন। পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া! দিলেও ধর্ম অন্ততম বিজ্ঞান অথব! 
গবেষণার বস্ত হিসাবে মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অন্রমীলনের 
বিষয়। অনস্ভতের এই অনুসন্ধান, অনস্তকে ধারণ। করিবার এই সাধনা, 
ইন্ড্রিয়ের সীম! অতিক্রম করিয়া! যেন জড়ের বাঁহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক 
মানবের ক্রমবিকাঁশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা-অনস্তকে আমাদের সতার সঙ্গে 
একীভূত করিবার এই নিরস্তর প্রয়াস-_-এই সংগ্রামই মান্ছষের সর্বে।চ্চ গৌরব 
ও মহুত্বের বিকাশ । কেহ কেহ ভোজনে সর্বাধিক আনন্দ পাক, আমাদের 
বলিবার কোন অধিকার নাই যে, তাহাদের উহাতে আনন্দ পাওয়া উচিত 
নয়। আবার কেহ কেহ সামান্ত কিছু লাভ করিলেই অত্যন্ত সখ বোধ করে; 
তাহাদের পক্ষে উহা? অন্ুচিত- _এবপ বলিবাঁর অধিকার আমাদের নাই । তেমনি 
আবার ধে-মাহৃষ ধর্মচিস্তায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাঁইতেছে, তাহাকে বাধ। দিবারও 
উহাদের কোন অধিকার নাই। যে-প্রাণী যত নিক্স্তরের হইবে, ইন্দ্িয়- 
স্থখে মে তত অধিক স্বখ পাইবে । শ্রগাল-কুকুর যতখানি আগ্রহের সহিত 
ভোজন করে, কম লোকই সেভাবে আহার করিতে পারে । কিন্তু শুগাল- 
কুকুরের স্থখাচ্ুভূতির সবটাই যেন তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত 
হইয়! রহিয়াছে । সকল জাতির মধ্যেই দেখ! যায়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের 
ইন্ড্রিয়ের সাহাষ্যে স্থুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্্ লোকের! 
চিন্তাঁয়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে । আধ্যাত্মিকতার 
রাজ্য আরও উচ্চতর ॥ উহার বিষয়টি অনস্ত হওয়ায় এ রাজ্যও সর্বোচ্চ এবং 
যাঁহাঁরা উহা সম্যকরূপে ধারণ] করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে এ স্তরের 
সথখও সর্বোৎকষ্ট । সুতরাং “মানুষকে স্থখানুসদ্ধান করিতে হইবে' ছিতবাদীর 
এই মত মানিয়! লইলেও মান্ধষের পক্ষে ধর্মচিস্তার অনুশীলন করা উচিত 3 
কারণ ধর্মান্ুশীলনেই উচ্চতম স্থুখ আছে। স্থতরাং আমার মতে ধর্মাহ্শীলন 
একাস্ত প্রয়োজন । ইহার ফল হইতেও আমরা তাহ বুঝিতে. পারি। 
মানব-মনকে গতিশীল কন্সিবার জন্ত, ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিক্ষামক শক্তি । ধর্ম 
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আমাদের ভিতর যে পরিমাঁণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্ত কোন আদর্শ 
তাহা পারে না। মানব-জাতির ইতিহাস হইতে স্পষ্টই গ্রতীত হয় ফে 
অতীতে এইবপই হইয়াছে, এবং ধর্মের শক্তি এখনও নিঃশেধিত হয় নাই। 
কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে 
পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, 
নীতিপরায়ণ এবং সরল ছিলেন। কিন্তু ঘেসকল মহামানব বিশ্বব্যাপী 
আন্দোলনের অষ্টা, ধাহাঁর1 জগতে যেন চৌন্বকশক্কিরাঁশি সঞ্চারিত করেন, 
ধাহাদের শক্তি শত সহন্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, ধাহাদের জীবন 
অপরের জীবনে আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্লিত করে, এরূপ মহাপুরুষদে র 
মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরণা দেখিতে পাই। তাহাদের 
প্রেরণা-শক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে । যে অনম্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত 
অধিকার, যাহ। তাহার প্রকৃতিগত, তাহ] উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্মই সর্বাপেক্ষা 
বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্ধ-সম্পাদনে, নিজের ও 
অপরের জীবনে শাস্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাঁশক্তি ; অতএব সেই 
দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার অন্ুবীলন কর। উচিত। পূর্বাপেক্ষ! উদ্দার ভিত্তিতে 
ধর্মের অনুশীলন আবশ্তক | সর্বপ্রকার সন্কীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দুর 
করিতে হইবে । সকল সাম্প্রদায়িক, ত্বঙ্জগাতীয় বা শ্বগোত্রীয় ভাব পরিত্যাগ 
কারতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও গে।ঠীর নিজস্ব ঈশ্বর থাকিবেন এবং অপর 
সকলের ইশ্বর মিথ্য।__এই-জাতীয় ধারণ! কুসংস্কার, এগুলি অতীতের গর্ভেই 
বিলীন হওয়া উচিত। এই ধরনের ধারণা গুলি অবশ্য বর্জনীয় । 

মানবমনের যতই বিস্তার হয়, তাহার আধ্যাত্মিক সোপানগুলিও ততই 
প্রসার লাভ করে। এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন মানুষের চিস্তাঁগুলি 
লিপিবদ্ধ হইতে না হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে । বর্তমানে আমরা 
শুধু যান্ত্রিক উপায়ে সমগ্র জগতের সংস্পর্শে আপিয়াছি, সুতরাং জগতের 
ভাবী ধর্মসমূহকে একদিকে ঘেমন সর্বজনীন, অপরদিকে তেমনি উদার হইতে 
হইবে। | 

জগতে যাহা কিছু সং ও মহৎ, তাহার সবই ভাবী ধর্মাদর্শের অন্ততৃক্তি 
হওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে উহণীতে ভাবী উন্নতির অনস্ত সুযোগ নিছিত 


ধর্মের প্রয়োজন | ১২৯ 


থাকিবে । অতীতের যাহা কিছু ভাগ, তাহার সবই স্থুরক্ষিত হইবে, এবং 
পূর্বে সঞ্চিত ধর্মভাগ্ডারে নৃতন ভাবদংধোগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে 
হইবে । অরধিকস্ত প্রত্যেক ধর্মেই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া 
আবশ্তক ; পরস্ক ঈশ্বর-সন্বন্বীয় অপরের কোন বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে 
করিয়া. নিন্দা করা উচিত নয়। আমার জীবনে আমি এমন অনেক ধামিক 
ও বুধ্তমান্‌ ব্যক্তি দেখিয়াছি, খাহাদের উঈশ্বরে-অথাৎ আমরা ঘে-অর্থে 
ঈশ্বর মানি, সেই ঈশ্বরে আদৌ বিশ্বাপ নাই, হয়তো আমাদের অপেক্ষা 
তাহারাই ঈশ্বরকে ভাঁলরূপে বুঝিয়াছেন। ভগবানের সাকার বা নিরাকার 
রূপ, অসীম সত্ত।, নতিবাদ অথব1 আদর্শ মনুষ্য প্রভৃতি ষত কিছু মতবাদ 
আছে, সবই ধর্মের অস্তভূক্তি হওয়া চাই । সকল ধর্ম যখন এইভাবে উদারতা 
লাভ করিবে, তখন তাহাদের হিতকারিণী শক্তিও শতগুণে বুদ্ধি পাইবে। 
ধর্মনমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও এগুলি শুধু সন্কীর্ণত। 
ও অন্ুদারতার জন্থই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে । 

বর্তমান সময়েও আমর]। দেখিতে পাই, বহু সম্প্রদায় ও সমাজ প্রায় একই 
আদর্শ অস্কুমরণ করিয়াও পরস্পরের সহিত বিবাদ করিকেছে, কারণ এক 
সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতো! নিজের আদর্শ গুলি ঠিক ঠিক উপস্বাপিত 
করিতে চায় না। এইজন্য ধমগুলিকে উদার হইতে হইবে। ধর্মভাবগুলিহক' 
সর্বজনীন, বিশাল ও অনস্ত হইতে হইবে, তবেই ধংর্মর সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে, 
কারণ ধর্মের শক্তি সনেমাত্র পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিতে আরস্ভ করিয়াছে ॥ 
কখন কখন এইরূপ বলিতে শোন! যাঁয় ষে, ধর্মভাব পৃথিবী হইতে তিরোহিত 
হইতেছে । আমার মনে হয়, ধর্মভীবগুলি সবেমাত্র বিকশিত হইতে আর্ত 
করিয়াছে । সম্কীর্ণতামুক্ত ও আবিলতাশৃস্ত হইয়া ধর্জের প্রভাব মানবজীবনের 
প্রতিস্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ঘতদিন ধর্ম মু্রিমেয় 'ঈশ্বর- 
নিদ্দিই” ব্যক্তিদের বা পুরোহিতকুলের হাতে ছিল, ততদিন উহা! মন্দিরে, 
গির্জায়, গ্র-স্থ, মতবাদে, আচার-অতষ্ঠানে নিবন্ধ ছিল। কিন্তু যখনই আমরা 
ধর্মের ঘথার্থ আধ্যাত্মিক ও সর্বষ্ঞনীন ধারণায় উপনীত হইব, তখন এবং 
ফেবল তখনই উহ1 €রকুত ও জীবন্ত হইবে--ইহা৷ আম'দের স্বভাবে পরিণত 
হইবে, আমাদের প্রতি গতিবিতধতে প্রাণবস্ত হইয়া! থাকিব, সমাজের শিরায় 
শিরায় প্রবেশ করিবে এবং পূর্ব পেক্ষা অনস্তগুণ কল্যাণকারিণী শক্তি হইবে । 


১৩৩ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের উত্থান বা পতনের প্রশ্ব যখন একসঙ্গে গ্রথিত, 
তখন প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্ধাদা হইতে উদ্ভূত সৌভ্রাত্র, কিন্তু 
ছুর্ভীগ্যবশতঃ বর্তমানে প্রচলিত অনেক ধর্মের প্রতি বিনীত, সাহুগ্রহ ও 
রূুপণোচিত সদিচ্ছ! প্রকাশ নয়। সর্বোপরি ছই প্রকার বিশেষ মতবাদের 
যধ্যে এই ভ্রাতভাব স্থাপন কর] অত্যন্ত আবশ্যক হুইয়। পড়িস্তাছে ; ইছার 
মধ্যে প্রথম দলের ধর্মের বিবিধ বিকাশ মনম্তত্বের আলোচনা হইতে উদ্ভুত 
হয়_ ছুরৃষ্টবশতঃ তাহারা এখনও দাবি করেন ঘে, তাহাদের ধর্মই একমাজ 
ধর্ম নামের যোগ্য । দ্বিতীয় আর একদল আছেন, ধাহাদের মঞ্চ ব্বর্গের 
আরও রহুম্তয উদঘাটন করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের পদতন্গ মাটি আকড়াইয়! 
খাকে-_-এখানে আমি তথাকথিত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের কথাই বলিতেছি। 

এই সমন্বয় আনিতে হইলে উভয়কে কিছু ত্যাগ শ্বীকার করিতে হইবে ; 
কখন এই ত্যাগ একটু বেশী রকমের দরকার, এমন কি কখন যন্ত্রণার্দায়কও 
হইতে পারে, কিন্তু এই ত্যাগের ফলে প্রত্যেক দল নিজেকে এক উচ্চতর স্যরে 
উন্নীত ও সত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন । এবং পরিণামে 
যেজ্ঞানকে দেশ ও কালের মধ্যে পরিচ্ছিন্্র রাখা হইয়াছে, তাহা পরম্পর 
মিলিত হইয়! দেশকালাতীত এমন এক সত্বীর সহিত একীভূত হইবে, যেখানে 
মন ও ইন্দ্রিযসমূহ যাইতে অক্ষম, যাহ সর্বাতীত, অনস্ত ও 'একমেবাছিতীয়ম্* । 


যুক্তি ও ধর্ম 
ইংলগ্ড প্রদত্ত বক্তৃত! 

নারদ নামে এক খষি সত্যপ্লাভের জন্ত সনৎকুমার নামক আর একজন 
খধষির কাছে গিয়াছিলেন। সনতকুমার তাহাকে জিজ্ঞাপা করিলেন, “কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করিয়াছ? নারদ বলিলেন, “বেদ, 
জ্যোতিষ এবং আরও বহু বিষ অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্ত তাহ। 
সত্বেও তৃপ্ধ হুইতে পারি নাই। আলাপ চলিতে লাগিল । প্রসঙ্গ ক্রমে 
সনৎকুমার বলিলেন : বেদ জ্যোতিষ ও দর্শন-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা! গৌণ ; 
বিজ্ঞানগুলিও গোণ। যাহ] দ্বারা আমাদের ব্রহ্মোপলন্ধি হয়, তাহাই চরম 
জ্ঞান_ সর্বোচ্চ জ্ঞান। এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়, এবং 
এইজন্যই পর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া ধর্মের দাবি চিরস্তন । বিজ্ঞানগুলির জান যেন 
আমাদের জীবনের একটু অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে 
যেজ্ান লইয়া আসে, তাহা চিরস্তন $ ধর্ম যে সত্যের কথ প্রচার করে, সেই 
সত্যের মতো। এ জানও সীমাহীন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই শেষ্টত্বের দাবি 
লইয়া ধর্ম বারবার সর্ববিধ জাগতিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করিক্সাছে, শুধু তাই 
নয়, জাগতিক জ্ঞানের দ্বার! ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমধিত হইতেও বহুবার 
অস্বীকার করিয়াছে । ফলে জগতের সবত্র ধর্মজ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানের 
মধ্যে একট! বিরোধ লাগিয়াই আছে । একপক্ষ আঁচাধ, শাস্ত্র, প্রভৃতির 
অন্রাস্ত প্রমাণকে পথ-নির্দেশক বলিয়া দাবি করিয়াছে এবং এবিষয়ে 
জাগতিক জ্ঞানের ঘাহা বলিবার আছে, তাহার কিছুতেই কান দিতে 
চায় নাই। অপর পক্ষ যুক্তিয্ূপ শাণিত অস্ত্র দ্বারা ধর্ম যাহ। কিছু 
বলিতে চায়, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক 
দেশেই এই জংগ্রাম চলিয়াছে, এবং এখনও চলিতেছে । ধর্স বারবার 
প্রান্ত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে । মাছষের ইতিহাসে 'যুক্তি-জেবতার 
উপাসনা” ফরাশী-বিপ্রবের সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নাই ; এইজাতীয় 
ঘটনা পূর্বেও খঘটিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্নবের সময় উহার পুনরজিন্প্স . মাত্র 
হউয়াছে। কিন্ত বর্তমান যুগে উহ! অতিমাত্রীয় বাঁড়িয়৷ উঠিয্সাছে ।। :বড়- 
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বিজ্ঞানগুলি এখন পূর্বাপেক্ষা আরও ভালভাবে প্রস্তত হইয়াছে ; আর ধর্মের 
প্রস্তুতি সে-তুলনাঁয় কমিয়া গিয়াছে, ভিত্তিগুলি শিখিল হইয়া গিয়াছে। 
আর আধুনিক মানুষ প্রকাস্টে যাহাই বলুক না কেন, তাহার অন্তরের 
গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর এবশ্বান” করিতে পারে না। 
আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাহাকে বিশ্বাস করিতে 
বলিতেছে বলিয়াই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়াই, কিংবা তাহার স্বজনেরা 
চাঁহিতেছে বলিয়াই কিছু বিশ্বাপ কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব । অবশ্ঠ এমন কিছু 
লোক আছে, ষাহাদিগকে তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে ঘম্মত বলিক্সা মনে হয়। 
কিন্ত একথাও আমর নিশ্চয় জানি যে, তাহার! বিষয়টি সম্বন্ধে চিত্তা করে 
না। তাহাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে “চিস্তাহীন অনবধানতা” আখ্যা দেওয়া 
চলে । এই সংগ্রাম এভাবে আর বেশীর্দিন চলিতে পারে না; চলিলে ধর্মের সব 
সৌধই ভাডিয়া চুরমার হইয়া যাইবে । 

প্রশ্ন হইল-ইহা হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় আছে কি? আরও 
স্পষ্টভাবে বলিলে বলিতে হয় £ অন্থান্য বিজ্ঞান গুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির ঘে-সকল 
আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের 
জন্ত সেগুলির সাহাঁধ্য লইতে হইবে? বহিজগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 
তত্বাহ্ছসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই 
একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে? আঁমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি 
ইহাঁও মনে করি, ঘত শীঘ্র তাহা হয়, ততই মঙ্গল। এরূপ অন্রসন্ধানের ফলে 
কোন ধর্ন যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে_ সেই ধর্ম 
বরাবরই অনাবশ্ঠক কুসংস্কার-মাজ ছিল ? ঘতশীঘ্র উহা! লোপ পায়, ততই মঙ্গল। 
আমার দৃঢ় বিশ্বান, উহার বিনাঁশেই সর্বাধিক কল্যাঁণপ। এই অস্সন্ধানের ফলে 
ধর্মের ভিতর যাঁকিছু খাদ আছে» সে-সবই দূরীভূত হইবে নিঃসন্দেহ, কিন্ত 
ধর্মের যাহ] সাঁরভাঁগ, তাহা! এই অহসন্ধানের ফলে বিজয়-গোৌরবে মাথা তুলিয়া 
দড়াইবে । পদার্থবিগ্যা। বা রসায়নের সিদ্ধান্ত গুলি যতখানি বিজ্ঞানসম্মত, 
ধর্ম যে অস্ততঃ ততখানি বিজ্ঞানসম্মত হইবে শুধু তাঁই নয়, বরং আরও 
বেশী জোরালো হইবে) কারণ জড়বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য 
দিবার মতে! আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নাই, কিন্তু ধর্মের তাহা! 
আছে। : 


যুক্তি ও ধর্ম: ১৩৩ 


যে-সব ব্যক্তি ধর্মের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত তত্বানুসম্ধানের উপযোগিতা 
'অস্বীকার করেন, আমার মনে হয়ঃ তাহারা যেন কতকট! স্ববিরোধী 
কাজ করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীষ্টানর! দাবি করেন যে, তাহাদের ধর্মই 
একমাত্র সত্য ধর্মঃ কারণ অমুক-অমুক ব্যক্তির কাছে তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছিল । মুসলমানরাঁও নিজেদের ধর্ম সম্বদ্ধে একই দাবি জানান ষে, 
একমাত্র তীহাদের ধর্মই সত্য, কারণ এই এই ব্যক্তির কাছে তাহা 
প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত গ্ীষ্টানর] মুসলমানদের বলেন, “তোমাদের নীতি- 
শাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় ঠিক বলিয়। মনে হয় না। একট। উদ্দাহরণ দিই। দেখ, 
ভাই মুললমান, তোমার শান্্র বলে যে, কাঁফেরকে জোর করিয়া মুনলমান 
করা চলে; আর সে যদ্দি মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে ন1 চায়, তবে 
তাঁহাকে হত্য। করাও চলে । আর এন্সপ কাফেরকে যে-মুললমান হত্যা! কৰে, 
সে যত পাপ, যত গহিত কর্মই করুক না৷ কেন, তাহার হ্বর্গলাভ হইবেই ।, 
মুসলমানরা এ-কথার উত্তরে বিদ্রপ করিয়া বলিবে, “ইহা! যখন শাস্ত্রের আদেশ, 
তখন আমার পক্ষে এরূপ করাই সঙ্গত। এক্সপ না করাটাই আমার পক্ষে 
অন্যায় | গ্রীষ্টানরা বলিবে, একস্ত আমাদের শান একথা বলে না।, 
মুসলমানরা] তাহার উত্তরে বলিবে, "তা আমি জানি না। তোমার শাস্ত্-প্রমাণ 
মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার শাস্ত্র বলে, সব কাঁফেরকে হত্যা কর। 
কোন্টা ঠিক, কোঁন্ট। ভূল, তাহা তুমি জানিলে কিরূপে? আমার শান্ত 
যাহা লিখিত আছে, নিশ্চয়ই তাহা সত্য । আর তোমার শাস্ত্রে ষেআছে, 
হত্যা করিও না,তাহা ভুল। ভাই খ্রীষ্টান, তুমিও তো! এই কথাই বলো! $ তুমি 
বলে ষে, জিছোব। ইহুদীদিগকে ঘাহা। বলিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ কর্তব্য ; 
আর তিনি ভাহাদ্দিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহা করা 
অন্তায়। আমিও তাহাই বলি; কতকগুলি বিষয়কে কর্তব্য বলিয়া! এবং 
কতকগুলি বিষয়কে অকর্তব্য বলিয়া আল্লা আমার শাস্ত্রে অন্জ্ঞা দিয়াছেন; 
ায়-অন্তায় নির্ণয়ের তাহাই চূড়াস্ত প্রমাণ।, গ্রীষ্টানর। কিন্ত ইহাতেও খুশী 
নয়। তাহারা “শৈলোপদেশের (5610501 ০2 65৪ 7/09150) নীতির 
সহিত কোরানের নীতি তুলন1 করিয়! দেখাইবার জন্ত জিদ করিতে থাকে । 
ইহার মীমাংল! হইবে কিবূপে ? গ্রন্থের হার। নিশ্চয়ই নয়, কারণ পরস্পর- 
বিবদমান গ্রস্থগুলি বিচান্নক হইতে পারে না। কাজেই এ-কখ। আযাদের 


১৩৪ ্বামীজীব বাণী ও রচন। 


স্বীকার করিতেই হইবে ঘে, এই-সব গ্রস্থ অপেক্ষা! অধিকতর বিশ্বজনীন কিছু 
একটা আছে? একটা কিছু আছে, যাহা জগতে যত নীতিশাস্্ আছে, সেগুলি 
অপেক্ষা উচ্চতর ;$ একট কিছু আছে, যাহ বিভিন্ন জাতির অন্ুপ্রেরণা- 
শক্তিগুলিকে পরস্পর তুলনা করিয়া বিচার করিয়। দেখিতে পারে। আমর! 
দূঢকণ্ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করি আর নাই করি, পরিষফ্ষার বোঝা যাইতেছে 
যে, বিচারের জন্য আবেদন লইয়া আমরা যুক্তির দ্বারস্থ হুই। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে £ এই যুক্তির আলোক অনুপ্রেরণাগুলিকে পরস্পরের 
সহিত তুলন1 করিয়া বিচার করিতে সমর্থ কিনা; যেখানে আঁচার্ষের সহিত 
আচাঁধের বিরোধ, সেখানেও যুক্তি নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে 
কিনা এবং ধর্ম-সংক্রাস্ত সব বিষয়ই বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি না? 
যদি না থাকে, তবে আচার্ষে আচার্ষে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে ষে জঘন্য বিরোধ যুগযুগ 
ধরিয়। চলিয়া আমিতেছে, কোন কিছু ছারাঁই তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব 
নয়; কারণ তাহার অর্থ এই দাড়ায় যে, সব ধর্মই শুধু মিথ্যা ও অতিমাত্রায় 
পরস্পর-বিরোধী এবং সেগুলির মধ্যে নীতির কোন স্থায়ী মান নাই। ধর্মের 
প্রমাণ মানুষের প্রকৃতিগত সত্যের উপর নির্ভর করে, কোন গ্রন্থের উপর নয়। 
গ্রন্থগুলি তে মাহুষের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ, তাহার পরিণাম । মাঙ্ছষই এই 
গ্রন্থগুলির স্রষ্টা । মাক্ষষকে গড়িয়াছে, এমন কোন গ্রন্থ এখনও আমাদের 
নজরে পড়ে নাই। যুক্তিও সমভাবে সেই সাধারণ কারণ- সন্শ্ত-প্রকৃতির 
একগ্রন্পার বিকাশ । এই মন্ম্-প্রকৃতির কাছেই আমাদের আবেদন জানাইতে 
হইবে । তবু একমাত্র যুক্তিই এই মানব-প্রকৃতির সহিত সরাসরি সংযুক্ত; 
সেজন্য যতক্ষণ তাহা মানব-প্ররুতির অনুগামী হয়, ততক্ষণ যুক্তিরই আশ্রয় 
লওয়া উচিত। যুক্তি বলিতে আমি কি বুঝাইতে চাহিতেছি? আধুনিক 
কালের প্রত্যেক নরনারী যাহা করিতে চায়, আমি তাহাই বলিতে 
চাহিতেছি-_জাগতিক জ্ঞানের আবিষ্ষারগুলিকে ধর্মের উপর প্রক্মোগ করিতে 
বলিতেছি। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই ঘে, বিশেষ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের ছার! 
ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় আরও ব্যাপক দাধারণ জ্ঞানের 
সবার]; যতক্ষণ না আমরা বিশ্বজনীনতায় গিয়া পৌছাই, ততক্ষণ এইভাবেই 
চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ নিয়ম বলিতে কি বুঝায়, সে ধারণা! আমাদের | 
আছে। একটা কিছু ঘটিলে আমাদের যদি বিশ্বাস হয় যে, কোন একটি 


যুক্তি ও ধর্ম ১৩৫ 


নিষ্নমের ফলেই তাহ] ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমর! তৃপ্ত হই, আমাদের 
কাছে উহাই কার্ধটির ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যা-অর্থে আমরা ইহাই বুঝাইতে 
চাই হ যে কার্যটি দেখিয়া আমর। অতৃপ্ত ছিলাম, এখন প্রমাণ পাইলাম যে, 
এই ধরনের হাজার হাজার কার্য ঘটিয়। থাকে; এটি সেই সাধারণ কার্ধের 
অন্তর্গত একটি বিশেষ কাধ মাত্র । ইহাকেই আমর] "নিয়ম বলি। একটি 
আপেল পড়িতে দেখিয়া নিউটনের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু যখন 
তিনি দেখিলেন ষে, সব আপেলই পড়ে, মাধ্যাকর্ষণের জন্য ইহা! ঘটে, তখন 
তিনি তৃপ্ত হইলেন । মানুষের জ্ঞানের ইহা! একটি নিয়ম । আমি কোন বিশেষ 
জনিসকে-_-একটি মাস্ছষকে রাস্তায় দেখিলাম ; মানুষ সম্বন্ধে বৃহত্তর ধারণার 
সহিত তাহার তুলন! করিলাম এবং তৃপ্ত হইলাম ? বৃহত্তর সাধারণের সহিত 
তুলন1 করিয়! আমি তাহাকে মাহ্ছষ বলিয়া জানিলাম। কাজেই বিশেষকে 
বুঝিতে হইলে সাধারণের সঙ্গে মিলাইয়! দেখিতে হইবে, সাধারণকে বৃহত্তর 
সাধারণের সঙ্গে এবং সবশেষে সব-কিছুকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মিলাইয়। 
দেখিতে হইবে । অস্তিত্বের ধারণাই আমাদের সর্বশেষ ধারণা, সর্বাধিক 
বিশ্বজনীন ধারণা । অস্তিত্বই হইল বিশ্বজনীন বোধের চূড়াস্ত। 

. আমর! সবাই মানুষ $ ইহার অর্থ_ মহুস্তজাতি-বূপ যে সাধারণ ধারণা, 
আমর! যেন তাছাঁর অংশ-বিশেষ । মানুষ, বিড়াল, কুকুর--এসবই প্রাণী। 
মাঁহষ, কুকুর, বিড়াল-__এই-সব বিশেষ উদাহরণগুলি প্রাণিরূপ বৃহত্তর ও 
ব্যাপকতর সাধারণ জ্ঞানের অংশ । মাচ্ছষ, বিড়াল, কুকুর, লতা» বৃক্ষ-_ 
এসবই আবার জীবন-ব্ূপ আরও ব্যাপক ধারণার অস্ততু ক্ত। এগুলিকে এবং 
সব জীব, সব পদার্কেই আবার অন্তিত্ব রূপ একটি ধারণার অস্তভূক্ত করা 
যায়; কারণ আমর! সবাই সেই ধারণার মধ্যে পড়ি । এই ব্যাখ্যা বলিতে 
শুধু বিশেষজ্ঞানকে সাধারণজ্ঞানের অস্ততুক্তি করা এবং আরও কিছু সমধর্মী 
বিষয়ের সন্ধান করা বোঝায় । মন ষেন তাহার ভাগাবে এই ধরনের অসংখ্য 
সাধারণজান সঞ্চম্ন করিয়। রাঁধিয়াছে। মনের মধ্যে ঘেন অনেকগুলি প্রকো 
আছে, সেগুলির মধ্যে এই-সব ধারণ] ভাগে-ভাগে সাজানো থাকে ; আর 
ঘখনই আমর! কোন নৃতন নিস দেখি, মন তৎক্ষণাৎ এই প্রকোষ্ঠগুলির 
কোন একটি হইতে তাহার অনুরূপ জিনিস বাছির করিবার জন্য সচেষ্ট হুয়। 
ঘদি কোন খোপে আমার অন্ন্ূপ জিনিস খৃ'জিয়া পাই, তবে নৃতম জিনিসটিকে 


১৩৬ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দলেই খোপে রাখিয়া দিই । আমর? তখন তৃষ্ঠ হই ও ভাবি, জিনিসটি সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিলাম । জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায়, ইহার বেশী কিছু নয়। 
সনের কোন খোপে অনুরূপ জিনিস দেখিতে না পাইলে আমরা অতৃপ্ত হই। 
ইহার জন্য মনের মধ্যে পূর্ব হইতেই বর্তমান এমন একটি শ্রেণীবিভাগ খু'জিয়] 
বাহির না কর] পরস্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হয়। কাজেই জ্ঞান বলিতে 
শ্রেণীবিভাগ বুঝায় ৮ এ-কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। তাছাড়া আরও আঁছে। 
জ্ঞ|নের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই ঘষে. কোন বস্তর ব্যাখ্যা অবশ্ঠই উহার ভিতর হইতে 
আস চাই, বাহির হইতে নয় । একখগ্ড পাথর উপরে ছুঁড়িয়া দিলে উহা! 
আবার নীচে পড়িয়। যায় কেন? লোকে এরূপ বিশ্বান করিত যে, কোন 
€দত্য সেটিকে টানিয়। নামাইয়া আনে । বহু ঘটন। সন্বদ্ধে মান্থুষের ধারণ। ছিল 
যে, সেগুলি কেহ অলৌকিক শক্ত-প্রভাবে ঘটায় ;$ আসলে কিন্তু সেগুলি 
প্রাকৃতিক ঘটন। ছাড়া আর কিছুই নয়। শুন্তে উৎক্ষিপ্ত পাথরকে একজন 
দৈত্য টাশিয়! নামায়, এই ব্যাখ্যাটি পাথর-বস্তটির ভিতর হইতে আদিত না, 
'আপিত বাহির হইতে । মাধ্যাকধণের জন্য পাঁথরটি পাড়িয়া যায় এই ব্যাখ্যাটি 
কিন্তু পাথরের শ্বতাবগত গুণবিশেষ ; এই ব্যাখ্যাটি বস্তর অন্যাস্তর হইতে 
চাসিতেছে । দেখা যায়, এভাবে ব্যাখ্যা করার বেৌক আধুনিক চিন্তার 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তর 
ব্যাখ্যা তাহার প্রকৃতির মধ্যেই রহয়াছে ; বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্ত 
বাহিরের কোন ব্যক্তি বা অস্তিত্বকে টানিয়। আনার গুয়োজন হয় না। 
রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য রপায়নবিদের কোন দানব বা 
ভূত-প্রেত ব! এই ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। কোন পদার্থবিদের 
বা অন্ত কোন বৈজ্ঞনিকের কাছেও তাহাদের বিষয়বন্তর ব্যাখ্যার জন্ত 
এই-সব দৈত্য-দানবাদির কোন প্রয়োজন নাই । বিজ্ঞানের এটি একটি ধার! ; 
এই ধারাটি আমি ধর্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই । দেখা যায়, ধর্ম গুলির 
মধো ইহার অভাব রহিয়াছে এবং সেইজন্ ধর্ম গুলি ভাডিয়! শতধা হইতেছে। 
গুত্যেক বিজ্ঞান অভ্যন্তর হইতেই-_বস্তর প্রকৃতি হইতেই ব্যাখ্য। চায়; 
ধর্মগুলি কিন্তু ভাহা দিতে পারিতেছে না। একটি মত আছে যে, ঈখর ব্যক্কি- 
বিশেষ এবং তিনি বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক সত্তা ; এই ধারণ] অতি প্রাচীন- 
কাল হইতে বিদ্যমান । ইহার সপক্ষে বারবার এই যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে যে, 


যুক্তি ও ধর্ম ১৩৭ 


রিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, অতিগ্রাকৃতিক একজন ঈশ্বরের গ্রয়োজন রহিয়াছে ঃ 
এই.ঈশ্বর ইচ্ছামাত্ত্র বিশ্ব স্য্ট করিয়াছেন, এবং ধর্ম বিশ্বাস করে, তিনিই 
বিঃশ্বর নিক্ষন্তা।। এ-সব যুক্তি তো! আছেই, তাছাড়। দেখা বায়-_সর্বশক্কিমান্‌ 
ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণাময় বলিয়াও বণিত হইয়াছেন; এদিকে আবার 
সেইসঙ্গে জগতে বৈষম্যও রহিয়াছে । দার্শনিক এ-সব লইয়! মোটেই মাথ! 
ঘণমান না; তিনি বলেন, ইহার গোড়ায় গলদ রহিয়্াছে- এই ব্যাখ্যা বাহির 
হইতে আপিতেছে, ভিতর হইতে নয়। বিশ্বের কারণ কি? বাহিরের কেন 
কিছ_কোন ব্যক্তি এই বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন! শুন্যে উৎক্ষিপ্ত 
প্রস্তরথগ্ডের নিয়ে পতনবূপ ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন এরূপ ব্যাখ্য। পর্যাপ্ত বলিয়! 
বিবেচিত হয় নাই, ধর্মের ব্যাখ্যাতেও ঠিক তাই। ধর্মগুলি ভাঙিয়া খণ্খণ্ড 
হইয়া যাইতেছে, কারণ ইহা! অপেক্ষ। ভাল ব্যাখ্যা! তাহার! দিতে পারে ন।। 

গুত্যেক বস্তর ব্যাখ্যা] উহার ভিতর হইতেই আসে, এই ধারণার সহিত 
সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণা হইল আধুনিক বিবর্তনবাদ ১ ছুটি ধারণাই একই 
মূশ তবের অভিব্যক্তি। সমগ্র বিবর্তনবাদের সরল অর্থ বস্তর ত্বভাব 
পুনঃপ্রকাশিত হয়; কারণের অবস্থাস্তর ছাড়া কার্ধ আর কিছুই নয়, কার্ষের 
সম্ভাবন] কাণের মধ্যেই নিহিত থাকে $ সমগ্র বিশ্বই তাহার মূল সতার 
অভিব্যক্তি মাত্র, শুন্য হইতে হৃষ্ট নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্ধই তাহার 
পূর্ববভা কোন কারণের পুমরভিব্যক্তিঃ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শুধু তাহার 
অবস্থাত্তর ঘটে। সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। ইহাই ঘঈতেছে, কাজেই এই-সব 
পরিবর্তনের কারণ খু'জিতে আমাদের বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন 
নাই; বিশ্বের ভিতরেই মেই কারণ বর্তমান। বাহিরে কারণ খোজা 
নিপ্রয়োজন । এই ধারণাটিও ধর্মকে ভূমিপাৎ করিতেছে । যে-সব ধর্ম 
বিশ্বাতিরিক্ত একজন ঈশ্বরকে আকড়াইয়া ছিল, তিনি খুব বড় একজন মানুষ 
ছাড় আর কিছুই নন ; এই ধারণ। 'এখন আর দ্লাড়াইতে পারিতেছে না, যেন 
জোর করিয়া টানিয়া সে. ধারণাকে ভূপাতিত কর! হইতেছে $ ধর্মকে 
ভূমিনাৎ কর! হইতেছে বলিয়া! আমি ইহাই বলিতেছি। 

এই ছুইটি মৃূলতবকে তৃপ্ত করিতে পারে, এমন কোন ধর্ম থাকিতে পারে 
কি? আমার মনে হয়, পারে। আমর] দেখিয়াছি, সর্বপ্রথমে সামান্তীকরণের 
মূলতত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হুইবে। জামান্তীররণের তত্গুলির . সঙ্গে সঙ্গে 


॥ 


১৩৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


-বিবর্তনবাদের তবগুলিকেও তৃপ্ত করিতে হইবে । আমাদিগকে এমন একটি 


চরম সামান্তীকরণে আসিতে হইবে, যাহা! শুধু সামান্তীকরণগুলির ম.ধা 
সবচেয়ে বেশী বিশ্বব্যাপকই হইবে না, বিশ্বের সব কিছুর উদ্তবও তাহ হইতে 
হওয়। চাই। উহাকে নিম্নতম কার্ষের সহিত সম্রুকুতির হইতে হইবে ; 
যাহা কারণ, যাহা সর্বোচ্চ, যাহা চরম-_যাহ! আদি কারণ, তাহাকে 
পরম্পরাঁগত কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দুরতম, নিম্নতম কাধের 
সহিতও অভে্দ হইতে হুইবে। বেদাস্তের ব্রক্ষই এই শর্ত পূরণ করেন ; 
কারণ সামান্ঠীকরণ করিতে করিতে সর্বশেষে আমরা গিকসা! যেখানে পৌছিতে 
পারি, এই ব্রহ্ম তাহাই । এই ব্রন্গ নিগুণ, অন্তিত্, জ্ঞান ও আনন্দের 
চরম অবস্থা (সচ্চিদানন্দ-ন্বরূপ )। আমর দেখিয়াছি, মহুষ্য-মন যে চরম 
সামান্তীকরণে পৌছিতে পারে, তাহাই “অস্তিত্ব (সৎ্)। জ্ঞান (চিৎ) 
বলিতে আমাদের ষে জ্ঞান আছে, তাহ] বুঝায় না; ইহ! সেই জ্ঞানের নির্যাস 
বা সুজ্মতম অবস্থ!; ইহাই ক্রম-অভিব্যক্ত হুইয়! মানুষ বা অপর প্রাণীর মধ্যে 
জ্ঞানরূপে ফুটিয়! উঠে । বিশ্বের পিছনে যে চরম সত রহিয়াছে- কাহারও 
আপত্তি না থাকিলে বণিতে পারি_ এমন কি চেতনারও পিছনে যাহ 
রহিয়াছে, জ্ঞানের সুক্সত্া বলিতে তাহাই বুঝায় । “চিৎ বলিতে এবং 
বিশ্বের বস্তঘমূহের সত্তাগত একত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, উহা তাহাই । আমার 
মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান বারবার যাহ প্রমাণ করিয়া! চলিয়াছে, তাহা এই £ 
আমরা এক ; মানসিক, শারীরিক, আধ্যাত্সিক--সব দিক দিয়াই আমর 
এক । শরীরের দিক হইতে আমরা পৃথক্‌, এ-কথাও বলা সভুল। তর্কের 
খাতিরে ধরিয়| লইতেছি, আমর] জড়বাদী ১ সে ক্ষেত্রেও আমাদের এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্ব একটা জড়-সমুদ্র ছাড়া আর 
কিছুই নয়, আর সেই জড়-সমুত্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘৃণি। 
খানিকট। জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘৃণির স্থানে আসিয়৷ ঘৃণির আকার লইতেছে, 
আবার জড়পদার্থক্ূপে বাহির হুইয়] যাইতেছে, আমার শরীরে ঘষে জড়পদার্থ 
আছে, কয়েক বছর পূর্বে তাহ হয়তো৷ তোমার শরীরে ছিল ব। তুর্ধে ছিল বা 
হয়তে? অন্য কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও ছিল- অবিরাম গতিশীল অবস্থায় 
ছিল। তোমার দেহ, আমার দেহ--একথার অর্থকি? দেহ সবই এক। 
চিন্তার বেলাও তাই। চিস্তার একটি অসীম-প্রসাঁরী সমুদ্র রহিয়াছে; 
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তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রেরই ভিতর ছুটি ঘৃণিবিশেষ । উহার ফল 
কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিস্ত। আমার মনে এবং আমার 
চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জীবনই 
এক $ আমরা এক, এমন কি চিস্তার দিক দিয়াও এক। আমান্ীকরণের 
দিকে আরও অগ্রলর হইলে পাওয়। যায় জড়বন্ত ও চিন্তার সুন্ক্সত্ত। আত্মাকে, 
যাহা হইতে উহার অভিব্যক্ত হইতেছে ; এই একত্ব হইতেই সব কিছু 
আসিয়াছে $ সত্তার দিক হইতে সেগুলিকে এক হইতেই হুইবে। আমর 
সর্বতোভাবে এক $ শব্সীর ও মনের দিক দিয়া এক; আর আত্মায় যদি 
আমাদের আদৌ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আত্মার দিক হুইতেও ষে আমর? 
এক, এ-কথ বলাই বাহুল্য । আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিদিনই এই একত্বের কথ! 
প্রমাণিত হুইয়া চলিয়াছে। গধিত লোককে বল! হয়: তুমিও যা, এ ক্ষত 
পোকাটিও তাই £ তোমার ও উহার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, একথ! 
ভাবিও না। উহার সঙ্গে তুমি এক। পূর্বজন্মে তুমিও একদিন এরকম 
পোকা ছিলে £ পোকাই ক্রমোন্রত হইতে হইতে কালে এই মানুষ হইয়াছে, 
ষে-মহুস্তত্বের গর্বে তুমি এত গবিত! বস্তর একত্বরূপ এই অপূর্ব তথ্যটি-_ 
যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহারই সহিত আমাদের এক করিয়া দেয়। 
এ তথ্যটি একটি মহান্‌ শিক্ষা বিষয়; কারণ আমাদের ভিতর অধিকাংশ 
লোকই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করিতে পারিলে খুশী হয়। কিন্তু 
কেহুই নিয়তর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক বলি ভাবিতে চায় না । কাহারও 
পূর্বপুরুষ পশুতুলা, দহ্য ব1 দহ্য-জমিদার হওয়া সত্বেও যদি সমাজকর্তৃক পৃজিত 
হইয়! থাকেন, তবে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে তাহার বংশধর বলিয়া! পরিচয় 
দ্বিবার জন্য তাহার সহিত একট। সম্পর্ক খু'ঁজিতে তৎপর হই $ মাছুষের এমনই 
নিরুদ্ধিতা। কিন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন দকিদ্্ ব্যক্তি সৎ এবং 
ভদ্র হইলেও আমরা কেহই তাহার বংশধর বলি! পরিচয় দিতে চাই ন1। 
কিন্ত আমাদের দৃষ্টি খুলিয়! যাইতেছে, সত্য ক্রমেই অধিকতর প্রকাশিত হইয়া 
পড়িতেছে। আর তাহাতে ধর্মের লাভ যথেষ্ট । আমি যে বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতেছি, সেই অন্বৈততত্ব ঠিক এই কথাই বলে । বিশ্বেপ্ন মূল সত্তা ব্রহ্মই সব 
জীবাত্বার স্বরূপ । তিনিই তোমার জীবনের পরম ধন $ তাই বা বলি কেন, 
তুমিই তিনি-_“তত্বমসি'॥ বিশ্বের সঙ্গে তুমি এক । যে বলে অপরের সহিত 
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তাঁহার এতটুকু পার্থক্য ব্বহিষ্বাছে, সে তখনই ছুংখী হয়। এই একত্বের বোধ 
সম্বন্ধে যে সচেতন, যে নিজেকে বিশ্বের সঙ্গে এক বলিয়া জানে, সে-ই সুখের 
অধিকারী । র 

কাজেই দেখা যাইতেছে, উচ্চতম সামান্ধীকরণ এবং বিবর্তনবাদের কথ 
বেদান্তে আছে বলিয়া বেদীাস্তের ধর্ম টবজ্ঞীনিক জগতের দাবি মিটাইতে 
পারে। কোন বস্তর ব্যাখ্যা ষে তাহার ভিতর হইতেই আসে, বেদান্ত 
সে-কথা আরও সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। বেদান্তের ভগবান্-_ত্রক্মের 
বাহিরে তদ্রতিরিক্ত কোন সত্তা! নাই, একেবারেই নাই। আমলে সবই 
তিনি, বিশ্বের মধ্যে তিনিই রহিয়াছেন $ তিনিই বিশ্ব। “তুমিই'নর, তুমিই 
নারী $ যৌবন-মদ-দৃপ্ত হইয়া বিচরণকারী যুবক তুমিই, ব্থখলিত-পদ বৃদ্ধও 
তুমি ।'১ এই এখানেই তিনি আছেন। আমর] তাহাকেই দেখি, তাহাকেই 
অনুভব করি। তীাহাতেই আমর] বাচিয়া থাকি ও বিচরণ করি £ তাহার 
আস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব । «নিউ টেস্টামেণ্ট”২-এর ভিতর আমরা এই ভাব 
দেখিতে পাই। সেই একই ভাব--ভগবান্‌ বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনিই বস্তর 
মূল সত্তা, বস্তর হৃদয়-ন্বরূপ, প্রাণন্বূপ। বিশ্বে তিনি যেন নিজেকেই 
'অভিব্যক্ত করেন। মলেই অসীম সচ্চিদানন্দ-সাঁগবের মধ্যে আমরা বাস 
করিতেছি ঃ তুমি আমি যেন সেই সাগরেরই ক্ষুদ্র অংশ, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুব্র 
প্রণালী, ক্ষুত্র অভিব্যক্তি। বস্তর দিক দিয়া মাজষে-মাজুষে, দেবতায়- 
মান্ষে, মাগুষে-প্রাণীতে, প্রাণীতে-উদ্ভিদে, উত্ভিদে-পাথরে কোন পার্থক্য 
নাই। কারণ সর্বোচ্চ দেবদূত হইতে আরম্ভ করিয়৷ সর্বনিষ্ন ধূলিকণ! পর্যস্ত-_ 
সবই সেই এক সীমাহীন সাগরের অভিব্যক্তি। তফাত শুধু প্রকাশের 
তারতম্যে। আমার মধ্যে প্রকাশ খুব কম, তোমার মধ্যে হয়তো! তাঁর চেয়ে 
বেশী; কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্ত সেই একই । তুমি আমি সেই একই অনন্ত 
সাগর-_ ঈশ্বরের ছুটি নির্গম-পথ $ কাজেই ঈশ্বরই তোমার ব্বর্ূপ, আমারও 
স্ব্ূপ। জন্ম হইতেই তুমি ম্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তুমি হয়তো 
পবিত্রতার-মুতি দেবদূত, আর আমি হয়তো মহাদুস্কতিকারী দানব। তা 
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সত্বেও সেই সচ্চিদানন্দ-সাঁগকে আমার জন্মগত অধিকার আঁছে, তোমারও 
আছে। তুমি আজ নিজেকে অনেক বেশী মাত্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছ। 
অপেক্ষ1! কর, আমি নিজেকে আরও বেশী অভিব্যক্ত করিব; কারণ সবই 
তো আমার ভিতরে রহিয়াছে। কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই 3 
কাহারও কাছে কিছু চাহিতেও হইবে না। সমগ্র বিশ্বের সমন হইলেন 
ঈশ্বর ্বয়ং। ঈশ্বর কি তাহা হইলে জড়পদার্থ? না, নিশ্চয়ই নয় । কারণ 
পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা ভগবানকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই তো 
জড়পদার্থ। বুদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে ঘেভাবে অশ্রভব করি, তাছাই মন। 
আবার আত্মার মধ্য দিয়! ঈশ্বর আত্মীরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি জড়পদার্থ নন, 
জড়পদার্থের মধ্যে সত্]বস্ত বলিতে যাহা আছে, তাহাই তিনি। চেক্ারের 
মধ্যে যাহা সত্যবস্ত, তাহা ভগবান্ই। কারণ চেয়ারটিক চেয়ারবূপে 
ফুটাইয়! তুলিবার 'জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন । বাহিরে কিছু একট] ছিল, 
ধাহাঁকে আমার ইন্ড্রিরগুলি আমার নিকট আনিয়াছে ; আমার মন তাহার 
সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছে ; আর সেই ছুয়ের সমবাঁয়ে যাহা হইয়াছে, 
তাহাই হইল চেয়ার । ইন্জ্রির এবং বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যে সত্ব! চিরবিদ্যমান, তাহাই 
ভগবাঁন্‌ ত্বয়ং॥ তীহাঁরই উপর ইন্ডিয়গুলি চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ি; চক্র, 
সুর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই চিত্রিত করিতেছে । তাই যদি হয়, তবে 
আমর। সকলে একই প্রকার চেয়ার দেখিতেছি কেন? ভগবানের উপর-- 
সচ্চিদানন্দের উপর. একইভাবে এই-সব বিভিন্ন বস্ত আকিয়া। চলিতেছি কেন? 
সকলেই ঘষে একইভাবে অস্কিত করে, এমন কথা নয় ; তবে যাহারা একই 
ভাবে অ।কিতেছে, তাহার! সকলেই সভার একই অ্তরে রহিয়াছে বলিয়া 
পরম্পরের, চিন্ত্রণগুলিকে এবং পরম্পরকে দেখিতে পায়। তোমার আমার 
মাঝখানে এমন লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা এইভাবে 
ভগ্নবান্কে চিত্রিত করে না। সেই-সব প্রাণী এবং তাহাদের চিত্রিত জগৎ 
আমর! দেখিতে পাই ন1। এদিকে আবার আধুনিক" পদীর্থবিষ্ভার গবেষণা গুলি 
হইতে একথার প্রমাণ ক্রমশঃ বেশী করিয়া পাওয়া ফাইতেছে। বস্তর সুম্তর 
সত্বাই সত্য 5 যাহা! স্কুল, তাহ দৃশ্মাজ । সে যাঁহাই হউক, আমর! দেখিয়াছি, 
আধুনিক যুক্তির সম্মুখে যদি কোন ধর্মীয় মতবাদ দ্াড়াইতে পারে, তবে তাহা 
হুইল একমাঁঅ অধৈতবাদ ঃ কারণ এখানে আধুনিক যুক্তির ছুটি দাবি পুর্ণ হয়, 
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ইহাই সর্বোচ্চ সামান্তীকরণ ; এই সামান্তীকরণ ব্যক্তিত্বের উর্ধে, ইহ? প্রত্যেক 
জীবের পক্ষেই সাধারণ। যে সামান্তীকরণ সাকার ঈশ্বরে শেষ হয়, তাহ! 
বিশ্বজনীন হইতে পারে না) কারণ সাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলে 
প্রথমেই তাহাকে সর্বতোঁভাবে দয়াময় _-মজলময় বলিতে হইবে । কিন্তু এই 
জগৎ ভাল মন্দ উভয়েরই মিশ্রণে গঠিত-_ইহার কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ । 
আমরা ইহা! হইতে কিছুটা বাদ দিয়া বাকী অংশকে সাকার ঈশ্বরব্ধপে 
সামান্তীকরণ করি। সাকার ঈশ্বর এই-এই রূপ বলিলে একথাও বলিতে 
হইবে যে, তিনি এই-এই ব্ূপ নন। আর দেখিবে, সাকার উশ্বরের সঙ্গে 
সর্বদা একটি সাকার শয়তানও আপিয়। পড়িবে । ইহা হইতে পরিক্ষার বোঝা! 
যায় যে, সাকার ঈশ্বরের ধারণায় ষথার্থ সামান্তীকরণ হয় না) আমাদের 
আরও আগাইয়া যাইতে হইবে__নিরাকার ব্রন্মে পৌছাইতে হুইবে। 
নিরাকার ব্রন্মের মধ্যে স্থখ-ছুঃখ সব লইয়াই বিশ্ব রহিয়াছে, কারণ বিশে 
যাহা কিছু বর্তমান, সে-সবই ঈশ্বরের সেই নিরাকার ম্ববর্ূপ হইতে 
আপিয়াছে। অমঙ্গল প্রভৃতি সব কিছুই ধাহার উপর আরোপ করিতেছি, 
তিনি আবার কি ধরনের ঈশ্বর ? কথা হইল ,ভাল-মন্দ__ছুই-ই একই জিনিসের 
বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন প্রকাশ । ভাল ও মন্দ যে ছুটি পৃথক সতা-_এই তুল 
ধারণ! আদিকাল হইতে রহিয়াছে । ন্যায় ও অন্যায় ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস, 
উহা পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত-_-এই ধারণ, এবং ভান ও মন্দ ছুটি 
চির-বিচ্ছেছ্া, চির-বিচ্ছিন্ন পদার্থ_এই. ধারণা আমাদের এই জগতে বহু 
দুর্ভোগের কারণ হইয়াছে । সর্বদাই ভাল ব সর্বদাই খারাপ, এমন 
কোন জিনিস দেখাইয়া দিতে পারে, একূপ লোকের সাক্ষাৎ পাইলে আমি 
খুশী হইতাম। যেন কোন ব্যক্তি উঠিয়া! ধাড়াইয়া৷ খুব ভালভাবে বুঝাইয়া 
দিতে পারিবে যে, আমাদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা শুধু মঙ্গল আনে, 
আন কতকগুলি আনে কেবল অমঙ্গল । আজ যাহা মঙ্গলকর, কাল তাহা 
অমঙগলজনক হুইতে পারে । আজ যাহা মন্দ, কাল তাহ] ভাল হুইতে পারে । 
আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকব, তোমার পক্ষে তাহা! অকল্যাণকর হুইতে 
পারে । সিদ্ধান্ত হইল এই যে, অন্যান্ত প্রত্যেক জিনিসের মতোই ভাঁলমন্দের 
মধ্যেণ্ড বিবর্তশ আছে। একটা কিছু আছে, যাহাকে ক্রমবিবর্তনের পথে 
এক অবস্থায় আমর] ভীল বলি, আবার অন্ত অবস্থায় মন্দ বলি। ঝড়ে আঙ্ার 
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এক বন্ধু মারা গেল, ঝড়কে আমি অকল্যাণকর বলিলাম ১ কিন্ত সেই ঝাড় 
হয়তো! বায়ুর দুধিত বীজাণু নষ্ট করিয়! হাজার হাজার লোকের প্রাণ 
বাচাইল। লোকে ঝড়কে ভাল বলিল, আমি খাক্লাপ বলিলাম । কাজেই 
ভালমন্দ আপেক্ষিক জগতের অস্তর্গত--ঘটনার অন্তর্গত । যে নিরাকার 
ব্রন্মের কথা বলা হইতেছে, তিনি আপেক্ষিক ঈশ্বর নন। কাজেই তাহাকে 
ভাল বা মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়! যায় না; ভাল ব৷ মন্দ কোনটিই নন 
বলিয়া তিনি এসবের অতীত । অবশ্য তাহার অভিব্যক্তি হিসাবে “মন্দ” 
অপেক্ষা] ভাল" তাহার স্বক্ষপের অধিকতর নিকটবতাঁ । 

এরূপ নিরাকার সত্বা_নিগুণপ ঈশ্বর মানিলে ফল কি হইবে? আঙাদের 
কি লাভ হইবে তাছাতে ? আমাদের সান্বনার স্থলবূপে, আমাদের সহায়ক- 
রূপে ধর্ম কি আন মানবজীবনের অঙ্গক্ূপে থাকিতে পারিবে? মাহুষের 
কাহারও সাকার ঈশ্বরের কাছে সাহাব্য প্রার্থনা করিবার যে আকৃতি রহিয়াছে, 
তাহার কি হইবে? এ-সবই থাকিবে। সাকার ঈশ্বর থাকিবেন, দৃঢ়তর 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হুইয়। থাকিবেন। নিরাকার ব্রদ্ষের দ্বারা তিনি 
আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হুইবেন। আমর] দেখিয়াছি, নিরাকার ঈশ্বরকে বাদ দিয়! 
সাকার ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। আমর যদ্দি বলিতে চাই যে, স্্টি 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন ঈশ্বর আছেন, যিনি ইচ্ছামাত্র শূন্ত হইতে এই 
বিশ্ব শ্যহি করিয়াছেন, তাহা! হইলে সে-কথ প্রমাণ করিতে পার যায় না। 
ইহ! অচল। কিন্তু নিরাকানের ভাব ধারণা করিতে পারিলে সেখানে 
সাকাঁরের ভাবওড থাকিতে পাবে । সেই একই নিরাকার সত্তাকে বিভিন্নভাবে 
দেখিলে যাহা মনে হয়, বহু বিচিত্র এই বিশ্ব তাহাই । পঞ্েন্দ্রিয় হার! ঘখন 
তাহাকে দেখি, তখন তাহাকে জড়জগৎ বলি। এমন কোন প্রাণী ঘদি 
খাকিত, যাছার ইন্দ্রিয় পাচটিরও বেশী, তবে এই জগৎকেই সে অন্তরূপ 
দেখিত। আমাদেন্র মধ্যে কাহারও যর্দি এমন একটি ইন্জ্রিয় হয়, যাহা ছারা 
সে বিছ্যুৎ-শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে এই বিশ্বকেই সে আবার অন্তর্ধপে 
দেখিবে। সেই একই অয় ব্রন্মের বু ব্ধপ, তাহাকে বিভিন্নভাবে দেখার 
কলেই বিভিন্ন জগতের ধারণাগুলি উদ্ভূত হয় $ যনুষ্য-বুদ্ধিতে সেই নিরাকার 
সত্তা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ যে ধারণ! আল সম্ভব, তাহাই হুইল সাকার ঈশ্বর। 
কাজেই এই চেয়ারটি--এই জগৎ ঘতখানি সত্য, সাকার ঈশ্বরও তানি 
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সত্য ; কিন্ত তাহার বেশী নয়। ইহ] চরম সত্য নয় । নিরাকার ব্রন্দই সাকার 
ঈশ্বর; এইজন্য সাকার ঈশ্বর সত্য । যেমন মানুষ হিসাবে আমি একসঙ্গে 
সত্য এবং অপলত্য ছুই-ই। তুমি আমাকে যেভাবে দেখিতেছ, আমি ষে 
তাহাই, একথা সত্য নয়-_একথা তুমি নিজেই যাচাই করিয়া দেখিয়া লইতে 
পারো! । তুমি আমাকে যাহ বলিয়! মনে কর, আমি তাহা নই ঃ বিচার 
করিয়] দেখিলে এ-বিষয়ে তুমি তৃপ্ত হইতে পারিবে, কারণ আলো, বিভিন্ন 
স্পন্দন, বায়মগ্ডলের অবস্থা, আমার ভিতরে যাবতীয় গতি-_-এই সব-গুলির 
একত্র মিলনের ফলে আমাকে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তুমি আমাকে সেইরূপই 
দেখিতেছ। এই অবস্থাগুলির ভিতর যে-কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলেই 
আমি আবার অন্যরূপ দেখাইব। আলোকের বিভিন্ন অবস্থায় একই মাছষের 
আলোকচিত্র লইয়া তৃমি একথার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারো । কাজেই 
তোমার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাকে ঘেমন দেখাইতেছে, আমি” বজিতে তাহাই 
বুঝাইতেছে। এসব সত্বেও আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার 
পরিবর্তন নাই, যাঁহ'কে অবলম্বন করিয়! আমার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবশ্থাগুলি 
প্রকাশ পাইতেছে। সেইটিই নৈব্যক্তিক “আমি”, তাহাঁকে অবলম্বন করিয়াই 
হাজার হাজার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন “আমি” ফুটিয়া উঠিতেছে ; আমি. শিশু 
ছিলাম, আমি যুব। হইয়াছিলাম, আমি আরও বয়স্ক হইয়া চলিয়াছি। আমার 
জীবনের প্রতিটি দিনেই আমার দেহের ও চিন্তার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এসব 
পরিবর্তন সংত্বও সেগুলির সমষ্টির পরিমাণ কিন্তু চিরস্থির। সেইটিই নৈব্যক্তিক 
“আমি' ; এই-সব অভিব্যক্তি যেন তাহারই অংশস্বব্ূপ। 

একই ভাবে এই বিশ্বের সমন্টিফল অপরিবর্তনীয়, ইহা আমরা জানি। 
কিন্তু এই বিশ্ব-সংশ্লিষ্ট নব কিছুরই গতি আছে, সব কিছুই অবিরাম স্পন্দনশীল 
অবস্থায় রহিয়াছে ; সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল । আবার সেই সঙজেই 
দেখি যে, এই বিশ্ব অনড় কারণ গতিশবটি আপেক্ষিক। চেয়াঁরটি স্থির : 
আমি নড়িতেছি ; আমার এই গতি এ স্ছের চেয়ারটির সঙ্গে আপেক্ষিক | গতি- 
স্ষ্টির জন্ত অন্ততঃ ছুটি জিনিসের প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে ধদি এক বলিয়া! 
ধর] যায়, তাহা হইলে পেখানে গতির স্থান নাই। সে ঘে গতিশীল হইবে, 
তাহার গতি নির্ধারিত হইবে কিসের সহিত তুলন! করিয়া? কাজেই চরম 
সত্য অপরিবর্তশীয়, অবিচল । যা কিছু গতি ও পরিবর্তন, তাহা সবই ঘটে 
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শুধু এই আপেক্ষিক ও সীমাবদ্ধ জগতে । সমঞ্ি-সত্বা! নৈর্যক্তিক ৷ খাহাঁর 
নিকট আমর] নতজাঙ্ হই, প্রার্থনা করি, সেই ভগবান্--সাকার ঈশ্বর, অঙ্টা 
ব1 বিশ্বনিয়স্তা হইতে আরভ করিয়া নিম্নতম অণু পর্যস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ এই নৈব্যক্তিক সত্তার মধ্যে । যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়। এক্প সাকার 
ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন কর! ষায়। এন্প সাকার ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রন্মেরই সর্বোচ্চ 
অভিব্যক্তি বলিয়! ব্যাখ্য। করা যায়। তুমি আমি অতি নিম্নস্তরের প্রকাশ ; 
আমর? যতদুর ধারণ] করিতে পারি, তাহার সর্বোচ্চ প্রকাশ এই সাকার ঈশ্বর । 
আবার তুমি বা আমি সেই সাকার ইশ্বর হইতে পারি না। বেদাস্ত যখন 
বলেন, “তুমি আমি ব্রক্ষ'* তখন সেই ব্রহ্ম বলিতে সাকার ঈশ্বর বুঝায় না। 
একটি উদাহরণ দিতেছি । একতাল কাদ। লইয়। একটি প্রকাণ্ড মাটির হাতি 
গড়া হইল; আবার দেই কাদার সামান্য অংশ লইয়া ছোট একটি মাটির 
ইছুরও গড়া হইল। এ মাঁটির ইছুরটি কি কখনও মাটির হাতি হইতে 
পারিবে? কিন্তু দুটিকে জলের মধো রাখিয়া! দিলে দুইটিই কাদ। হইয়া যাঁয়। 
কাদ]1 বা] মাটি হিসাবে ছইটিই এক $ কিন্ত ইছুর ও হাতি হিসাবে তাহাদের 
মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকিবে । অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত 
উদাহরণের মাটির মতো!। ম্বরূপের দিক দিয়া আমরা ও বিশ্বনিয়স্তা এক, 
কিন্ত তাহার অভিব্যকিরপে, মাহছুবরূপে আমরা তাহার চিরদাস, তাহার 
পূজক। কাঁজেই দেখা যাইতেছে, সাকার ঈশ্বর থাকিয়া যাইতেছেন। এই 
আপেক্ষিক জগতের আর সব কিছুও রহিয়! গেল; ধর্মকে দৃঢ়তর ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্টিত করা হুইল । কাজেই সাকার ঈশ্বরকে জানিতে গেলে আগে 
নিরাকার সত্তাকে জান! প্রয়োজন । 

আমর দেখিয়াছি, তর্কযুক্তির নিয়মাহুসারে “দামান্তে'র মধ্য দিয়াই শুধু 
“বিশেষকে জানা যায় । কাজেই যিনি সামান্তীকরণের চরম, সেই নৈব্যক্তিক 
সত্তার, নিরাকার ক্রদ্ষের মাধ্যমেই শুধু মা্ষ হইতে ঈশ্বর পর্যস্ত সব বিশেষকেই 
জান! যাঁয়। প্রার্থনা থাকিয়া যাইবে, তাহার অর্থ আরও পরিষ্কার হুইয়। 
উঠিবে মাজ্। প্রার্থনার নিয়ঘ্তরে আমাদের মনের কামনা পৃরণের জন্তা শুধু 
দাও দাও ভাব, প্রার্থনা সম্বন্ধে অর্থহীন ধারণাগুলিকে বোধ হয় সরিয়। 
পড়িতে হইবে । যুক্তিমুলক ধর্মে ঈশ্বরের নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে বল। হয় 
না; প্রার্থনা করিতে বলা হয় দেবতাদের কাছে। এরূপ হওয়াই. খুক 


॥ ৪০৬ ৬ ৮৬ 
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স্বাভাবিক । রোমান ক্যাথলিকর! সাধু-সম্তদের কাছে প্রার্থনা করেন $ এটি 
খুব ভাল । কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না। শ্বাস- 
প্রশ্বাম লইবার জন্য, একপশলা বুষ্টি হওয়ার জন্য বা বাগানে সবজি ফলাইবার 
জন্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর] খুবই অস্বাভাবিক । ঈশ্বরের তুলনায় 
ধাহার1! আমাদেরই মতো ক্ষুত্র জীব, সেই সাধু-সন্তেরা' অবশ্ঠই আমাদের 
সাহাধ্য করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বনিয়স্তার নিকট আমাদের ছোটখাট সমস্ত 
প্রয়োজন মিটাইবার কথ] বলা--শিশুকাল হইতেই বলা, “হে ঈশ্বর, আমার 
মাথাব্যথা সারাইম়) দাও এগুলি নিতান্তই হাশ্তকর । জগতে এমন লক্ষ 
লক্ষ ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়াছেন, ধাহাদের আত্মা এখনও রহিয়াছে ১ তাহারা 
দেবতা ও দেবদূত হইয়াছেন, তাহার আমাদের সাহাধ্য করুন না! কিন্ত 
এজন্য ভগবানকে বলা? নিশ্চয়ই নয়। তাহার নিকট চাহিতে হইলে নিশ্চয়ই 
আরও উচ্চতর জিনিস চাহিতে হইবে । গঙ্গাতীরে বাস করিম্া জলের 
জন্য যে কুপ খনন করে, সে তো মূর্খ , হীরকের খনির কাছে বাস করিয়া থে 
কাচখণ্ডের জন্য মাটি খোঁড়ে, সে মূর্থ ছাড়া আর কি? 

করুণাময়, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট আমর! ঘদ্দি জাগতিক বস্ত চাহিতে যাই, 
তবে আমরা নির্বোধ ছাড়া আর কি? কাজেই তাহার নিকট জ্ঞান, ভক্তি, 
প্রেম ইত্যাদি প্রার্থনা করিব। কিন্ত যতদিন আমাদের দুর্বলত1 আছে, 
যতদিন “তুমি প্রভু, আমি দাঁল” এই ভাব লইয়। তাহার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিবার আকাক্ষা আমাদের আছে, ততদিন এ-সব নিম্বস্তরের প্রার্থনাও 
থাকিবে এবং সাকার ঈশ্বরের উপাসনার ভাবও থাকিবে । কিন্তু ধাহার! 
আধ্যাত্তঘিকতায় অনেক উন্নত হইয়াছেন, তাহারা এ-সব ছোঁট-খাট প্রার্থনার 
ধার ধারেন নাঃ তাহারা নিজেদের জন্য কিছু চাওয়ার কথা, নিজেদের কোন 
প্রয়োজনের কথা প্রায় ভুলিয়। গিয়াছেন। “আমি নই, সখা» তুমি! 
তাহাদের মধ্যে এই ভাঁবেরই প্রাধান্ত । ইহাঁরাই নিরাকার উপাসনার ষোগ্য 
ব্যক্তি। নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার অর্থ কি? তাহার অর্থ এরূপ দাসভাব 
নয়--“হে প্রভূ, আমি অতি অকিঞ্চন, আমায় কপ কর! ইংরেজী ভাষায় 
অনৃদদিত সেই প্রাচীন পারসী কবিতাটি তে] আপনার জানেন £ আমি আমার 
প্রিযতমকে দেখিতে আমিয়াছিলাম। আপিয় দেখি ছার রুদ্ধ। দ্বারে 
করাঘাত করিতেই ভিতর হুইতে কেহ বলিল, “তুমি কে? বলিলাম, “আমি 
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অমুক ।, দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আসিয়া! করাঘাত করিলাম, একই 
প্রশ্ন হইল, একই উত্তর দিলাম। সেবারেও ছার খুলিল না। তৃতীয়বার 
আপিলাম, একই প্রশ্ন হইল। আমি বলিলাম, এপ্রিক্সতম, আমি তুমিই ৷, 
তখন দ্বার খুলিয়া গেল। সত্যের মাধ্যমে নিরাকার ক্রক্ষের উপাসনা করিতে 
হয়। সত্যকি? আমিই তিনি। আমি “তুমি' নই__এ-কথা বলিলে অসত্য 
বল। হয়। তোমা হইতে আমি পৃথক, একথার মতো মিথ্যা, ভয়ঙ্কর মিথ্যা 
আর নাই। এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক, জন্ম হইতেই এক । বিশ্বের সঙ্গে 
আমি যে এক, তাহ] আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে শ্বতঃসিদ্ধ। আমার চারিদিকে 
যে বায়ু রহিয়াছে, তাহার সহিত আমি এক, তাপের সঙ্গে এক, আলোর সঙ্গে 
এক $ ধাঁহাকে বিশ্ব বল! হয়, ধাহাঁকে অজ্ঞাঁনবশতঃ বিশ্ব বলিয়া মনে হয়, সেই 
সর্বব্যাপী বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমি অনস্তকাঁল এক, কারণ হৃদয়ে যিনি চিরস্তন 
কর্তা, প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যস্তরে ধিনি বলেন, “আমি আছি” ধিনি ম্বৃত্যুহীন 
চিরজাগ্রত অমর, ধাহাঁর মহিমার নাশ নাই, ধাহার শক্তি চির-অব্যর্থ, তিনিই 
এই বিশ্বদেবতা, অপর কেহই নন। ঙাহার সহিত আমি এক । 

ইহাই নিরাকার উপাসনার সার । এই উপাসনায় কি ফল হয়? ইহাতে 
মান্থষের গোটা জীবনটাই পরিবতিত হইয়া যাইবে । আমাদের জীবনে 
যে শক্তির একাস্ত প্রয়োজন, ইহাই মেই শক্তি । কারণ যাহাকে আমর] পাপ 
বলি, দুঃখ বলি, তাহার একটিমাত্র কারণ আঁছে- আমাদের ছুর্বলতাই সেই 
কারণ । দুর্বলতার সঙ্গে অজ্ঞান আসে, অজ্ঞানের সঙ্গে আমে ছুংখ | নিরাকারের 
উপাসনা! আমাদিগকে শক্তিমান করিয়া তুলিবে। আমরা তখন দুঃথকে, 
হীনতার উগ্রতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিব; হিংস্র ব্যান্ব তখন তাহার ব্যাত্র- 
খ্বক্ধূপের পিছনে আমার নিজেরই আত্মাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবে। 
নিরাকার উপাসনার ফল এই হইবে । ভগবানের সহিত ধাহার আত্মা এক 
হইয়া গিয়াছে, তিনিই শক্তিমান; তাছাড়া আর কেহই শক্তিমান নয়। 
নাজারাথের যীশুর যে-শক্তির কথা তোমাদের বাইবেলে আছে, যে প্রচণ্ড 
শৃক্তিবলে বিশ্বাপঘাতককে তিনি উপেক্ষা! করিয়াছেন, তাহাকে যাহার] হত্যা 
করিতে চাহিয়াঁছিল, তাহাদ্দেরও তিনি আশীর্বাদ করিয়াছেন, সেই শক্তি কোথা 
হইতে আসিল--তোঁমর1 মনে কর? এই শক্তি উদ্ভৃত হইয়াছিল এই বোধ 
হইতে-__-আমি ও আমার পিতা এক' $ এই শক্তির কারণ এই প্রার্থনা-_-“পিতা, 
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আমি যেমন তোমার সঙ্গে এক, সেইবূপ ইহার্দের সকলকেই আমার সহিত এক. 
করিয়। দাও ।” ইহাই নিরাঁকার ব্রন্দের উপালনা। বিশ্বের সহিত এক হুইয়। 
যাঁও, তাহার সহিত এক হইয়! যাও । আর এই নিরাকার ব্রন্মষের কোন বাহা 
প্রকাশের কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা, নিজ নিজ 
চিন্তা অপেক্ষা! তিনি আমাদের আরও নিকটে । তিনি আছেন বলিয়াই 
তাহার মাধ্যমে আমর। দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিবার 
পূর্বে তীহাঁকেই দেখিতে হইবে । এই দেয়ালটি দেখিতে হইলে পূর্বে তাহাকে 
দেখি, তারপর দেখি দেয়ালটিকে ; কারণ চিরকাল সব ক্রিয়ারই কর্তা তিনি । 
কে কাহাকে দেখিতেছে ? তিনি আমাদের অস্তরের অস্তরতম প্রদেশে 
রহিয়াছেন। দেহ ও মনের পরিবর্তন হয় ১ সুখ-ছুঃখ, ভাল-মন্দ আসে আবার 
চলিয়] যায়; দিন ও বৎসর আবর্তন করিয়া] চলিয়াছে ; জীবন আসে, আবার 
চলিম। যাঁয়, কিন্ত তাহার ম্বত্যু নাই। “আমি আছি, আমি আছি'_এই 
একই স্থুর চিরস্তন ও অপরিবর্তনীয় । তাহারই মধ্যে, তাহারই মাধ্যমে আমর 
সব জানি। তীাহারই মধ্যে, তাহাই মাধামে আমরা সব কিছু দেখি। 
তাহারই মধ্যে, তাহাঁরই মাধ্যমে আমরা সব কিছু অনুভব করি, চিন্তা 
করি, বীঁচিয়। থাকি 2 তাহারই মধ্যে ও তাহারই মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব । 
আর যে-'আমি'কে ভূল করিয়া] আমর] ছোট “আমি” সীমায়িত “আমি” বলিয়! 
ভাবি, তাহা শুধু আমার “আমি? নয়, তাহা তোমাদেরও “আমি”, প্রাণিগণের__ 
দেঁবদূতগণেরও “আমি” হীনতম জীবেরও “আমি” । সেই “আমি আছি”-বোধ 
দৃতকের মধ্যেও যেমন, সাধুর মধ্যেও ঠিক তেমনি ১ ধনীর মধ্যেও যা, 
দরিদ্রের মধ্যেও তাই ; নর ও নারী» মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী-_ সকলেরই মধ্যে 
এই বোধ এক । সর্বনিষ্ন জীবকোষ হইতে সর্বোচ্চ দেবদূত পর্যস্ত প্রত্যেকের 
অস্তরেই তিনি বাঁস করিতেছেন এবং চিরদিন ঘোষণা করিতেছেন, “আমিই 
তিনি__-সোহহম্, সোহহম্‌।” অন্তরে চিরবিগ্কমান এই বাণী ষখখন আমাদের 
বোধগম্য হইবে, উহার শিক্ষা গ্রহণ করিব, তখন দেখিব- সমগ্র বিশ্বের রম্য 
প্রকট হুইয়] পড়িয়াছে, দেখিব-_প্রকূতি আমাদের নিকট রহন্তের বার খুলিয়া 
দিয়াছে । জানিবাঁর আর কিছুই বাঁকী থাকে না। আমরা দেখিব, সমন্ত 
ধর্ম যে-সত্যের সন্ধানে রত, যে-সত্যের তুলনায় জড়বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই গোপণ 
মাত্র, আমরা সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি ; ইহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান, যাহা 
আমাদিগকে বিশ্বের এই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের সঙ্গে এক করিয়] দেয় । 


বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ 
(কিভাবে ইহা বিভিন্ন প্রকার মাঁছধকে আকর্ষণ করিবে ) 


ইংলগ্ডে প্রত বক্তৃতা 


আমাদের ইন্ড্রিয়সমূহ যে-কোন বস্তকেই গ্রহণ করুক না কেন, অথবা 
আমাদের মন যেকোন বিষয় কল্পনা করুক না কেন, সর্বত্রই আমর] ছুইটি 
শক্তির ক্রিয়াঁপ্রতিক্রিয়। দেখিতে পাই; একটি অপরটির বিরুদ্ধে কাধ 
করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দিকে জটিল ঘটনারাজি ও আমাদের অনুভূত 
মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলাবিল্লান সংঘটন করিতেছে । 
! বহিজগতে এই বিপরীত শক্তিছ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ণ-রূপে অথব। কেন্দ্রানুগ ও 
কেন্দ্রাতিগ শক্তি-ব্ূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদেষ ও শুভাশুভ-বূপে প্রকাশিত 
হইতেছে । কতকগুলি জিনিসের প্রতি আমাদের বিদছেষ এবং কতক গুলির 
প্রতি আকর্ষণ আছে। আমরা কোনটির প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কোনটি 
হইতে দূরে থাকিতে চাই । আমাদের জীবনে অনেকবার এমন হইয়। থাকে 
যে, কোনই কারণ খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না অথচ কোন কোন লোকের 
প্রতি ঘেন আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, আবার অন্ত অনেক সময় ষেন কোণন 
কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে মন বিছ্বেষে পূর্ণ হয়। এই বিষয়টি 
সকলেরই কাছে প্রত্যক্ষপিদ্ধ। আর এই শক্তির কার্ধক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, 
এই বিরুদ্ধ শক্তিছয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও স্পষ্ট হইতে থাকিবে । ধর্মই 
মানবের চিন্তা ও জীবনের সবৌচ্চ স্তর ; এবং আমর দেখিতে পাই, ধর্মজগতেই 
এই শক্তিছয়ের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা পরিস্ফট হইয়াছে । মাহুষ যত প্রকার প্রেমের 
আহ্বাদ পাইক়্াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেমলাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে, এবং 
মানুষ ষত প্রকার পৈশাচিক ঘ্বণার পরিচম্ পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে 
ধর্ম হইতে । জগৎ কোন কাঁলে ষে মহতম শাপ্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, 
তাহ! ধর্মরাঁজ্যের লোৌকদেরই মুখনি:স্ত, এবং জগৎ কোনকালে ঘে তীব্রতম 
নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাঁও ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখেই 
উচ্চারিত হইয়াছে । কোন ধর্মের উদ্দেশ্য ঘত উচ্চতর এবং উহার 'কার্ধ- 
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প্রণালী যত স্থবিন্তপ্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য । ধর্মপ্রেরণায় 
মান্ছষ জগতে যে রক্তবন্তা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুস্তহদয়ের অপর কোন 
প্রেরণায় তাহা! ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায় ঘত চিকিৎসালয় ও 
আতুরাশ্রম প্রতিষ্িত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই । ধর্মপ্রেরণার 
ন্যায় মন্ুম্তহৃদয়ের অপর কোন বুক তাহাকে শুধু মানবজাতির জন্য নয়, 
নিম্নতম প্রাণিগণের জন্য পর্যস্ত এতটা যত্ব লইতে প্রবৃত্ত করে নাই । ধর্ম- 
প্রভাবে মান্ছষ যত নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে 
মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই 
হইয়াছে এবং ভবিম্ততেও খুব সম্ভবতঃ এইব্পই হুইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম 
ও জাতির সংঘধ হইতে উখিত এই ছন্দ-কোঁলাহল, এই বিবাদ-বিসম্বাদ, এই 
হিংসাছেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন সব শক্তিশালী গন্ভীর ক উখিত 
হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাঁইয়া, যেন স্থমের হইতে কুমেরু 
পর্যন্ত সকলকে আপন বার্তা শুনিতে বাধ্য করিয়। সমগ্র বিশ্বে শাস্তি ও মিলনের 
বাণী ঘোষণ! করিয়াছে । জগতে কি কখনও এই শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত 
হইবে? 

ধর্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসংবাদের স্তরে একটি অবিচ্ছিন্ন সমন্বয় 
বিরাজিত থাকা কি কখনও সম্ভব? বর্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই 
মিলনের প্রশ্ন লইয়া! জগতে একটা সাড়া পড়িয়া! গিয়াছে । সমাজে এই 
সমস্তাপূরণের নানাব্প প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্ষে পরিণত করিবার 
নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে $ কিন্ত ইহা যে কতদূর কঠিন, তাহা আমর! সকলেই 
জানি। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা লাঘব করা মানুষের মধ্যে যে প্রবল 
ন্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে, তাহা মন্দীভূত করা মানুষ এক প্রকার 
অসম্ভব বলিয়া মনে করে । জীবনের যাহ বাহ্‌ স্থল এবং বহিরংশমীত্র, সেই 
বহিজগতে সাম্য ও শাস্তি বিধান করাই দি এত কঠিন হয়, তবে মাহ্ছষের 
অন্তর্জগতে সাম্য ও শাস্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহলগুণ কঠিন । আমি 
আপনাদ্দিগকে বাক্যজালের ভিতর হুইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে 
অনুরোধ করি । আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শাস্তি, ঘমত্রী, সাম্য, 
সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া! আঁসিতেছি। কিস্তু সেগুলি 
আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক শব্ধমান্রে পরিণত হইয়াছে । আমর! 
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সেগুলি তোতাপাখির মতো! আওড়াইয়া থাকি এবং উহ্াই আমাদের 
দ্বভাঁব হইয়া দীড়াইয়াছে। আমরা একূপ না করিয়া পারি না। যে-সকল 
মহাপুরুষ প্রথমে তাহাদের হৃদয়ে এই মহান্‌ তত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
তাহারাই এই শব্গুল সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই এগুলির অর্থ বুঝিত। 
পরে অজ্ঞ লোকেরা এই শবগুলি লইয়া ছেলেখেল। করিতে থাকে, অবশেষে 
ধর্ম জিনিপটাকে কেবলমাত্র কথার মারপ্যাচে দাড় করানে। হইয়াছে _উহ1 যে 
জীবনে পরিণত করিবার জিনিস, তাঁহ1 তাহার] ভুলিয়। গিয়াছে । ইহা এখন 
“পৈত্রিক ধর্ম” “জাতীয় ধর্ম, “দেশীয় ধর্ম' ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে । 
শেষে কোন ধর্মাবলম্বী হওয়াট! ম্বদেশহিতৈষিতার একটা অঙ্গ হইয়! 
ঈাঁড়াইক়্াছে, আর ত্বদেশহিতৈষিতা সর্বদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
সাঁমগ্তস্ত বিধান করা বাস্তবিক কঠিন ব্যাপার । তথাপি আমর] এই ধর্ম- 
সমন্বয়-সমন্তার আলোচনা করিব । 

আমর দেখিতে প।ই, প্রত্যেক ধর্মের তিনটি বিভাগ আছে--আমি অবশ্ঠ 
প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপরিচিত ধর্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ দার্শনিক 
ভাগ-_-যাহাতে সেই ধর্মের সমগ্র বিষয়বস্ত অর্থাৎ উহার মূলতত্ব, উদ্দেস্টয ও 
তাহা! লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ অর্থাৎ দর্শনকে স্থুল 
কূপ প্রদ্দান। উহাতে সাধারণ ব1 অপ্রারুত পুরুষদের জীবনের উপাখ্যানাদি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সুস্্ দার্শনিক তত্বগুলি সাধারণ ব1। অপ্রীরুত 
পুরুষদের অল্প-বিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বার] স্থুলভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
তৃতীয়ত: আহুষ্ঠানিক ভাগ- উহ] ধর্মের আরও স্থলভাগ- উহাতে পুজাপদ্ধতি, 
আচারাহুষ্ঠান, বিবিধ অন্গন্যাস, পুষ্প, ধৃপধুনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্জয়গ্রাহ্‌ 
স্তর প্রয়োগ আছে । আনুষ্ঠানিক ধর্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনার। 
দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্মের এই তিনটি ভাগ আছে। কোন 
ধর্ম হয়তো দার্শনিক ভাগের উপর ৫বশী জোর দেয়, কোন ধর্ম অপর কোনটির 
উপর । এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক ভাঁগের কথা ধর] যাক । 

সর্বজনীন দর্শন বলিয়া! কিছু আছে কি? এখন পর্যস্ত তে! কিছু হয় নাই। 
প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ উপাস্থত করিয়া সেইগুলিকে একমাত্র 
সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবলমাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় 
না। পরস্ত সেই-ধর্শাবলম্বী মনে করে, ষে এ মতে বিশ্বাস না করে, পরলোকে 
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তাহার গতি ভয়াবহ হইবে । কেহ কেহ আবার অপরকে ম্বমতে আনিতে 
বাধ্য করিবার জন্য তরবারি পর্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা ষে তাহার! হুর্মতিবশতঃ 
করিয়া থাকে, তাহা নয়__গৌড়ামি নামক মানব-মন্তিষ্ক-প্রস্থত ব্যাধি- 
বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে । এই গৌঁড়ারা খুব অকপট- মানবজাতির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী অকপট, কিন্তু তাহারা জগতের অন্তান্ত পাগলদেরই 
মতো সম্পূর্ণ কাগুজ্ঞানবজিত। অন্তান্ত মারাত্মক ব্যাধিরই মতে! এই 
গৌড়ামিও একটি ভয়ানক ব্যাধি । মাহষের যত রকম কুপ্রবৃত্তি আছে; এই 
গোৌঁড়ামি তাহাদের সবগুলিকে উদ্দদ্ধ করে। ইহা দ্বার। ক্রোধ প্রজ্ঘলিত হয়, 
ল্নাযুমগ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাদ্ের স্তাকস হিতম্র হুইয়! উঠে। 
বিভিন্ন ধর্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য আছে ?_ পৌরাণিক 
দৃষ্টিতে এমন কোন এঁক্য, এমন কোন এঁতিহগত সার্তৌমিকতা৷ আছে কি, 
যাহা সকল ধর্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সকল ধর্মেরই নিজ 
নিজ পুরাণ আছে-_ঘদিও প্রত্যেকেই বলে, “আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি 
কেবল উপকথা মাত্র নয়।” এই বিষয়টি উদাহরণ-সহায়ে বুবিবার চেষ্টা করা 
যাক। আমি শুধু দৃষ্টাম্তঘবার। বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছি। কোন ধর্মকে 
সমাঁলোচন। কর1 আমার উদ্দেশ্ট নয়। খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুর 
আকার ধারণ করিয়া! পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তাহার নিকট ইহা 
এঁতিহাসিক 'সত্য-_পৌরাণিক গল্পমাত্র নয়। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে 
ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন 
&তিহাসিক ভিত্তি নাই--উহ1 পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র । ইহুদগণ 
মনে করেন, যদি একটি বাক্সে বা সিন্দুকের ছুই পার্থ দুইটি দেবদুতের মৃতি 
স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে পবিভ্রতম স্থানে স্থাপন 
করা যাইতে পাঁরে-_-উহা! জিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিভ্র। কিন্তু মৃত্তিটি যদি 
কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয়, তাহ! হইলে তাহারা বলে, 
উহ? একটা বীভৎস পুতুল মাত্র, উহা! ভাডিয়া ফেলো? পৌরাণিক দিক 
হইতে এই তো! আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, 
“আমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষেরা এই এই অত্যাশ্্য কাজ করিয়াছিলেন ” 
অপর সকলে বলিবে, “ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র” আবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা ইহাও বলিবে, তাহাদের নিজেদের ঈশদূতগণ ইহা অপেক্ষাঁও অধিক 
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'আশ্চর্ধজনক কাঁজ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে এতিহাঁপিক সত্য 
বলিয়! দাবি করে। আমি যতদুর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই 
নাই, ধষিনি এই-সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের মধ্যে এই 
যে হুক পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 
এই প্রকার গল্পগুলি যে-ধর্মেরই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরাণ- 
পধায়ভূত্ত, যদিও কখন কখন হয়তো এগুলির মধ্যে একটু আধটু এতিহাসিক 
সত্য থাকিতে পারে। 

তারপর অনুষ্ঠানগুলির কথা। সম্প্রদায়বিশেষের হয়তে৷ কোঁন বিশেষ 
প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাহার উহাকেই পবিজ্র এবং অপর 
সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিক্স! মনে করেন। যদি এক 
সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকার প্রতীকের উপাসনা! করেন, তবে অপর সম্প্রদায় 
বলিয়া বলেন, “ওঃ, কি জঘন্য 1, একটি সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাঁক। 
লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার এ 
দিকট। লোকে তুলিয়। গিক্সাছে এবং এখন উহা! ঈশ্বরের শর্তের প্রতীকরূপে 
গৃহীত হইতেছে । যে-সকল জাতি উহাকে প্রতীকক্ষপে গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহার1 কখনও উহাকে পুংচিহ্ুর্ূপে চিন্তা করে না, উহ্াও অন্যান্ প্রতীকের 
ন্যান্ত একটি প্রতীক- এই পর্ধস্ত। কিস্ত অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন 
লোক উহাতে পুংচিহ্ন ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, সতরাং সে উহার 
নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়তে! তখন এমন কিছু করিতেছে, 
যাহা! তথাকথিত লিঙ্কোপাসকদদের চক্ষে অতি বীভৎম ঠেকে । দৃষ্টাস্তম্বরূপ 
এই ছুটিকে ধরা যাক-_লিঙ্গোপাসনা ও শ্যাক্রামেণ্ট (98015810610) নামক 
খীষ্টীয় অনুষ্ঠান । আ্রীষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাপনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি 
কুৎসিত এবং হিন্ুগণের নিকট শ্রীষ্টানদের স্াক্রামেন্ট বীভৎস বলিয়া মনে হয্স। 
তাহারা বলেন ঘষে, কোন ম্বান্থষের সদ্গুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে 
হত্যা করিয়া তাহার মাংস তক্ষণ কর ও রক্তপান করা তো! নরখাদকের 
বৃত্তি মাত্র। কোন কোন বর্বর জাতি এইরূপই ককিয়া থাঁকে। ধরি কোন 
লোক খুব বীর হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ 
করেঃ কারণ তাহারা মনে করে, ইছ। ছার তাহার। সেই ব্যক্তির স+হুস 
ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাঁবলী লাভ করিবে। শ্তার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্‌ 


১৫৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


্রীষ্টানও এ-কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, বর্বরজাতিদদের এই ধারণা 
হইতেই খ্রীষ্টান অনুষ্ঠানটির উদ্ভব। খ্রীষ্টানেরা অবশ উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই 
মত হ্বীকার করেন ন! এবং এরূপ অনুষ্ঠান হইতে কিসের আভাস পাওয়। 
যাইতে পারে, তাহাঁও তাহাদের মাথায় আসে ন1। উহা একটি পবিত্র ঘটনার 
. প্রতীক-_এইটুকু মাত্র জানিয়াই তাহার] সন্তষ্ট । সৃতিরাৎ আহুষ্টানিক ভাগেও 
এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই, ষাহ।? সকল ধর্মমতেই সকলের পক্ষে 
শ্বীকার্ধ ও গ্রহ্ণীয় হইতে পারে । তাহা হইলে কিঞ্চিম্মাত্র সার্বভৌমিকত্ব 
আছে কোথায় ?__তাঁহা হইলে ধর্মের কোঁন প্রকার সার্বভৌম রূপ গড়িয়। 
তোল! কিরূপে সম্ভব হইবে? বাম্তবিক কিন্তু তাহ] পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । 
এখন দেখা যাক- তাহা কি। 

আমরা সকলেই সর্বজনীন ভ্রাতিভাবের কথা শুনিতে পাই এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিক্ধপ উতপাঁহী, তাহাঁও দেখিয়া থাকি। 
আমার একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মছ্যপান অতি 
মন্দকার্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । ছুই ভাই ছিল, তাহার] এক রাত্রে 
লুকাইয়। মদ খাইবার ইচ্ছা! করিল। পাঁশের ঘরেই তাহাদের খুল্লপতাত নিদ্রা 
যাইতেছিলেন_-তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। এই কারণে 
মগ্ধপানের পূর্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল-__-“আমাদেরঞুখুব 
চুপিচুপি কাঁজ সারিতে হইবে, নতুবা খুল্পতাত জাগিয়া উঠিবেন।* তাহার 
মদ খাইতে খাইতে পরস্পরকে চুপ করাইবার জন্য একের উপর ত্বর চড়াইয়। 
অপরে চীৎকার করিতে লাগিল, “চুপ চুপ, খুড়েো। জাগবে ।” গোলমাল 
বাড়ার ফলে খুল্লতাঁতের ঘুম ভাঙিয়। গেল__তিনি ঘরে ঢুকিয়। সমস্তই দেখিতে 
পাইলেন। আমর! ঠিক এই মাতালদের মতে! চাকার করি-__“সর্জনীন 
ভ্রাতৃভাব ! আমরা সকলেই সমান ; অতএব এস, আমর] একটা দল করি ।, 
কিস্ত যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি ফলতঃ সাম্যের বিরুদ্ধে 
ঈাঁড়াইলে এবং তখনই আর সাম্য বলিক্পা কোন কিছু রহিল না। মুসলমানগণ 
সর্বজনীন ভ্রাতৃভাঁব ভ্রান্ৃভাঁব” করে, কিন্ত বাস্তবিক কাজে কতদূর দাড়ায়? 
দাড়ায় এই, ষে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসজ্ঘের ভিতর 
লওয়া হইবে না_তাহার গল কাট যাইবার সম্ভাবনাই অধিক । 
শ্রীষ্টানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে, কিন্তু যে খ্রীষ্টান নয়, তাহাকে 


বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ ১৪৫ 


এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে তাহার ভাগ্যে চির নরক-যস্ত্রণার 
ব্যবস্থা আছে। র 

এইবপে আঁমর। “সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও সাম্যের অন্সন্ধানে 'সার1 পৃথিবী 
থুরিক্লা বেড়ীইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই-ভাঁবের কথ! শুনিবে, তখনই 
আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হুইবে, কারণ এই-সকল কথা- 
বার্তার অন্তরালে প্রাঁক়ই ঘোর শ্বার্পরতা৷ লুকাইয়া থাকে । কথাক্ম বলে, 
শরৎকাঁলে কখন কখন আকাশে বজনির্৫ধোষকান্ী মেঘ দেখা! যাইলেও গর্জন 
মাত্র শোন! যায়, কিন্তু একবিন্দুও বারিপাত হয় না, অপরপক্ষে বর্ধাকালে 
মেঘগুলি নীরব থাকিয়াই পৃথিবীকে প্রাধিত করে। সেইক্প যাহারা 
প্রকৃত কর্মী এবং অস্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অন্থভব করে, তাহার 
মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে না, ভ্রাতৃভাব-প্রচারের জন্য দলগঠন করে না, 
কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি তাহাদের সারাটা! জীবন 
লক্ষ্য করিলে ইহ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের অন্তর সত্যসত্যই 
মানবজাতির প্রতি প্রেমে পুরণ, তাহার! সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার 
ব্যঘী, তাহারা কথা না কহিয়। কাঁধে দেখায় _আদরশীহ্ষায়ী জীবনষাঁপন 
করে। সার! ছুনিয়ায় লম্বা-চওড়া কথার মাত্রা বড়ই বেশী । আমরা চাই কথা 
কম এবং ষথার্থ কাজ কিছু বেশী হউক । 

এতক্ষণ আমর] দেখিলাম যে, ধর্মের সার্বভৌমিকতার বাস্তব রূপ বলিয়। 
কিছু খুঁজিয়| বাহির কর] খুব কঠিন ; তথাপি আমর] জানি, উহা! আছে ঠিক । 
আমর! সকলেই মানুষ, কিন্তু আমরা সকলে কি সমান ? কখনই নয়। কে বলে 
আমরা সমান ? কেবল বাতুলেই একথা বলিতে পারে । আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, 
আমাদের শক্তি, আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি 
অপেক্ষা! বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে বেশী | যদি আমর! সকলেই 
সমান হই, তবে এই অসামগ্রস্তয কেন? কে ইহ! করিল? আমর নিজেরা । 
আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তাঁরতমা, বিস্তাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক 
বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য হইতে 
বাধ্য । তথাপি আমর! জানি, এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ 
করিয়া থাকে । আমরা সকলেই মানুষ বটে--কিস্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি 
পুক্তষ, কতকগুলি নারী ; কেহ কৃষ্চকাঁয়, কেহ শ্বেতকাক়্ ; কিন্ত স্বকলেই 
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মাছ্ষ--সকলেই এক মন্ুম্থজাতির অস্তুক্ত। আমাদের মুখের চেহার। 
নানা রকমের । আমি ছইটি ঠিক এক রকমের মুখ দেখি নাই ; তথাপি 
আমরা সকলে এক মানবজাতীয়। এই সাধারণ ম্স্ত্বের স্বরূপটি কি? আমি 
কোন গৌরাঞ্গ ব! কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম $ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
জানিলাম যে, তাহাদের সকলের মুখে একটা ভাবময় সাধারণ মন্ধস্তাত্বের ছাপ 
আছে। যখন আমি উহাকে ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোঁচর 
করিতে যাই, ধখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহ? দেখিতে না পাইতে 
পারি, কিন্ত ঘি কোন বস্তর অস্তিত্ব স্ঘদ্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, 
তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্ত। নিজ মনোমধ্যে 
এই মানবস্বরূপ সাধারণ ভাবটি আছে বলিয়াই তদবলম্বনে আমি তোমাকে 
নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা! 
ঈশ্বরের ধারণা অবলম্বনে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসমূহে অন্ুন্যত রহিয়াছে । 
ইহ1 অনস্তকাঁল ধরিয়া বর্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে । শ্রাভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__“মক্ি সবমিদং প্রোতিং সুত্রে মণিগণা। ইব।” আমি মণিগণের 
ভিতর স্ুত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছি--এই এক-একটি মণিকে এক-একটি ধর্মমত 
ব৷ ত্াস্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্‌ পৃথক্‌ মণিগুলি এইরূপ 
এক-একটি ধর্মমত এবং প্রভূই সুত্ররূপে সেই-সকলের মধ্যে বর্তমান । তবে 
অধিকাংশ লোকই এ-সম্বন্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

বহুত্বের মধ্যে একত্ই স্্টির নিয়ম । আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমর! 
সকলেই পরস্পর পৃথকৃ। মনুষ্জাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু 
যখন আমি অমুক, তখন আমি তোমা হইতে পৃথকৃ্‌। পুরুষ হিসাবে তুমি 
নানী হইতে ভিন্ন, কিন্ত মানুষ হিসাবে নর ও নারী এক । মাক্ষ'হিপাবে 
তুমি জীবজন্ত হইতে পৃথক্‌, কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্ত ও উদ্ভিদ, 
সকলেই সমান; এবং সত! হিসাবে তুমি বিরাট বিশ্বের সহিত এক | সেই 
বিরাট সতাই তগবান্-__তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগণ্প্রপঞ্চের চরম একত্ব। 
তাহাতে আমরা সকলেই এক হইলেও ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদ্গুলি অবশ্থ 
চিরকাল বিগ্যমান থাকিবে । বহির্দেশে আমাদের কার্যকলাপ ও বলবীর্ধ যেমন 
েমন প্রকাশ পাইবে, মেই সঙ্গে এই ভেদ সর্বদাই বিদ্যমান থাকিবে । স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, সর্বজনীন ধর্মের অর্থ ষদি এই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ 
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মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে, তাহ! হইলে তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
ইহা কখনও হুইতে পারে না_এমন সময় কখন হইবে না, যখন সমস্ত লোকের 
মুখ এক রকম হইবে । আবার ঘদি আমরা আশা করি ঘে, সমস্ত জগৎ একই 
পৌরাণিক তত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহা অনভব ; তাহাঁও কখন হইতে পারে 
না। সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান-পন্ধতি প্রচলিত হইতে পারে 
ন1। এবপ ব্যাপার কোন কালে কখনও হইতে পারে নাঃ যদি কখনও হয়, 
তবে স্থপতি লৌপ পাইবে, কারণ"বৈচিত্র্যই জীবনের মৃূলভিত্তি। আকৃতিবিশিষ্ট 
জীবরূপে আমরা স্থ্ট হুইলাম কিন্পে ? বৈচিত্র্য হইতে । সম্পূর্ণ সাম্যভাব 
হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্ত্াবী । সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ 
করাই উত্তাপের ধর্ম ঃ এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশি সেইভাবে বিকীর্ণ 
হইয়া গেল; তাহা হইলে কাধ্তঃ সেখানে উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে 
না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য ? সমতাচ্যতি ইহার 
কারণ । যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ এঁক্য আনিতে 
পারে) অন্তথা এন্প হওয়া অসম্ভব। কবল তাছাই নয়, এরূপ হওয়া 
বিপজ্জনক । আমরা সফ্চলেই এক প্রকান চিস্তা করিব, এনধপ ইচ্ছা কর? 
উচিত নয়। তাহ! হইলে চিন্তা! করিবার কিছুই থাকিবে না । তখন যাছঘরে 
অবস্থিত মিশরীয় মামিগুলির ( 121017717195 ) মতো! আমর সকলেই এক 
রকমের হুইয়! যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া! থাকিব-__ আমাদের 
মনে ভাবিবার মতো৷ কথাই উঠ্িবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রত উৎস, উহাই 
আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রস্ততি । চিরকাল এইবূপই চলিবে । 

সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলিতে তবে আমি কি বুবি? আমি এমন 
কোন সার্বভৌম দার্শনিক তত্ব, কোন সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ব, অথবা 
কোন সার্বভৌম আচাঁর-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, যাহা! সকলেই মানি 
চলে। কারণ আমি জানি যে, নান। পাকে-চক্রে গঠিত, অতি জটিল ও 
অতি বিন্বয়াবহ এই জগৎ্-ব্বপ দুর্বোধ্য ও বিশাল ন্ত্রট বরাবর এইভাবেই 
চলিতে থাকিবে । আমরা তবে কি করিতে পারি?__-আমরা ইহাকে 
হচাঁরুরূপে চলিতে সাহাধ্য করিতে পারি, ইহার ঘর্ষণ কমাইতে পারি, 
ইহার চক্রগুলি তৈলসিক্ত ও মস্থণ রাখিতে পারি। কিরূপে ?_-টবষম্যের 
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স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিয়া । আমাদিগকে আমাদের শ্বভাব 
বশতই যেমন একত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ বৈষম্য অবশ্য হ্বীকাঁর করিতে 
হইবে । আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে ষে, একই সত্য লক্ষ ভাবে 
প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাঁবটিই তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
যথার্থ । আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, কোন বিষয়কে শত প্রকার 
বিভিন্ন দিক হইতে দেখা চলে, অথচ বস্তুটি একই থাকে । নুর্ধের কথ ধরা 
ঘাঁক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে হুর্যোদয় দেখিতেছে ; সে 
প্রথমে একটি বুহৎ গোলাকৃতি বস্ত দেখিতে পাইবে । তারপর মনে করুন, 
সে একটি ক্যামের! লইয়! সর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিয়া ঘষে পর্যস্ত না স্যে 
পৌছায়, সেই পর্যস্ত পুনঃ পুনঃ সুধের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক 
স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানাস্তর হুইতে গৃহীত প্রতিকতি হইতে 
ভিন্ন হইবে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক 
সে যেন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সুর্যের প্রতিরূতি লইয়া! আসিয়াছে । আমর! 
কিন্ত জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই 
সুর্যের বহু প্রতিকতি লইয়া আপিয়াছে। ভগবান্‌ সম্বন্ধে ঠিক এইক্প 
হইয়া থাকে । উৎকৃষ্ট অথব। নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, হ্বম্মতম 
অথবা স্থুলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিরাই হউক, স্থলংস্কৃত ক্রিয়া 
কাণ্ড অথব। জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়__ 
প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতি- প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
ভর্ধগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রদর হইবারই চেষ্টা করিতেছে । মানুষ 
সত্যের যত প্রকার অন্ভৃতি লাভ করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটি 
ভগবানেরই দর্শন ছাড়! অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমর] সকলেই 
পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম । কাহারও হাতে 
বাটি, কাহাঁরও কলপী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি, এবং আমরা নিজ নিজ 
পাত্রগুলি ভরিয়। লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের 
নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে । যেবাঁটি আনিয়াছে, তাহার জল 
বাঁটির মতো; ষে কলসী আনিয়াছে তাহার জল কলসীর মতে। আকার 
ধারণ করিয়াছে ; এমনি সকলের পক্ষে । কিন্তু প্রত্যেক পাত্েই জল ব্যতীত 
অন্য কিছু নাই। ধর্ম স্বন্ধেও ঠিক এই কথা । আমাদের মনগুলি এই 
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পাত্রের মতো । আমর! প্রত্যেকেই ভগবান্‌ লাত করিবার চেষ্টা করিতেছি । 
ঘে জলঘার! পান্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান সেই'জলম্বব্ূপ এবং প্রত্যেক 
পাত্রের পক্ষে ভগবন্দর্শন মেই সেই আকারে হইয়া থাকে । তথাপি তিনি 
সর্বত্রই এক। একই ভগবান ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা 
সার্বভৌম ভাবের এই একমাজ বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি। 

এই পর্ধস্ত যাহা বলা হইল, মতবাদ হিসাবে তাহা বেশ। কিন্ত 
কার্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাস্তব সামঞ্রন্ত স্থাপনের কি কোন উপায় 
আছে? আমরা দেখিতে পাই, “সকল ধর্মমতই সত্য'--এ-কথা বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই মানুষ হ্বীকার করিয়া আসিতেছে । ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায় 
ইওরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্বশেষে আমেরিকায় একটি সর্ববাদি- 
সম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমহুতজ্রে গ্রথিত করিবার শত শত 
চেষ্টা হইয়া গিয়াছে । তাহাদের সবগুলিই বার্থ হইক্সাছে, কারণ তাহারা 
কোন কার্ধকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, 
এ-কথা অনেকেই হ্বীকার করিস্বাছেন, কিন্তু তাহাদের একীকরণের এমন 
কোন কার্ধকর উপাক্স তাহার] দেখাইয়া দেন নাই, যাহা হবার! এই লমন্বয্বের 
মধ্যেও সফল ধর্ম নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই 
ষথার্থ কার্ধকর, যাহ] ব্যক্তিগত ধর্মমতের শ্বাতন্ত্র নষ্ট না করিয় প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া! দেয়। কিন্তু 
এ যাবৎ যে-সকল উপায়ে ধর্মজগতে সামগ্জশ্ত-বিধানের চেষ্টা কর! হইয়াছে, 
তাহাতে বিভিন্ন ধর্মমত সত্য বলিয়। গ্রহণ কর! সিদ্ধান্ত হইলেও কার্ধক্ষেতরে 
কয়েকটি মতবিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ কারয়! রাখিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে এবং সেইহেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ইঈর্ষাপরায়ণ ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠায় রত নৃতন দলেরই স্থষ্টি হইয়াছে । 

আমারও নিজের একটি ক্ষুদ্র কার্ষ-প্রণালী আছে। জানি না_ ইহ 
কার্ধকর হইবে কিনা, কিন্ত আমি উহু। বিচার, করিয়া দেখিবার জন্য 
আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। 'আমাঁর কার্ধ-প্রণাঁপী কি? 
মানবজাতিকে "আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি-_“কিছু 
নষ্ট করিও না” ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারই করিতে 
পারেনা । কোন কিছু একেবারে ভাডিও না, একেবারে ধূলিসাৎ 'করিও না, 
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বরং গঠন কর। যদ্দি পারে] সাহায্য কর ঃ যদি না পাঁরে, হাত গুটাইয় চুপ 
করিয়। ঈাড়াইয়া থাকে, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও । যদি সাহাধ্য 
করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না । যতক্ষণ মান্য অকপট থাকে, 
ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ ষে 
যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবাঁর চেষ্টা কর। যদি 
ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রত্বূপ, এবং আমর প্রত্যেকেই 
ঘেন একটি বুত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ দিয়! সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, 
তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল 
ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌছিয়া! আমাদের সকল বৈষম্য তিরোছিত 
হইবে। কিন্তু যে পর্ধস্ত না সেখানে পৌছাই, লে পর্স্ত বৈষম্য অবশ্যই 
থাকিবে । এই-সকল ব্যাঁসার্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার 
স্বভাব অন্ছ্যায়ী একটি ব্যাসার্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটি 
ব্যাসার্ধ দিয়! যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্ধ ধরিয়া 
অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্য একই কেন্দ্রে পৌছিব ; এইব্প প্রবাদ আছে 
ঘষে, “সকল রাস্তাই রোমে পৌছায় 1 প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্ররুতি 
অন্যায়ী বধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে । প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি 
করিবে ঃ কারণ শেষে দেখ! যায়, মান্ছষ নিজেই নিজের শিক্ষ। বিধান করে। 
ভূমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর, তুমি একটি শিশুকেও 
কিছু শিখাইতে পাবে ?-_-পার না । শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করে । তোমার 
কর্তব্য, স্থযোগ বিধান করা-_বাধা দূর করা। একটি গাছ বাড়িতেছে। 
তুমি কি গাঁছটিকে বাড়াও? তোমার কর্তব্য গাছটির চারিদিকে বেড়া 
দেওয়া, যেন গরু-ছাগলে উহাকে না খাইয়া ফেলে ব্যস্‌, এখানেই তোমার 
কর্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বাড়ে । মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও 
ঠিক এইবূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না-কেহই তোমাকে 
আধ্যাত্মিক মাহ্ৃষ করিয়] দিতে পারে না; তোমাকে নিজে নিজেই শিক্ষা- 
লাভ করিতে হুইবে ১ তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে । 

বাহিরের শিক্ষাদাঁতা কি করিতে পারেন? তিনি অস্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ 
অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। এখানেই তাহার কর্তব্য শেষ। অতএব 
যদি পারে! সহায়তা! কর, কিন্তু বিনষ্ট করিও না। তুমি কাহাকেও 
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আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন করিতে পারো এ ধারণ! একেবারে পরিত্যাগ কর। 
ইহা] অসম্ভব । তোমার নিজের আত্ম ব্যতীত তোমার অপর কোন 
শিক্ষাদদাত। নাই, ইহ শ্বীকার কর। তাহাতে কি ফল হয়? সমাজে আমর! 
নানাবিধ শ্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহন্্র সহন্ব প্রকার মন- ও 
সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিক্ষাছে, তাহার্দিগের সম্পূর্ণ সামান্ঠীকরণ অসম্ভব ; 
কিস্ত আপাততঃ আমাদের স্থবিধামত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ উদচ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি ঃ তিনি কর্ম করিতে চান; 
তাহার পেশী ও ন্সাসুমণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে । তাহার উদ্দেশ্য কাজ 
কর।-_হাঁসপাতাল নির্মাণ কর, সৎকাঁধ করা, রাস্ত1 প্রস্তুত করা, কাধপ্রণালী 
স্থির করা ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ ভাবুক লোক-_খিনি শিব ও 
স্থন্দরকে অত্যধিক ভালবাসেন। তিনি পসৌন্দ্ধের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির 
মনোরম দিকটি উপভোগ করিতে এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবানকে 
পূজা করিতে ভালবাসেন । তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, 
ধর্মাচার্য ও তগবানের অবতারগণকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসেন ; স্ত্রী অথব। 
বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন, এ-কথা! যুক্তিহ্বার৷ প্রমাণিত হয় কি হয় না, তাহ। 
তিনি গ্রাহহ করেন ন।; শ্্রীষ্টের প্রদত্ত শৈলোপদেশ” € 5615200077) 01 6176 
[২1০:,৮) কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথব। শ্রীরুঞ্ষ ঠিক কোন্‌ মুহূর্তে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্কক মনে করেন ন1, 
তাহার নিকট তাহাদের ব্যক্তিত্ব, তাহাদের মনোহর মুতিগুলি সমধিক 
আদরণীয়। ইহাই তাহার আদর্শ প্রেমিকের প্ররুতি, ভাবুকের শ্বভাবই 
এই প্রকার । তৃতীয়ত: অতীব্দ্রিষবাদী ঘোগী-_তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ 
করিতে, মাঁনবমনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, অস্তরে কি কি শক্তি কার্য করিতেছে 
এবং কিরূপে তাহাদিগকে জান! যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা 
গয়__এই-সকল বিষয় তিনি জানিতে চান। ইহাই এ যোগীর (05561০) 
মনের স্বভাব । চতুর্থতঃ দার্শনিক-_ধিনি প্রত্যেকটি বিষয় মাপিয়া দেখিতে চান 
«পং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও উর্ধে তিনি স্বীয় 
:দ্ধকে লইয়া যাইতে চান। 

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যর্দি কোন ধর্মকে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের 
উ'যোগী হইতে হয়, তাহ! হইলে তাহার বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী 
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খাছ ষোগানোর ক্ষমতা থাকা চাই ঃ এবং যে-ধর্মে এই ক্ষমতার অভাব, সেই 
ধর্মের অন্তর্গত সম্প্রদীয়গুলি সবই একদেশী হইয়া! পড়ে। মনে করুন, 
আপনি এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট গেলেন, যাহারা ভক্তি ও ভাবুকতা৷ 
প্রচার করে, গান করে, কার্দে এবং প্রেম প্রচার করে ; কিন্তু যখনই 
আপনি বলিলেন, «বন্ধু, আপনি যাহ! বলিতেছেন, সবই ঠিক, কিন্তু আমি 
চাই ইহ! অপেক্ষাঁও শক্তিপ্রদ কিছু- আমি চাই একটু বুদ্ধিপ্রয়োগ, একটু 
দার্শনিকতা।। আমি আরও বিচারপূর্বক বিষন্নগুলি ধাপে ধাপে বুঝিতে চাই |, 
তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিবে, “দূর হও" এবং শুধু যে সেখান হইতে চলিয়া 
যাইতে বলিবে তাহ? নয়, পাঁরে তো! আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইস্বা 
দিবে। ফলে এই হয় ধে, সেই সম্প্রদায় কেবল ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই 
সাহায্য করিতে পারে । তাহারা অপরকে সাহাধ্য তো করেই না, পরস্ত 
তাহাদিগকে বিনষ্ট কন্সিতে চেষ্টা করে; এবং এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা 
নীতিবিগহিত দিকটা এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপনে 'ষে 
অকপট হইতে পারে, ইহাঁও তাহার বিশ্বীদ করে না। এদিকে আবার 
দার্শনিকদের সম্প্রদায় আছে। তীহার] ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই 
করেন এবং মনম্তত্ববিষয়ক খুব লম্বা-চগুড়া গাঁলভর! শব্ধ ব্যবহার করেন । 
কিন্ত যি আমার মতে! একজন সাধারণ লোক তাহাদের নিকট গিয় বলে, 
আমাকে ধামিক হওয়ার মতে। কিছু কিছু উপদেশ দিতে পারেন কি? তাহ! 
হইলে তাহার! প্রথমেই একটু মুচকি হাঁসিয়। বলিবেন, “ওহে, তুমি বুদ্ধিবৃত্তিতে 
এখনও আমাদের বহু নীচে। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে? ইহার! 
বড় উচুদরের দার্শনিক । তাহার। তোমাকে শুধু বাহিরে যাইবার দরজা দেখাইয়! 
দিতে পারেন। আর এক দল আছেন, তাহারা! যোগমাগা (00556০)। 
তাহার] জীবের বিভিন্ন অবস্থা, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক সিদ্ধির ক্ষমত। 
ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের 
হ্যায় তাহাকে বলো,“আমাকে এমন কোন সছুপদেশ দিন, যাহা! কার্ষে পরিণত 
করিতে পারি । আমি অত কল্পনাপ্রিয়্ নই । আমার উপঘোগী কিছু দিতে 
পারেন কি? তাহার। হ।লিয়। বলিবেন, “নিরবোধটা কি বলে শোন ; কিছুই 
জানে না-_আহাম্মকের জীবনই বৃথা ।” পৃথিবীর সর্বজ্রই এইক্ধপ চলিতেছে। 
আমি এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা গৌড়! ধর্মধ্বজীদের এক " 
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ঘরে একভ্র পুরিয্স। তাহাদের হুন্দর বিদ্রপব্যঞ্তক হান্যের আলোকচিঞ্র তুলিতে 
চাই। | 

ইহাই ধর্মের সমলামক্িক অবস্থা, ইহাই বর্তমান পরিস্থিতি । আমি 
এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মনের উপযোগী 
হইবে_-ইহা সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্যরূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে “মরমী" 
এবং কর্মপ্রেরণাময় হইবে । যদি কলেজ হইতে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকগথ 
আসেন, তাহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাহারা! ষঘত পারেন 
বিচার করুন। শেষে তাহারা এমন এক স্থানে পৌছিবেন, যেখানে 
তাহাদের মনে ছইবে যে, যুক্তিবিচারের ধার] অক্ষুপ্র রাখিয়া, তীহাঁরা আর 
অগ্রপর হইতে পারেন না। তাহারা বলিয়া! বসিবেন, “ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি 
ভাবগুলি কুসংস্কার মাত্র-_উহাদিগকে ছাড়িয়। দাঁও। আমি বলি, হে 
দার্শনিকপ্রবর, তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, এটিকে 
পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য অ।র গৃহে ব। অধ্যাপনার জন্তা তোমার 
দর্শনবিজ্ঞ/নের ক্লাসে যাইও না । শরীর ছাড়িঘ্া দাও এবং ঘর্দি না পাবো, 
জীবন ভিক্ষা চাহিয়। চুপ করিয়া ব'স।, কারণ যে দর্শন আমাদিগকে জগতের 
একত্ব ও বিশ্বনস্ম একই সত্ানর অস্তিত্ব শিক্ষা]! দেয়, সেই তত্ব উপলব্ধি 
করিবার উপায় দেখাইবার সামর্থ্য ধর্মের থাক আবশ্যক | সেইরূপ যি 'মরমী' 
যোগী কেহ আসেন, আমর] তাহাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিক 
। ভাবে মনম্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়! দিতে ও হাতে-কলমে তাহ] করিয়া দেখাইতে 
সর্বদ] প্রস্তুত থাকিব। যর্দি ভক্ত লোক আসেন, আমরা তাহার্দের সহিত 
একত্র বসিম্া ভগবানের নামে হাসিব ও কাদিব; আমরা «প্রেমের পেয়ালা 
পান করিয়। মত্ত হইয়া যাইব যদি একজন উগ্যমশীল কর্মী আসেন, 
আমরা তাহার সহিত ঘথাসাধ্য কর্ম করিব। এই প্রকাঁর সমহ্থয়ই সার্বতৌম 
পর্মের নিকটতম খ্পর্শ হইবে । ভগবানের ইচ্ছাপ যদি সকল লোকের 
নেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের প্রত্যেকটি ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ 
সমভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে কি হ্থন্দরই না হুইত!' ইহাই আদর্শ, 
ই”ই আমার পুর্ণ মানবের আদর্শ। যাহাদের চন্লিত্রে এই ভাবগুলির একটি 
ব। দুইটি 'প্রশ্ফুটিত হই্াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত 
৬*তই সেইকপ একদেশদশীরণ মাহুষে পরিপূর্ণ এবং তাহার কেবল সেই রান্তাটিই 
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জানে, যাহাতে নিজের! চলাফেরা করেঃ এতছ্যতীত অপর যাহু1 কিছু 
সমন্তই তাহাদের নিকট বিপজ্জনক ও জঘন্ত । এই চারিটি দিকে সামপস্তের 
সহিত বিকাশলাভ করাই আমার প্রস্তাবিত ধর্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে 
আমর! যাহাকে “যোগ” বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম লাভ করা যায়। 
কর্মীর দৃষ্টিতে ইহা অর্থ ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবজাতির অভেদ ভাব 
“মবমী"র দৃষ্টিতে ইহার অর্থ জীবাত্মা ও পরমাঁত্মার একত্ব সাধন $ ভক্তের নিকট 
ইহার অর্থ নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের মিলন এবং জ্ঞানীর নিকট ইহার 
অর্থ নিখিল সত্তার এঁক্য বোধ। “যোগ' শবে ইহাই বুঝায়। ইহা একটি 
সংস্কত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারিপ্রকার ষোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। 
ধিনি এই প্রকার যোগপাঁধন করিতে চাঁন, তিনিই “যোগী” । যিনি কর্মের মধ্য 
দিয়া এই যোগসাঁধন করেন, তাহাকে “কমযোগী” বলে। যিনি প্রেমের মধ্য 
দিয়া এই যোগসাঁধন করেন, তাহাকে “ভক্তিযোগী” বলে। ধ্যানধারণার মধ্য 
দিয়া সাধন করেন, তাহাকে “রাজষোগী” বলে। ঘধিনি জ্ঞানবিচারের মধ্য 
দিয়া এই যোঁগসাধন করেন, তাহাকে 'জ্ঞানষোগী” বলে। অতএব “যোগ” 
বলিতে ইহাদের সকলকেই বুঝায় । 

এখন প্রথমে 'রাঁজযোগের+ কথা ধরি । এই বাজধোগ-_-এই মনঃসংযোগের 
ব্যাপারটা কি? ইংলণ্ডে আপনার] “যোঁগ? কথাটির সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি 
নানারকমের কিভভৃতকিমাকার ধারণ] জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব প্রথমেই 
আপনাদিগকে ইহা বলিয়া রাখ। আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে যে, ঘোগের 
সহিত ইহাদের কোনই সংশ্ব নাই। এইগুলির মধ্যে কোন যোগেই 
তোমাকে যুক্তিরিচার পরিত্যাগ করিতে, অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতে অথবা 
পুরোহিতকুল যেকোন পর্যায়েরই হউন না কেন, তাহাদের হাতে তোমার 
বিচারশক্তি সমর্পণ করিতে বলে না। কোন যোগই বলে না যে, তোমাকে 
কোন অতিমানষ ঈশদূতের নিকট সম্পূর্ণ আশ্থগত্য শ্বীকার করিতে 
হইবে। প্রত্যেকেই বলে, তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধর, তাহাঁতেই 
লাগিয়া থাকো ।. আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাঁভের তিন প্রকার 
উপায় দেখিতে পাই । প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজস্তর মধ্যেই বিশ্বে 
পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা! জ্ঞানলাভের সর্বনি্র উপায়। দ্বিতীয় 
উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখি'ত 
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পাওয়া] যাকস়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটি অসম্পূর্ণ উপাক্স। জীবজন্ত 
সকলের কার্ধক্ষেত্র অতি সম্কীর্ণ এবং এই সম্কীণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্ধ 
করে। মাচষের বেলায় দেখা যায়, এই সহজাত জ্ঞান বছুলভাবে বিচার- 
শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে কাক্ষেত্রও বাঁড়িক্সা। গিয়াছে! তথাপি 
এই বিচারশক্তিরও যথেষ্ট অপ্রাচুর্ধ রহিয়াছে। বিচারশক্তি কিছুদূর পর্যস্তই 
মাত্র অগ্রসর হুইতে পারে, তারপর সে থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে 
পারে নাঃ এবং যদি তুমি ইহাকে বেশী দূর চালাইতে চেষ্টা কর, তবে 
তাহার ফলে এক ছুরপনেয় বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়, যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে 
পরিণত হন্ন। যুক্তি তখন চক্রাকারে চলিতে থাকে । দৃষ্টীস্ত্বক্ূপ আমাদের 
প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথাই ধরুন। জড় কি? ঘাহার 
উপর শক্তি ক্রিয়া করে। শক্তি কি? যাহ! জড়ের উপর ক্রিয়া করে। 
এই-সব কথায় গোঁলমালট! কোথায়, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারিতেছেন। ন্যাক্সশাস্্বিদগণ ইহাকে অন্যোন্তাশ্রয় দোষ বলেন--একটির 
( অর্থাৎ জড়ের ) ধারণার জন্ত অপরটির € অর্থাৎ শক্তির ) উপর নির্ভর করিতে 
হইতেছে ; আবার অপরটির € শক্তির ) ধারণার জন্য প্রথমটির ( জড়ের ) উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে। স্থৃতরাঁং আপনার! যুক্তির সম্মূখ এক প্রবল বাঁধ। 
দেখিতে পাইতেছেন, যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে 
পারে না। তথাপি এই বাধার অপর প্রান্তে যে অনস্তের রাজ্য রহিয়াছে, 
সেখানে পৌছাইতে যুক্তি সর্বদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেক্িয়গ্রাহ ও মনের 
বিষয়ীভৃত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের বুদ্ধিভূমির উপর প্রতিফলিত, 
সেই অনস্তের এক কণিকা মাজ্র এবং বুদ্ধিরূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গপ্ডির 
ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য করে তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। 
স্ৃতরাং ইহার বাছিরে ধাইবার জন্ত আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন 
_-প্রজ্ঞা বা অতীন্ড্রিয় বোধ । অতএব সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয 
বৌধ-_এই তিনটিই জানলাঁভের উপায় । পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচার- 
শক্তি ও দ্েেবমানবে অতীন্দ্রিয় বোধ দেখিতে পাওয়1 ষায়। কিন্তু সকল 
মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ অল্পবিশ্তর পন্িস্ফুট দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। এই-সকল ম।নপিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও 
অবশই মানবমনে থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে, একটি শক্তি 
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অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র; স্তরাঁং তাহারা পরস্পর-বিরোধী নয়। 
বিচাঁরশক্তিই পরিশ্ফুট হুইয়? অতী্দ্িয় বোঁধে পরিণত হয় ; স্থৃতরাং অতীন্দ্রিয় 
বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নয়, পরস্ত তাহার পরিপুরক। যে-সকল স্থলে 
বিচারশক্তি পৌছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় বোধ তাহাদিগকেও উদ্ভাসিত করে, 
এবং তাহার বুদ্ধির বিরোধী হয় ন1। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, 
পরন্ত তাহার পরিণত্তি। অতএব তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হুইবে 
যে, নিয়শ্রেণীর জ্ঞানোপায়কে উচ্চশ্রেণীর উপায় বলিক্কা ভূলকরা-রূপ ভয়ানক 
বিপদের সম্ভাবন1 রহিয়াছে । অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীব্দ্রিয় বোধ 
বলিয়া জগতে চালাইয়1 দেওয় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্দ্বক্তা সাজিবার সকল 
প্রকার মিথ্যা, দাবি আসিয়া পড়ে । একজন নিরোধ অথব। অর্ধোন্নাদ ব্যক্তি 
মনে করে যে, তাহার মস্তিফ্ধে ঘে-সকল পাগলামি চলিতেছে, সেগুলিও অতীন্দ্রিয 
জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক | জগতে সর্বাপেক্ষা পরম্পর- 
বিরোধী ঘত প্রকার অসন্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহ1 বিরুত মন্তিফ 
কতগুলি উন্মাদের সহজাত জ্ঞানানুষায়ী প্রলাপবাক্যকে অতীন্দ্রিয়- বোধের 
ভাষা বলিয়। চালাইয়1 দিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

প্রকৃত শিক্ষা প্রথম লক্ষণ এই হওয়] চাই যে, ইহা কখনও যুক্তিবিরোধী 
হইবে না; এবং আপনার দেখিতে পাইবেন, উল্লিখিত সকল যোগ এই 
ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে রাজযোগের কথা ধরা ঘাঁক। রাজযোগ 
মনভ্তত্ববিষয়ক যোগ, মনোবৃত্তির সহায় অবলম্বনে পরমাত্মষোৌগে পৌছিবার 
উপায় । বিষয়টি খুব বড়; তাই আমি এক্ষণে এই যোগে'র মুল ভাঁবটিই 
আপনাকে নিকট ব্যক্ত করিতেছি । জ্ঞানলাভ করিবার আমাদের একটি 
মাত্র উপায় আছে। নিম্নতম মন্তন্য হইতে সর্বোচ্চ “যোগী” পর্যন্ত স্ফলকেই 
সেই এক উপায় অবলম্বন করিতে হয়-_একাগ্রতাই এই উপায়। রসায়নবিদ 
যখন তাহার পরীক্ষাগারে (1,9601509:5 ) কাজ করেন, তখন তিনি তাহার 
মনের সমস্ত শক্তি সংহত করেন, উহাকে এককেন্দ্রিক করেন, এবং সেই শক্তিকে 
পদার্থবিশেষের উপর প্রয়োগ করেন। তখন এঁ পদার্থের সংগঠক ভূতবর্গ 
পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এইরূপে তিনি তাহাদের জ্ঞানলাভ করেন । 
জ্যোতিবিদও তাহার সমুদ্ধয় মনংশক্তিকে সংহত করিয়া তাহাকে এককেন্দ্রিক 
করেন; তারপর তাছার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া এ শক্তিকে বস্তর উপর 
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প্রয়োগ করেন ; তখন নক্ষজ্নিচয় ও জ্যোতিষম্গুল ঘুরিয়া তাহার দিকে আসে 
এবং নিজ নিজ রহস্য তাহার নিকট উদঘাটিত করে। অধ্যাপনারত আচার্ধই 
বলে, অথব! পাঁঠনিরত ছাত্রই বলো, ঘেখানে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানিবার 
জন্য চেষ্1! করিতেছে, সকলের পক্ষে এইবপই ঘটিকা] থাকে । আপনার! আমার 
কথা শুনিতেছেন, উহ যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে আপনাদের মন 
উহার প্রতি একাগ্র হইবে; তখন ঘর্দি একট] ঘড়ি বাজে, আপনারা তাহ 
শুনিতে পাইবেন না, কারণ আপনাদের মন তখন অন্য বিষক্ষে একাগ্র হইস্সাছে। 
আপনাদের মনকে যতই একাগ্র করিতে সক্ষম হইবেন, ততই আপনারা 
আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুবিতে পারিবেন, এবং আমিও আমার প্রেম 
ও শক্তিসম্হকে ষতই একাগ্র করিব, ততই আমার বক্তব্য বিষয়টি 
আপনার্দিগকে ভাল করিপ্পা বুঝাঁইতে সক্ষম হইব। এই একাগ্রতা যত 
অধিক হইবে, মানুষ তত অধিক জ্ঞানলাভ করিবে, কারণ ইহাই জ্ঞান্লাভের 
একমাত্র উপায়। এয়ন কি, অতি নীচ মুচিও যদি একটু বেশী মনঃসংষোগ 
করে, তাহ। হইলে সে তাহার জুতাগুলি আরও ভাল করিক্প1 বুকুশ করিবে; 
পাঁচক একাগ্র হইলে তাহার খাগ্চ আরও ভাল করিয়া রন্ধন করিবে। 
অর্থোপার্জনই হউক অথব! ভগবদারাধনাই হউক- যে কাজে মনের একা গ্রত। 
যত অধিক হইবে, রাজটি ততই হুচারুনূপে সম্পন্ন হইবে। কেবল এইভাবে 
ডাকিলে বা এইভাবে করাঘাত করিলেই প্রকৃতির ভাগ্ারের ঘার উদঘাটিত 
হইয়া! যায় এবং জগৎ আলোক-বন্তায় প্লাবিত হয়। ইহাই__এই একা গ্রতা- 
শক্তিই জ্ঞানভাগারে প্রবেশের একমাত্র উপায়। রাজযোগে প্রায় এই 
বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে । আমাদের ধর্তমান শারীরিক অবস্থায় আমর! 
এতই বিক্ষুব্ধ রহিয়াছি যে, আমাদের মন শত বিষয়ে তাহার শক্তি বৃথ। ক্ষয় 
করিতেছে । ষঘখনই আমি বাজে চিন্তা বন্ধ করিয়! জ্ঞানলাতের জন্ত কোন 
বিষয়ে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করি, তখনই শতসহন্স অবাঞ্চিত আলোড়ন 
মন্তিষ্বে ত্রুত উখিত হুইয়া, শতমহত্্র চিন্তা যুগপৎ মনে উদিত হুইয়1 উহ্বাকে 
চঞ্চল করিয়া তোলে । কিরুপে এ-গুপি নিবারণ করিয়া! মন বশে আনিতে 
পর] যায়, তাহাই রাঁজযোগের একমাত্র আলোচ্য বিষয্ব । 

এক্ষণে কর্মষোগের অর্থাৎ কর্মের মধ্য দিয়! ভগবান্‌-লাভের কথা ধরা 
ষঃক। সংসারে এমন অনেক লোঁক দেখিতে পাওয়া ধায়, ধাহার] কোন 
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না কোন প্রকার কাঁজ করিতেই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মন 
শুধু চিন্তার রাজ্যেই একাণ্র হইয় থাকিতে পারে নাঁ_তাহারা বোঝে কেবল 
কাজ--যা1 চোঁথে দেখা যায় এবং হাতে করা যায়। এই প্রকার লোকের 
জন্যও একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা থাকা দরকার । আমর প্রত্যেকেই কোন না 
কোন কর্ম করিতেছি, কিন্ত আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ 
শক্তির অপব্যবহার করিয়। থাকে; কারণ আমর] কর্মের রহস্য জানি ন1। 
কর্মষোগ এই রহস্তটি বুঝাইয়! দেয় এবং কোথায় কিভাবে কার্ধ করিতে 
হইবে, উপস্থিত কর্মে কিভাবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ হুইবে, তাহা শিক্ষা দেয় । কিন্তু এই রহম্তশিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে কর্মের বিরুদ্ধে __উহ1 দুঃখজনক” এই বলিপ্ন। ঘষে প্রবল আপতি 
উত্থাপন কর! হয়, আমাদিগকে তাহারও বিচার করিতে হইবে । সমুদ্রকস ুঃখ- 
কষ্ট আসক্তি হইতে আসে। আমি কাজ করিতে চাই- আমি কোন লোকের 
উপকার করিতে চাঁই ; এবং শতকরা নব্রইটি স্ছলেই- দেখা যায় যে, আমি 
যাহাকে সাহাধ্য কারয়াছি, সেই ব্যক্তি সমত্ত উপকার ভুলিয়া আমার শক্রতা 
করে; ফলে আমাকে কষ্ট পাইতে হয় । এবংবিধ ঘটনার ফলেই মাঙ্গৰ কর্ম 
হইতে বিরত হয় এবং এই ছুঃখকষ্টের ভয়ই মানবের কর্ম ও উদ্ভমের অনেকট। 
নষ্ট করিয়া! দেয়। কাহাঁকে সাহাধ্য করা হইতেছে, এবং কোন্‌ প্রয়োজনে 
সাহাধ্য করা হইতেছে ইত্যাি বিষয়ে লক্ষ্য না করিয্প! অনাঁসক্তভাবে শুধু 
কর্তব্যবোধে কর্ম করিতে হয়, কর্মষোগ তাহাই শিক্ষ। দেয় ॥। কর্মযোগী কর্ম 
করেন, কারণ উহা তাহার ম্বভাঁব, তিনি প্রাণে প্রাণে বোধ করেন, এক্সপ 
করা তঃছার পক্ষে কল্যাণজনক-_ ইহা ছাড়। তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য 
থাকে না। তিনি জগতে সর্বদাই দাতার আপন গ্রহণ করেন, কখনও কিছু 
প্রত্যাশা! করেন না। তিনি জ্ঞাতসারে দান করিয়াই যান, কিন্ত গ্রতিদান- 
ব্ব্ূপ কিছুই চান না। স্ৃতবাং তিনি ছু:খের হাত হইতে রক্ষা পান। ঘখনই 
দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করে, তখনই বুঝিতে হুইবে, উহা! 'আসক্তির' 
প্রতিক্রিয়া! মাত্র । 

অতঃপর তভাব্প্রবণ বা প্রেমিক লোঁকদিগের জন্য ভক্তিযোগ। ভক্ত 
ভগবান্কে ' ভালবাসিতে চান, তিনি ধর্মের অঙ্গরূপে ক্রিয়া-কলাপের এবং 
পুষ্প, গন্ধ, স্রম্য মন্দির, মুতি প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রব্যের উপর নির্ভর করেন 
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এবং সাধনায় তাহাদের প্রয়োগ করেন । আপনারা কি বলিতে চান, তাহারা 
ভুল করেন? আমি আপনার্দিগকে একটি সত্য কথা বলিতে চাঁই, তাহ! 
আপনাদের বিশেষতঃ এই দেশে মনে বাঁখা ভাল। যে-সকল ধর্ম-সন্প্রদাঁয় 
অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক তত্বসম্পদে সম্বন্ধ, তাহাদের মধ্য হইতেই জগতের শ্রেষ্ঠ 
আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে-সকল 
সম্প্রদায় কোন প্রতীক ব৷ অন্ুষ্ঠানবিশেষের সহায়ত] ব্যতীত ভগবান-লাভের 
চেষ্টা করিয়াছে, -তাহাঁরা ধর্মের যাহা কিছু সুন্দর ও মহান্‌ সমত্ত নির্মম 
ভাবে পদদলিত করিয়াছে । খুব ভাল চক্ষে দেখিলেও তাহাদের ধর্ম গৌড়ামি 
মাত্র, এবং শুফ। জগতের ইতিহাল ইহার জলস্ত লাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
হ্তরাং এই-সকল অনুষ্ঠান ও পুরাণাদিকে গালি দিও না। যে-সকল লোক 
এগুলি লইয়া থাকিতে চায়, তাহার! এগুলি লইয়া থাকুক । তোমরা 
অথ! বিভ্রপের হালি হাসিয়া বলিও না, “তাহার! মুর্খ, উহ1 লইয়াই 
থাকুক । তাহা কখনই নয় ; আঁমি জীবনে যে-সকল আধ্যাত্মিক-শক্তি সম্পন্ন 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি, তাছার। সকলেই এই-সকল অনুষ্ঠান পালনের 
মধ্য দিয়াই অগ্রসর হুইয়াছেন। আমি নিজেকে তাহাদের পদতলে বসিবার 
যোগ্য মনে করি না, আবার আমি কিন। তাহাদের সমালোচনা করিতে 
যাইব! এই সমুদয় ভাব মানবমনে কিরূপ কাধ করে, এবং তাহাদের মধ্যে 
কোন্টি আমার গ্রাহ, কোন্টি ত্যাজ্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব ? আমর 
উচিত অন্ছচিত বিচার না করিয়াই পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের সমালোচন। 
করিয়া থাকি । লোকে এই-সকল সুন্দর হুন্দর উদ্দীপনাপূর্ণ পুরাণার্দি যত 
ইচ্ছ। গ্রহণ করুক $ কারণ আপনাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রবণ 
লোকের। সত্যের কতকগুলি নীরস সংজ্ঞা! মাত্র লইয়! থাকিতে মোটেই পছন্দ 
করেন না। ভগবান্‌ তাহাদের নিকট ধরা-ছোয়ার” বস্তু, তিনিই একমাত্র 
সত্য বস্ত। তাহার1 ভগবানকে অনুভব করেন, তাহার কথা শোনেন, তাহাকে 
দেখেন ভালবানেন। তাহারা তাহাদের ভগবান্‌ লাভ করুন। তোমরা যুক্তি- 
বাদীরা, ভক্তের চক্ষে সেইরূপ নির্বোধ- যেমন কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর 
মৃতি দেখিলে তাছাকে চূর্ণ করিয়া বুঝিতে চায় উহা? কি পদার্থে নিমিত। 
'ভক্তিষোগ' তাহাদিগকে কোন গুঢ় অভিলন্ধি ছাঁড়িক্সা ভালবাদিতে শিক্ষা 
দ্বেয় ; লোকৈষণা, পু্রৈষণ1, বিতৈষণ] কিংবা! অন্য কোন কামনার জন্য নয়, 
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কিন্তু মঙ্গলময়কে মঙ্গলময়রূপে» .এবং ভগবানকে ভগবান্রূপে ভালবাসিতে 
শিক্ষা দেয়। প্রেমই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান এবং ভগবান্ই প্রেমজ্ষরূপ-_ 
ইহাই ভক্তিঘোগের শিক্ষা । ভক্তিষোগ তাহাদিগকে ভগবান্‌ স্যষ্টিকর্তা, 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, শাম্তা এবং পিতা ও মাত] বলিয়া তাহা প্রতি 
হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা৷ অর্পণ করিতে শিক্ষা] দেয়। মানুষ তাহার সম্বন্ধে যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে অথবা মানুষ তাহার সম্বন্ধে যে সর্বোচ্চ 
ধারণ! করিতে পারে, তাহা! এই ষে, তিনি প্রেমের ঈশ্বর । “যেখানেই কোন 
প্রকার ভালবাস রহিয়াছে, তাহাই তিনি ।” যেখানে এতটুকু প্রেম, তাহা 
তিনিই, ঈশ্বর সেখানে বিরাজমান, স্বামী যখন স্ত্রীকে চুদ্বন করেন, সে চুম্বনে 
তিনিই বিদ্যমান ? মাতা যখন শিশুকে চুম্বন করেন, সেখানেও তিনি বিভ্যমান 3 
বন্ধুগণের করমর্দনে সেই প্রতুই প্রেমময় ভগবান্রূপে বিমান যখন কোন 
মহাপুরুষ মানবজাতিকে ভাঁলবাসিয়! তাহার্দের কল্যাণ করিতে ইচ্ছ। করেন, 
তথন প্রভুই তাহার প্রেমভাগ্ার হইতে মুক্তহত্তে ভালবাসা বিতরণ 
করিতেছেন । যেখানেই হৃদয়ের বিকাশ হয়, সেখানেই তাহার প্রকাশ। 
*ভক্তিযোগ” এই-সকল কথাই শিক্ষা! দেয় । 

সর্বশেষে আমরা 'জ্ঞানযোগীর কথ। আলোচন। করিব; তিনি দীর্শনিক 
ও চিন্তাশীল, তিনি এই দৃশ্ঠ-জগতের পারে যাইতে চান। তিনি এই সংসারের 
তুচ্ছ জিনিস লইয়া সন্তষ্ট থাকিবার লোক নন। তিনি আমাদের পানাহারাঁদি 
প্রাত্ছিক কার্ধাবলীর পারে যাইতে চান? সহম্্র সহম্্র পুস্তক তাহাকে 
শাস্তি দিতে পারে না; এমন কি সমুদয় জড়বিজ্ঞানও তাহাকে পরিতৃপ্ত 
করিতে প।রে না, কারণ বড় জোর এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি তাঁহার জ্ঞানগোচর 
করিতে পারে । এমন আর কি আছে, যাহা তাহার সস্তোষ বিধান করিতে 
পারে? কোটি কোটি সৌরজগৎ তাহাকে সন্তষ্ট করিতে পারে না? তীহার 
চক্ষে তাহার! অস্তিত্বের সমুদ্রে বিন্দুমাত্র । তাহার আত্মা এই-সকলের পারে 
যাইয়া সকল অস্তিত্বের যাহ! সার, সেই সত্যকে স্বব্ূপতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া, 
তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া, তাহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, সেই বিরাট 
সত্তার সহিত অভিন্ন হইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইতে চায়। ইহাই হইল 
জ্ঞানীর ভাব। তাহার মতে ভগবানকে জগতের পিতা, মাতা, সুগ্িকর্তা, 
রক্ষাকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যার্দি বলিয়া তাহার স্বব্বপ প্রকাশ কর! যোটেই 
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সম্ভব নয়। তিনি ভাবেন, ভগবান্‌ তাহার প্রাণের প্রাণ, তাহার আত্মার 
আত্মা। ভগবান্‌ তাহার নিজেরই আত্মা। ভগবান্‌ ছাড়া আর কোন 
বন্তই নাই। তাহার যাবতীয় নশ্বর অংশ বিচারের প্রবল আঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়। উড়িয়া যায়, অবশেষে যাহা সত্যসত্যই থাকে, তাহাই পরমাত্মা 
স্বয়ং । 

বা সুপর্ণা সযুজ সখাঁয়! সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে । 

তয়োরন্তঃ পি্পিলং স্বাদ্বত্যনশ্রন্নন্টোহভিচাকশীতি ॥ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে! নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহামানঃ | 

জুষ্টং ষদা পশ্্যত্যন্মীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 

ষদ। পশ্থঃ পশ্ঠতে রুল্সবর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। 

তদ। বিদ্বান্‌ পুণ্যপাঁপে বিধূয় নিরগুনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥১১ 

একই গাছে ছুইটি পাখি রহিয়াছে--একটি উপরে, একটি নীচে । 

উপরের পাখিটি স্থির, নির্বাক, মহান্‌, নিজের মহিমায় নিজে বিভোর ; 
নীচের ডালের পাখিটি কখনও সুমি, কখনও তিক্ত ফল খাইতেছে, 
এক ভাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়! উঠিতেছে এবং পর্যায়ক্রমে 
নিজেকে সুখী ও ছুঃখী বোধ করিতেছে । কিছুক্ষণ পরে নীচের পাখিটি 
একটি অতি মাত্রায় তিক্ত ফল খাইল এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া উপরের দিকে 
তাঁকাইল এবং অপর পাখিটিকে দেখিতে পাইল-_সেই অপূর্ব মোনালি রঙের 
পাখাওয়াল1 পাখিটি-_সে যিষ্ট বা তিক্ত কোন ফলই খায় না এবং নিজেকে 
স্থথী ৰা দুঃখীও মনে করে না, পরস্ত প্রশাস্তভাবে আপনাতে আপনি থাকে-- 
নিজের আত্ম! ছাড় আর কিছুই দেখিতে পাক না। নীচের পাখিটি এবপ 
অবস্থা লাভ করিবার জন্য বাগ্র হইল, কিন্তু শীদ্রই ইহ] ভুলিয়া গিয়া আবার 
ফল খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাঁল পরে সে আবার একটা অতি তিক্ত 
কল খাইল। তাহাতে তাহার মনে অতিশয় ছুঃখ হইল এবং সে পুনরায় 
উপরের দিকে তাকাঁইল এবং উপরের পাখিটির কাছে যাইবার চেষ্টা করিল। 
আবার সে একথা ভূলিক্স! গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উপরের দিকে 
তাঁকাইল। বারবার এইব্প করিতে করিতে নে অবশেষে সুন্দর পাখিটির 


১. মৃগ্ডক উপ ৩১১-৩ + শ্বেঃ উপ., ৪/৬-৭ 


১৭২ ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


খুব নিকটে আদিয়! পৌছিল এবং দেখিল অপর পক্ষীর পক্ষ হইতে জ্যোতির 
ছটা! আপিয়! তাহার নিজ দেছের চতুর্দিকে পড়িয়াছে। মে এক পরিবর্তন 
অন্গতব করিল-_যেন সে মিলাইয়া! যাইতেছে ; সে আরও নিকটে আসিল, 
দেখিল তাহার চারিদিকে যাহা কিছু ছিল সমস্তই অদৃশ্ট-_অস্তহিত হইতেছে। 
অবশেষে সে এই অদ্ভুত পরিবর্তনের অর্থ বুঝিল। নীচের পাখিটি যেন 
উপরের পাঁখিটির স্থুলরূপে প্রতীক্মমান ছায়া মাত্র- প্রতিবিশ্ব মাত্র ছিল। 
সে নিজে বরাবর ম্বরূপতঃ সেই উপরের পাঁখিই ছিল। নীচের ছোট পাখিটির 
এই মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাওয়া এবং পর পর স্থখছুংখ বোধ করা এই সবই 
মিথ্যাশ্বপ্প মাত্র ; সেই প্রশাস্ত, নির্বাক, মহিমময়, শোঁকছুঃথাতীত উপরের 
পাখিটিই সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। উপরের পাখিটি ঈশ্বর, পরযাত্মা_ 
জগতের প্রভূ ; এবং নীচের পাঁখিটি জীবাত্মা--এই জগতের হখছুঃখরপ বিষ 
ও তিক্ত ফলসমূহের ভোক্তা । মধ্যে মধ্যে জীবাত্মার উপর প্রবল আঘাত 
আসে; সে কিছুক্ষণের জন্য ফলভোগ বদ্ধ করিয়া সেই অজ্ঞাত ঈশ্বরের 
দিকে অগ্রপর হয় এবং তাহার হৃদয়ে সহসা জ্ঞান্জ্যোতির প্রকাশ হয়। সে 
তখন মনে করে, এই জগৎ মিথ্য। দৃশ্তজাল মাত্র । কিন্তু পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ 
তাহাকে বহির্জগতে টানিয়! নামাইয়া আনে এবং সেও পূর্বের ন্যায় এই 
জগতের ভালমন্দ ফল ভোগ করিতে থাকে । আবার মে এক অতি কঠোর 
আঘাত প্রাঞ্চ হয় এবং আবার তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হুইয়৷ দিব্য জ্ঞানালোক 
প্রবেশ করে। এইরূপে ধীরে ধীরে সে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং 
যতই সে নিকটবত্তণা হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, তাহার “কাচ! 
আমি” খ্বতই লীন হইয়া যাইতেছে । যখন সে খুব নিকটে আসিয় পড়ে, 
তখন দেখিতে পায়, সে নিজেই পরমাত্সা এবং বলিয়া উঠে, “যাছাকে আমি 
তোমাদিগের নিকট জগতের জীবন এবং অণুপরমাণুতে ও চন্দ্র-হ্ুর্ষে বিদ্যমান 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছি, তিনি আমাদের এই জীবনের অবলম্বন-_ আমাদের 
আত্মার আত্ম।। শুধু তাই নয়, তুমিই পেই--তত্বমসি। 'জ্ঞানযোগ' 
আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা মানুষকে বলে, তুমি ব্ববূপতঃ পরমাত্মা । 
ইহা] মানুষকে প্রাণিজগতের মধ্যে ঘথার্থ একত্ব দেখাইয়া! দেয়--আমাঁদের 
প্রত্যেকের ভিতর দিয়! হ্বয়ং প্রভুই এই জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। অতি 
সামান্য পদদলিত কীট হুইতে ধাহাদিগকে আমরা সবিম্ময়ে হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা 
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অর্পণ করি, মেই-সব শ্রেষ্ঠ জীব পর্বস্ত সকলেই সেই এক পরমাত্মার প্রকাঁশ 
মাত্র। 

শেষ কথা এই যে, এই-সকল বিভিন্ন যোগ আমার্দিগকে কার্ষে 
পরিণত করিতেই হইবে; কেবল তাহাদের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিলে 
চলিবে না। শ্রোতব্যো মন্তব্য নিদিধ্যাপিতব্য*--প্রথমে এগুলি সম্বন্ধে 
শুনিতে হইবে, পরে শ্রুত বিষয়গুলি চিস্তা করিতে হইবে । আমাদিগকে 
সেগুলি বেশ বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে-ঘেন আমাদের মনে তাহাদের 
একটা ছাঁপ পড়ে। অতঃপর তাহাদিগকে ধ্যান এবং উপলব্ধি করিতে 
হইবে- যে পর্ধস্ত না আমাদের সমন্ত জীবনটাই তত্তাবভাবিভ হুইয়1! উঠে। 
তখন ধর্ম জিনিসটা আর শুধু কতকগুলি ধারণ! বা মতবাদের সমগ্রি 
অথবা বুদ্ধির সায় মাত্র হইয়া থাকিবে না। তখন ইহা আমাদের জীবনের 
সহিত এক হইয়া যাইবে। বুদ্ধির সায় দিয়া আজ আমরা অনেক 
মূর্খতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া! কালই হয়তো! আবার সম্পূর্ণ মত 
পরিবর্তন করিতে পারি। কিস্তু ষণার্থ ধর্ম কখনই পরিবতিত হয় না। ধর্ম 
অনুভূতির বস্ত- উহা! মুখের কথ। বা মতবাদ বা যুক্তিমূলক কল্পনা মাত্র নয়-_ 
তাহ1 যতই স্বন্দর হউক না কেন। ধর্ম-জীবনে পরিণত করিবার বস্ত, 
শুনিবার বা মানিয়। লইবার জিনিস নয়; সমন্ত মনপ্রাণ বিশ্বাসের বস্তর সহিত 
এক হইয়া যাইবে। ইহাই ধর্ম। 
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যে-অন্ুসন্ধীনের ফলে আমর) ভগবানের নিকট হইতে আলো পাই, 
মন্তষ্য-হৃদয়ের নিকট তদপেক্ষ। প্রিয়তর অনুসন্ধান আর নাই । কি অতীত কালে, 
কি বর্তমান কালে 'আত্মা” 'ঈশ্বর” ও “অনৃষ্ট' সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষ যত 
শক্তি নিয়োগ করিয়াছে, অন্য কোন আলোচনায় তত করে নাই। আমর] 
আমাদের দৈনিক কাঁজ-কর্ম, আমাদের উচ্চাকা্ষা, আমাদের কর্তব্য প্রভৃতি 
লইয়! যতই ডুবিয়! থাকি ন! কেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠোর জীবনসংগ্রামের 
মধ্যেও কখন কখন এমন একটি বিরাম-মুহ্র্ত আসিয়! উপস্থিত হয়, যখন মন 
সহসণ থামিয়া যায় এবং এই জগত্প্রপঞ্জের পারে কি আছে, তাহ জানিতে 
চায়। কখন কখন মে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কিছু কিছু আভাস পায় এবং ফলে 
তাহ। পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে | সর্বকালে সর্বদেশে এইব্প 
ঘটিয়াছে। মানুষ অতী্র্রিয় বস্তর দর্শন লাভ করিতে চাহিয়ণছে, নিজেকে 
বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, এবং যাহা কিছু আমাদের নিকট উন্নতি ব। 
ক্রমাভিব্যক্তি নামে পরিচিত, তাহ সর্বকালে মানবজীবনের চরম গতি-- 
ঈশ্বরাহুসন্ধীনের তুলাদণ্ডে পরিমিত হুইয়াছে। 

আমাদের সামাজিক জীবনসংগ্রাম যেমন বিভিন্ন জাতির বিবিধ 
প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ কবে, তেমনি মানবের 
আধ্যাত্মিক জীবনসংগ্রামও বিভিন্ন ধর্»-অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করে। 
বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেরূপ সর্বদাই পরম্পরের সছিত কলহ 
ও সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ এই ধর্মপন্প্রদায়গুলিও লর্বদা পরস্পরের 
সহিত কলহ ও সংগ্রামে রত। কোন এক বিশেষ সমাজসংস্থার অন্তভূক্তি 
লোকের! দাবি করে যে, একমাত্র তখহাদেরই বাচিয় থাকিবার অধিকার 
আছে, এবং তাহার। যতক্ষণ পারে ছুর্বলের উপর অত্যাচার করিয়া সেই 
অধিকার বজায় রাখিতে চাঁয়। আমরা জানি, এইকধপ একটি ভীষণ সংগ্রাম 
বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিতেছে। লেইক্দপ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ও 
এইপ্রকার দাবি করিয়া আপিয়াছে ষে, শুধু তাহারই বাচিয়া থাকিবার 
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অধিকার আছে। তাই আমর] দেখিতে পাই, ঘর্দিও ধর্ম মানবজীবনে 
যতটা মঙ্গলবিধান করিয়াছে, অপর কিছুই তাহা পারে নাই, তথাপি ধর্ম 
আবার যেক্ধপ বিভীবিক] স্থষ্টি করিয়াছে, আর কিছুই এমন করে নাই। 
ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি ও প্রেম বিস্তার করিয়াছে, আবার ধর্মই 
সর্বাপেক্ষ! ভীষণ ঘ্বণ! ও বিদ্বেষ কটি করিয়াছে। ধর্মই মাছষেব মধো স্বাপেক্ষ। 
অধিক স্পষ্টকূপে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠ| করিয়াছে, আবার ধর্মই মাছষে মাছষে 
সর্বাপেক্ষা! মর্মান্তিক শক্রতা বা বিছ্বেষ ত্যপ্টি করিয়াছে । ধর্মই মাছষের-__ এমন 
কি পশুর জন্য পর্ধস্ত সর্বাপেক্ষা অধিকলংখ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি 
শ্বাপন করিয়াছে, আবার ধর্মই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা! অধিক রক্তবন্ত] প্রবাছিত 
করিয়াছে । আবার আমরা ইহাঁও জানি যে, সব সময়েই ফন্তধারার স্তায় আর 
একট! চিন্তালে(তও চলিয়াছে; সব সময়েই বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনায় রত এমন অনেক তত্বান্বেষী ব1 দার্শনিক রহিয়াছেন, ধাহার। এই 
সকল পরম্পর-বিবদমান ও বিরুদ্ধমভাবলদ্বী ধর্মসন্প্রদায়ের ভিতর শান্তি স্থাপন 
করিবার ছস্য সর্বদা চেষ্টা! করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । কোন কোন 
দেশে এই চেষ্টা সফল হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর দ্রিক হুইতে দেখিতে 
গেলে উছ। ব্যর্থ হইয়াছে । 

অতি প্রাচীন কাপ হইতে কতকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে, যেগ্তলির মধ্যে 
এই ভাঁবটি ওতপ্রোতভাবে বিগ্ধমান যে, সকল সম্প্রদায়ই বাচিয়। থাকুক ; 
কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কোন একটি নিজন্ব তাৎপর্য, কোন একটি মহান্‌ 
তাব. আছে, কাজেই উহ। জগতের কল্যাণের জন্য আবশ্তাক এবং উহ্বাকে 
পোষণ করা উচিত। বর্তমান কালেও এই ধারণাটি আধিপত্য লাভ করিতেছে 
এবং ইহাকে কার্ধে পরিণত কব্িবার জন্য মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও চলিতেছে। 
এই-সকল চেষ্ট৷ সকল সময়ে আশাছুব্ধপ ফলপ্র্থ হয় না, বা যোগ্যতা দেখাইতে 
পারে না। শুধু তাই নয়, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমর! অনেক লময় 
দেখিতে পাই, আমরা আরও ঝগড়া বাড়াইয় তুলিতেছি। 

এক্ষণে ধর্মান্ধ যতবাদ অবলম্বনে আলোচন। ছাড়িয়া! বিষয়টি লশ্বন্ধে সাধারণ 
ট্চারবুদ্ধি অধলম্বন কৰিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর যাবতীয় 
ওধান প্রধান ধর্মে একটা প্রবল জীবনীশক্তি বুহিয়াছে। কেহ কেছ হয়তো 
বণ্লবেন যে, তাহারা এ-বিষয়ে কিছু জানেন না, কিন্ত অজ্ঞতার কথ! তুলিয়। 
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নিষ্কৃতি পাওয়। ধায় না। যদি কোন লোক বলে, “বহির্জগতে কি হুইত্তেছে 
না হইতেছে, আমি কিছুই জানি না, অতএৰ বহির্জগতে যাঁহ। কিছু ঘটিতেছে, 
সকলই মিথ্য।, তাহা! হইলে তাহাকে মার্জনা করা চলে না। তখন 
আপনাদ্দের মধ্যে ধাহারা সমগ্র জগতে অধ্যাত্মচিস্তার গতিবিধি লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, পৃথিবীর একটিও মৃখ্য ধর্ম মরে 
নাই $.শুধু তাই নয়, এগুলির প্রত্যেকটিই উন্নতির দিকে অগ্রমর হইতেছে। 
শ্রীষ্টানের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে, মুসলমানের সংখ্য। বুদ্ধি পাঁইতেছে, হিন্দুর! 
বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ইন্দীগণও সংখ্যায় অধিক হুইতেছে, এবং 
সংখ্যায় তাহার! ভ্রত বরধধিত হইয়া সাঁর। পৃথিবীতে ছড়াইয়। পড়ায় ইহুদীধর্সের 
গঞ্ডি দিন দিন বাড়িয়! চলিয়াছে। 

একটিমাত্র ধর্ম--একটি প্রধান প্রাচীন ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় পাইয়াছে। ভাহা 
. প্রাচীন পারসীকদিগের ধর্ম-_জরথুষ্ট-ধর্ম। মুসলমানদের পারশ্তবিজয়কালে 
প্রায় এক লক্ষ পারশ্তবাশী ভারতে আপিয়। আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের কেহ কেহ প্রাচীন পারস্তদেশেই থাকিয়া গিয়াছিল। যাহার! 
পারন্তে ছিল, তাঁহার! ক্রমাগত মুনলমানদিগের নির্ধাতনের ফলে ক্ষয় পাইতে 
পাইতে এখন বড়জোর দশ হাজারে দ্াড়াইয়াছে। ভারতে তাহাদের সংখ্য। 
প্রায় আশি হাজার ; কিন্তু তাহার! আর বাড়িতেছে না। অবশ্য গোড়াঁতেই 
তাহার্দিগের একটি অস্থবিধা রহিয়াছে--তাহারা অপর কাহাকেও নিজেদের 
ধর্মভূক্ত করে না। আবার ভারতে এই মুষ্টিমেয় সমাজেও শ্বগোত্রীয় নিকট- 
সম্পকীায়দের মধ্যে বিবাহরূপ ঘোরতর অনিষ্টকর প্রথ প্রচলিত থাকায় 
তাহার] বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই একটিমাত্র ধর্ম বাতীত অপর সকল প্রধান 
প্রধান ধর্মই জীবিত রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুষ্টি-লাভ করিতেছে । আর 
আমাদের মনে রাখ! উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, 
তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই 
গঙ্গা ও ইউফ্রেটন নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তা ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; 
একটিও প্রধান ধর্ম ইওরোপ বা আমেক্িকায় উদ্ভৃত হয় নাই-_একটিও নয়; 
প্রত্যেক ধর্মই এশিয়ানস্ূত এবং তাহাঁও আবার পৃথিবীর এ অংশটুকুর মধ্যে! 
“যোগ্যতম ব্যক্তি বা বস্তই বাচিয়! থাকিবে” আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এ” 
মত যদি সত্য হয়, তাঁহ। হইলে এই-সকল ধর্ম ঘে এখনও বীচিয়। রহিয়াছে. 
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ইহ] হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এখনও তাহার! কতকগুলি লোকের পক্ষে 
উপধোগী ; তাহারা যে কেন বাচিয়! থাকিবে, তাছার কারণ আছে- তাহার! 
বু লোকের উপকার করিতেছে । মুসলমানদিগকে দেখ, তাহার1 দক্ষিণ 
এশিয়ার কতকগুলি স্থানে কেমন বিস্তার লাভ করিতেছে, এবং আফ্রিকায় 
আগুনের মতে ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে । বৌদ্ধগণ মধ্য-এশিয়ায় বরাবর বিস্তার 
লাত করিতেছে । ইহুদীদের মতো হিন্দুগণও অপরকে নিজধর্মে গ্রহণ কৰে 
না, তথাপি ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতি হিন্দুধর্মের ভিতর আপিয়৷ পড়িভেছে 
এবং হিন্দুদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়। তাহাদের সমশ্রেণীভুক্ত হুইয়। 
যাইতেছে । খ্রীষ্টধর্মও যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহ! আপনার সকলেই 
জানেন ; তবে আমার যেন মনে হয়, চেষ্টার অন্থরূপ ফল হইতেছে ন1। 
খ্রীষ্টানদের প্রচারকার্ধে একটি ভয়ানক দোষ আছে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান 
মাত্রেই এই দোষ বিছ্মান। শতকর।] নব্বই ভাগ শক্তি প্রতিষ্ঠান- 
যন্ত্রের পরিচালনাতেই ব্যক্সিত হুইয়। যায়, কারণ প্রতিষ্ঠানসথলভ বিধিব্যবস্থ! 
বড় বেশি । প্রচারকার্ধট। প্রাচ্য লোকেবাই বরাবর করিয়! আলিয়াছে। 
পাশ্চাত্য লোকের। সংঘবদ্ধভাবে কার্ধ, সামাজিক অনুষ্ঠান, যুদ্ধসঙ্জা, বাজ্য- 
শাসন প্রভৃতি অতি স্ুন্দরন্ধপে করিবে, কিন্তু ধর্মপ্রচার-ক্ষেত্রে তাহার! 
প্রাচ্দ্িগের কাছে ঘেঁষিতেও পারে লা, কারণ ইহা বরাবর তাহার্দেরই কাজ 
ছিল বলিয়। তাহার। ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং তাহার অতিরিক্ত বিধি- 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়। 

অতএব মহুয্যজাতির বর্তমান ইতিহাসে ইহ] একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, 
পূর্বোক্ত সকল প্রধান প্রধান ধর্মই বিগ্মান রহিয়াছে এবং বিস্তার ও পুড্ি-লাভ 
করিতেছে । এই ঘটনার নিশ্চয়ই একট অর্থ আছে » এবং সর্বজ্ঞ পরম- 
কারুণিক ত্যগ্রিকর্তার ঘদি ইহাই ইচ্ছ! হইত যে, ইহাদের একটিমাঁআ ধর্ম থাকুক 
এবং 'অবশিষ্ট সবগুলিই বিনষ্ট হউক, তাহা হইলে উহ? বহু পূর্বেই সংসাধিত 
হইত। আর যদ্দি এই-সকল ধর্মের মধ্যে একটিমাত্র ধর্মই লত্য এবং অপরগুলি 
মিথ্যা হইত, তাহ হইলে এ সত্য ধর্মই এতদিনে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত 
কবিত। কিন্তু বস্ততঃ তাহা হয় নাই উহার্দের কোনটিই সমস্ত পৃথিবী 
অধকার করে নাই। সকল ধর্মই এক সময়ে উন্নতির দিকে, আবার অন্ত 
মময়ে অবনতির দিকে যায়। আর ইহাও ভাবিয়। দেখ, তোমাদের দেশে 
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ছয় কোটি লোক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র ছুই কোটি দশ লক্ষ কোন 
না কোন প্রকার ধর্মভৃত্ত | স্থৃতরাং সব সময়েই ধর্মের উন্নতি হয় ন1। 
সম্ভবতঃ সকল দেশেই-_গণন1 করিলে দেখিতে পাইবে, ধর্মগুলির কখনও 
উন্নতি আবার কখনও অবনতি হইতেছে । সম্প্রদায়ের সংখ্যাও সর্বদ] 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধর্মসন্প্রদীয়বিশেষের এই দাবি যাঁ্দ সত্য হইত ষে, 
সমুদয় সত্য উহাতেই নিহিত এবং ঈশ্বর সেই নিখিল সত্য কোন গ্রস্থবিশেষে 
নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকেই দিয়াছেন-_-তবে জগতে এত সপ্প্রদ্দায় হইল 
কিন্ধূপে ? পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতে একই পুস্তককে ভিত্তি 
করিয়। কুড়িটি নৃতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর যদি কয়েকখানি পুস্তকেই 
সমগ্র সত্য নিবন্ধ করিয়। থাকেন, তাহা হইলে ঝগড়। করিবার জন্য তিনি 
কখনই আমাদিগকে সেগুলি দেন নাই, কিন্তু বস্ততঃ দাড়াইতেছে তাই । 
কেন এরূপ হয়? যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই ধর্মবিষয়ক সমস্ত সত্য একখানি 
পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিতেন, তাহা হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইত না, কারণ কেহই সে গ্রন্থ বুবিতে পারিত না। দৃষ্টাস্তস্বব্ূপ বাইবেল ও 
শ্রা্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত যাবতীয় সম্প্রদায়ের কথা ধরুন ; প্রত্যেক 
সম্প্রদায় এ একই গ্রস্থ তাহার নিজের মতানুষায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে 
ঘে, কেবল সেই উহ। ঠিক ঠিক বুঝিয়াছে,আর অপর সকলে ভ্রাস্ত। প্রত্যেক 
ধর্মসম্বদ্ধেই এই কথ।। মুসলমান ও বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদ্দাত্ম আছে, 
হিন্দুদের মধ্যে তো শত শত । এখন আমি যেসকল ঘটন! আপনাদের 
নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, এগুলির উদ্দেশ্ট-_আমি দেখাইতে চাই যে, ধর্ম- 
বিষয়ে ষতবারই সমুদয় মনুম্জাতিকে একপ্রকার চিস্তার মধ্য দিয় লইয়। 
যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই উহ1 বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ও 
তাহাই হইবে । এমন কি, বর্তমান কালেও নৃতন মত প্রবর্তক মাত্রেই দেখিতে 
পাঁন ঘে, তিনি তাহার অন্থবতিগণের নিকট হইতে কুড়ি মাইল দুরে সরিয়া 
যাইতে না যাইতে তাহার। কুড়িটি দল গঠন করিয়া বলিয়াছে। আপনারা 
সব সময়েই এইরূপ ঘটিতে দেখিতে পান | ইহ] প্ুব সত্য যে, সকল লোককে 
একই প্রকার ভাব গ্রহণ করানে! চলে না এবং আমি ইহার জন্য ভগবান্‌কে 
ধন্যবাদ দিতেছি । আমি কোন সম্প্রদায়ের বিরোধী নই, বরং নান। সম্প্রদার 
রহিয়াছে বলিক্পা আমি খুশী এবং আমার বিশেষ ইচ্ছা_তাহার্দের সংখা 
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দিন দিন বাড়িয়া যাঁক। ইহার কারণ কি? কারণ শুধু এই যে, যদি 
আপনি আমি এবং এখানে উপস্থিত অন্তান্ত সকলে ঠিক একই প্রকার 
ভাবরাশি চিস্তা করি, তাহা! হইলে আমাদের চিস্ত। করিবার বিষয়ই থাকিবে 
না। ছুই বা ততোধিক শক্তির সঙ্ঘর্য হইলেই গতি সম্ভব, ইহ) সকলেই 
জানেন। সেইন্ষপ চিস্তার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই--চিস্তার বৈচিত্র্য হইতেই 
নৃতন চিস্তার উদ্ভব হয়। এখন আমরা সকলেই যদি একই প্রকার চিন্তা 
করিতাম, তাঁহ। হইলে আমরা যাছুঘরের মিশরদেশীয় “মামিতে+ (22100710165) 
পরিণত হইয়া শুধু তাহাদেরই মতো পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম 
-_ তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই হইত না। বেগবতী জীবস্ত নদীতেই 
ঘূর্ণাবর্ত থাকে, বন্ধ ও শ্রোতহীন জলে আবর্ত হয় না। যখন ধর্মগুলি বিনষ্ট 
হইয়? যাইবে, তখন আর সম্প্রদদায়ও থাকিবে না; তখন শ্বশানের পূর্ণ শাস্তি 
ও সামা বিরাজ করিবে । কিন্তু যতদিন পর্যস্ত মানুষ চিস্তা করিবে, ততদ্দিন 
সম্প্রদ্দায়ও থাকিবে । বৈষম্যই জীবনের চিহ্ন এবং বৈষমা থাকিবেই । আমি 
প্রার্থনা করিতেছি যে, সম্প্রদায়ের সংখ্য? বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে জগতে 
যত মাছুষ আছে, ততগুলি সম্প্রদায় গঠিত হউক, যেন ধর্মরাঁজ্যে প্রত্যেকে 
তাহার নিজের পথে--তাহার ব্যক্তিগত চিন্তাপ্রণালী অন্কপারে চলিতে 
পারে। 

কিন্তু এই ধার! চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে । আমাদের প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ ভাবে চিস্তা করে; কিন্তু এই স্বাভাবিক ধারা বরাবরই বাধা 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হুইতেছে। এইজন্য সাক্ষাৎভাবে তরবারি 
ব্যবহৃত না হইলেও অস্ত উপাক্স গ্রহণ কর) হইয়। থাকে । নিউ ইয়র্কের 
একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক কি বলিতেছেন, শুনুন--তিনি প্রচার করিতেছেন যে, 
ফিলিপাইনবাসীদ্দিগকে যুদ্ধে জয় করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে খ্রীষ্ধর্ম 
শিক্ষা! দিবার উহাই একমাত্র উপায়! তাহারা ইতিপূর্বেই ক্যাথলিক 
সম্প্রদায়তৃক্ত হুইয়াছে, কিন্ত তিনি তাহাদিগকে প্রেস্বিটেরিয়ান করিতে চান 
এবং ইহার জন্য তিনি এই রক্তপাতজনিত ঘোর পাপরাশি হজাতির ক্দ্ধে 
চীপাইতে উদ্যত। কি ভয়ানক! আবার এই ব্যক্তিই তাহার দেশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং বিদ্যায় শীর্ষস্থানীয় । যখন এইক্ষপ একজন 
লোক সর্স্মক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। এই প্রকার কদর্ধ প্রলাপবাক্য বলিয়। যাইতে 


১৮৩ আ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


লজ্জাবোধ করে না, তখন জগতের অবস্থাট! একবার ভাবিয়া! দেখুন, 
বিশেষতঃ যখন আবার তাহার শ্রোতৃবৃন্দ তাহাকে উতলাহ দিতে থাকে, তখন 
ভাবিয়া দেখুন জগতের ন্ব্ূপট কি! ইহাই কি সভ্যতা? ইহা ব্যান, 
নরখাদক ও অসভ্য বস্তজাতির সেই চিরাভ্যন্ত রক্তপিপাস! বই আর কিছুই 
নয়, শুধু আবার নৃতন নামে ও নৃতন অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। 
এতদ্বযতীত উহা আর কি হইতে পাবে? বর্তমান কালেই যদি ঘটন। এইবূপ 
হয়, তবে ভাবিয়। দেখুন, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে টুকর! 
টুকরা করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত, দেই প্রাচীনকালে 
জগৎকে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাইতে হইত! ইতিহাস 
ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমাদের শাদূলসদূশ মনোবৃত্তি স্বগ্ত 
রহিয়াছে মাত্র, এ মনোবৃত্তি একেবারে মরে নাই। স্থযোগ উপস্থিত 
হইলেই উহা৷ লাফাইয়! উঠে এবং পূর্বের মতো। নিজ নখর ও বিষদস্ত ব্যবহার 
করে। তরবারি অপেক্ষাও-_জড়পদার্থ-গিমিত অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষাঁও ভীবণতর 
অস্ত্রশন্্ আছে; যাহাঁর। ঠিক আমাদের মতাঁবলম্বী নয়, তাহাদের প্রতি 
এখন অবজ্ঞা, সামাজিক ঘ্বণ। ও সমাজ হইতে বহিক্ষরণরূপ ভীষণ মর্মভেদী 
অস্ত্রসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু কেন সকলে ঠিক আমার মতো চিন্ত' 
করিবে ?_আমি তো ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আমি যদি 
বিচাবশীল মানুষ হই, তাহ] হইলে সকলে ষে ঠিক আমীর ভাবে ভাবিত নয়, 
ইহাতে আমার আনন্দিতই হওয়া! উচিত। আমি শ্বশানতুল্য দেশে বাস 
করিতে চাই না; আমি মানুষেরই মতো। থাকিতে চাই-_মানষেরই মধ্যে । 
চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মতভেদ থাকিবে; কারণ পার্থক্যই চিস্তার প্রথম 
লক্ষণ। আমি যদি চিন্তাশীল হুই, তাহা হইলে আমার অবশ্ঠই এমন 
চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাস করিবার হচ্ছ! হওয়া উচিত, যেখানে মতেব 
পার্থক্য থাকিবে। 

তারপর প্রশ্ন উঠিবে, এই-সকল বৈচিত্র্য কি করিয়। সত হইতে পাবে? 
কোন বস্ত সত্য হইলে তাহার বিপরীত বস্তট। মিথ্যা হইবে। একই 
সময়ে দুইটি বিরুদ্ধ মত কি করিয়! সত্য হইতে পারে? আমি এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চাঁই। কিন্তু আমি প্রথমে আপনার্দিগকে জিজ্ঞাসা করি, 
পৃথিবীর ধর্মগুলি কি বাস্তবিকই একান্ত বিরোধী? যে-সকল বাহা আচারে 
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বড় বড় চিস্তাগুলি আবুত থাকে, আমি সে-সকলের কথা বলিতেছি না। 
নান। ধর্মে যে-সকল বিবিধ মন্দির, ভাষা, ক্রিয়াক1গু, শাস্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার 
হইয়া থাকে, আমি তাহাদের কথ। বলিতেছি ন।; আমি প্রত্যেক ধর্মের 
ভিতরকার প্রাণবস্তর কথাই বলিতেছি। প্রত্যেক ধর্মের পশ্চাতে একটি 
করিয়! সারবস্ত বা “আত্ম” আছে; এবং এক ধর্মের আত্ম! অন্য ধর্মের আত্মা 
হইতে পৃথক হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিমা তাঁহার! কি একাস্ত বিরোধী ? 
তাহার পরস্পরকে খগ্ুন করে, না একে অপরের পূর্ণতা সম্পাদন করে ?-_ 
ইহাই প্রশ্ন। আমি যখন নিতান্ত বালক ছিলাম, তখন হইতে এই প্রশ্বটির 
আঁলোচন। আরম্ভ করিয়াছি এবং সার। জীবন ধরিয়া উহারই আলোচন। 
করিতেছি । আমার লিদ্ধান্ত হয়তে। আপনাদের কোন উপকারে আসিতে 
পারে, এই মনে করিয়া উহা! আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি । আমার 
বিশ্বান, তাহার! পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক । প্রত্যেক 
ধর্ম যেন মহান্‌ সার্বভৌম সত্যের এক একটি অংশ লইয়! তাহাকে 
বাস্তব বূপ প্রদান করিতে এবং আদর্শে পরিণত করিতে উহার সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করিতেছে । ক্ুতরাঁং ইহ1 মিলনের ব্যাপার-_বর্জনের নয়, ইহাই 
বুঝিতে হুইবে। এক-একটি বড় ভাব লইয়৷ সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় 
গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আদর্শগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিতে হইবে। 
এইব্দপেই মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়। থাকে । মানুষ কখনও 
ভ্রম হুইতে সত্যে উপনীত হয় না, পরস্ত সত্য হইতেই সত্যে গমন করিয়া 
থাকে, নিম্নতর নত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আন্ঢ হুইয়। থাকে-_-কিস্ত 
কখনও ভ্রম হইতে সত্যে নয়। পুত্র হয়তো পিত। অপেক্ষা সমধিক 
গুণশালী হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া! পিতা যে কিছু নন, তা তো নয়। 
পুত্রের মধ্যে পিতা তে। আছেনই, অধিকস্ত আরও কিছু আছে । আপনার 
বর্তমান জ্ঞান যর্দি আপনার বাল্যাবস্থার জ্ঞান হইতে অনেক বেশী হয়, 
তাহা হইলে কি আপনি এখন সেই বাল্যাবস্থাকে ত্বণার চক্ষে দেখিবেন? 
আপনি কি সেই অতীত অবস্থার দিকে তাকাইয়। উহাকে অকিঞ্চিৎংকর 
বলিয়া উড়াইয়া দিবেন? বুঝিতেছেন না, আপনার সেই বাল্যকালের 
জনই আরও কিছু অভিজ্ঞত1 দ্বার পুষ্ট হুইয়1 বর্তমান অবস্থা পরিণত 
হইয়াছে। ্‌ 


১৮২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার ইহ! তো সকলেই জানেন যে, একই জিনিনকে বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
দেখিয়া প্রায় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, কিন্ত সকল সিদ্ধান্ত 
একই বস্তর আভাস দিয়া থাকে । মনে করুন, এক ব্যক্তি সুধের দিকে 
গমন করিতেছে এবং সে যেমন অগ্রমর হইতেছে, অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে 
সুর্যের এক-একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়। আসিবে, 
তখন স্ধের অনেকগুলি ফটে। আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিবে । আমর! 
দেখিতে পাইব তাহাদের কোন ছুইখাঁনি ঠিক এক. রকমের নয়, কিন্ত 
এ-কথ1। কে অস্বীকার করিবে যে, এগুলি একই ন্ুর্যের ফটে।_ শুধু ভিন্ন ভিন্ন 
দিক হইতে গৃহীত? বিভিন্ন কোণ হইতে এই গির্জাটির চারখামি ফটে! 
লইয়। দেখুন, তাহার কত পৃথক দ্েখাইবে ; অথচ তাহার একই গির্জার 
প্রতিকৃতি । এইরূপে আমর] একই সত্যকে এমন সব দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিতেছি, যাহা আমাদের জন্ম, শিক্ষা, পারিপাশ্িক অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । আমর সত্যকেই দেখিতেছি, তবে এই-সমুদয় 
অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতট] দর্শন পাওয়] সম্ভব, ততটাই পাইতেছি-__ 
তাহাকে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের 
নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজ নিজ মন ছার! ধারণা করিতেছি। 
আমরা সত্যের শুধু সেইটুকুই বুঝিতে পারি, যেটুকুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ 
আছে বা ষতটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের আছে। এই হেতুই মাহুষ মানুষে 
প্রভেদ হয়; এমন কি, কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও স্ষ্টি হইয়া থাকে; 
অথচ আমরা সকলেই সেই এক সর্বজনীন সত্যের অন্তুভূক্ত | 

অতএব আমার ধারণ এই যে, ভগবানের বিধানে এই সকল ধর্ম বিবিধ 
শক্তিবূপে বিকশিত হই মানবের কল্যাঁণ-সাধনে নিরত বহিয়াছে ; তাহাদের 
একটিও মরিতে পারে না-একটিকেও বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। ঘেমন 
কোন প্রাকৃতিক শক্তিকে বিনষ্ট কর যায় ন1, মেইরূপ এই আধ্যাত্মিক 
শক্তিনিচয়ের কোন একটিরও বিনাশ সাধন করিতে পার। যায় না। 
আপনারা দেখিয়ীছেন, প্রত্যেক ধর্মই জীবিত বহিয়্াছে। সময়ে সময়ে 
ইহ1 হয়তে। উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রনর হইতে পারে ৮ কোন সময়ে 
হয়তে। ইহার সাজপসজ্জার অনেকট। হ্রাস পাইতে পারে, কখনও উহ। বাশীরুভ 
সাঁজদজ্জায় মণ্ডিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি উহার প্রাণবন্ত সর্বদাই 


বিশ্বজনীন ধর্মলাভের উপায় [১৮৩ 


অব্যাহত রহিয়াছে ;ঃ উহ কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মের 
সেটি অস্তনিহিত আদর্শ, তাহ। কখনই নষ্ট হয় না; সুতরাং প্রত্যেক ধর্মই 
সঙ্ঞানে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। | 

আব নেই সার্বভৌম ধর্ম, যাহার সম্বন্ধে সকল দেশের দার্শনিকগণ ও 
অন্তান্ত ব্যক্তি কত কল্পনা করিয়াছেন, তাহ। পুর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । 
ইহা এখানেই রহিয়াছে । সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব যেমন পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, 
সেইরূপ সার্বভৌম ধর্মও রহিয়াছে । আপনাদের মধ্যে ধাহারা নান। দেশ 
পর্যটন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নিজেদের 
ভাই-বোনের পরিচয় পান নাই? আমি তে] পৃথিবীর সর্বত্রই তাহাদিগকে 
পাইয়াছি। ভ্রীতৃভাব পূর্ব হইতেই বিমান রহিয়াছে । কেবল এমন কতকগুলি 
লোক আছে, যাহার) ইহা। দেখিতে না পাইয়। নৃতনভাবে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
জন্য চীৎ্কাঁর করিয়! বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সার্বভৌম ধর্মও বর্তমান 
রহিয়াছে । পুরোহিতকুল এবং অন্যান্য যে-সব লোক বিভিন্ন ধর্ম প্রচার 
করিবার ভার ত্বতঃপ্রবুভ হইয়া! ঘাড়ে লইয়াছেন, তাহার) যদি দয়া করিয়া 
একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রচারকার্ধ বন্ধ রাখেন, তাহা হইলে আমর! দেখিতে 
পাইব, এ সার্বভৌম ধর্ম পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । তাহার বরাবরই উহাকে 
প্রতিহত করিতেছেন, কাঁরণ উহাতেই তাহাদের লাঁভ। আপনার] দেখিতে 
পাঁন, সকল দেশের পুরোহিতরাই অতিশয় গৌঁড়া। ইহার কারণ কি? 
খুব কম পুরোহিতই আছেন, ধাহার। জনসাধারণকে পাঁরচালিত করেন; 
তাহাদের অধিকাংশই জনসাধারণ-দ্বার। চালিত হন এবং তাহাদের ভূত্য ও 
ব্রীতদাস হইয়া! পড়েন। যদ্দি কেহ বলে, “ইহ। শু” তাঁহাঁরাও বলিবেন, 
শুদ্ধ”) যদি কেহ বলে, “ইহ কালে।” তাহারাঁও বলিবেন, "হা, ইহ। কালে? । 
ধর্দি জনসাধারণ উন্নত হয়, ভাহ। হইলে পুরোহিতরাঁও উন্নত হইতে বাধ্য । 
তাহারা পিছাইয়া থাকিতে পারেন না। ক্তরাং পুরোছিতর্দিগকে গালি 
দিবার পূর্বে পুরোৌহিতগণকে গালি দেওয়। আজকাল একট) রীতি হইস্স। 
দাড়াইয়াছে- আপনাদের নিজেদেরই গালি দেওয়। উুচিত। আপনারা শুধু 
তেমন জিনিসই পাইতে পারেন, যাহার জন্য আপনারা যোগ্য । যর্দি কোন 
পুরোছিত নৃতন নৃতন উন্নত ভাঁব শিখাইয়া আপনাদ্দিগকে উন্নতির পথে 
অগ্রসব করাইতে চান, তাহ। হইলে তাঁহার দশ! কি হইবে? হয়তে। তাহার 
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পুত্রকন্তা অনাহারে মীর যাইবে এবং তাহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়। 
থাকিতে হইবে । আপনাঁদিগকে যেসকল জাগতিক বিধি মানিতে হয়, 
তাহাকেও তাই করিতে হয়। তিনি বলেন, “আপনারা যদি চলিতে 
থাকেন তো চলুন, আমরা সকলে আগাইয়। যাঁই।” অবশ্ত এমন বিরল ছুই চারি 
জন উচ্চ ভাঁবের মানুষ আছেন, ধাহাঁরা লোঁকমতকে ভয় করেন না। তাহার! 
সত্য অন্নভব করেন এবং একমাত্র সত্যকেই সার জ্ঞান করেন। সত্য 
তাহার্দিগকে পাইয়। বপিয়াছে--যেন তাহাদিগকে অধিকার করিয় লইয়াছে 
এবং তাহাদের অগ্রসর .হওয়। ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই । তাহারা কখনও 
পিছনে ফিরিয়া চাহেন ন1 এবং লোকমত গ্রাহ্ও করেন না। তাহাদের 
নিকট একমাত্র ভগবানই সত্য ; তিনিই তাহাদের পথ-প্রদর্শক জ্যোতি এবং 
তাহার সেই জো1তিরই অনুসরণ করেন । 

এদেশে (আমেরিকায় ) আমার জনৈক মর্মন ( ৬] ০10707) ) ভদ্রলোকের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে তাহার মতে লইয়া যাইবার জন্য 
বিশেষ পীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন । আমি বলিয়াছিলাম, “আপনার মতের 
উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, কিন্ত কয়েকটি বিষয়ে আমর] একমত 
নই। আমি সন্যাসি-সম্প্রদায়ভূক্ত এবং আপনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী । 
ভাল কথ, আপনি ভারতে আপনার মত প্রচার করিতে ঘান ন। কেন? 
ইহাতে তিনি বিস্মিত ভুইয়া বলিলেন, "কি রকম, আপনি ।'ববাহছের আদৌ 
পক্ষপাতী নন, আর আমি বছুবিবাছের পক্ষপাতী $ তথাপি আপনি আমাকে 
আপনার দেশে যাইতে বলিতেছেন 1” আমি বলিলাম, “হা, আমার দেশ- 
বানীরা শকল প্রকার ধর্মমতই শুনিয়া থাকেন-_তাহা যে-দেশ হইতেই 
আন্মক না কেন। আমার ইচ্ছা আপনি ভারতে যাঁন; কারণ প্রথমতঃ 
আমি সম্প্রদ্দায়সমূহের উপকারিতায় বিশ্বাস করি । দ্বিতীয়তঃ' সেখানে এমন 
অনেক লোক আছেন, ধাহারা বর্তমান সম্প্রদ্ায়গুলির উপর আঁদৌ সন্তষ্ট নন, 
এবং এই হেতু তাহার! ধর্মের কোন ধারই ধারেন না) হম্বতো৷ তাহাদের 
কেহ কেহ আপনার মত গ্রহণ করিতে পারেন । সম্প্রদায়ের সংখ্যা যতই 
অধিক হইবে, লোকের ধর্মলাভ কন্সিবার সভাবন] ততই বেশী হুইবে। 
ঘে হোটেলে সব রকম খাবার পাওয়া যায়, সেখানে সকলেরই ক্ষুধাতৃপ্তির 
সমাবনা আছে। সুতরাং আমার ইচ্ছা, সকল দেশে সম্প্রদায়ের সংখ্যা 
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বাড়িয়া যাক, যাহাতে আরও বেশী লোক ধর্মজীবনলাভের ্থবিধা পাইতে 
পারে। এইন্ধপ মনে করিবেন না যে, লোকে ধর্ম চায় না । আমি তাহ! 
বিশ্বাস করি না। তাহাদের যাহ প্রয়োজন, প্রচাঁরকেরা ঠিক তাহা দিতে 
পারে না। যে লোক নাস্তিক, জড়বাদী বা এ রকম একট? কিছু বলিয়া 
হাপমার। হুইয়। গিয়াছে, তাহাঁরও যর্দি এমন কোন লোকের সহিত সাঙ্গাৎ 
হয়, ধিনি তাহাকে ঠিক তাহার মনের, মতে! আদর্শটি দেখাইয়। দিতে পারেন, 
তাহ। হইলে সে হয়তো সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অন্ুুভূতি- 
সম্পন্ন লোক হইয়! উঠিবে। আমর! বরাবর যেভাবে খাইতে অভ্যস্ত, 
সেভাবেই খাইতে পারি। দেখুন না, আমর হিন্দুরা--হাত দিয়া খাইয়। 
থাকি, আপনাদের অপেক্ষা আমাদের আল বেশী তৎপর, আপনার ঠিক 
এভাবে আল নাড়িতে পারেন ন।। শুধু খাবার দিলেই হইল ন1, আপনাকে 
উহা নিজের ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে । আপনাকে শুধু কতকগুলি 
আধ্যাত্মিক ভাব দিলেই চলিবে না, আপনার পরিচিত ধারায় সেগুলি 
আপনার নিকট আসা চাই । সেগুলি ঘি আপনার নিজের ভাষায় আপনার 
প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত' কর হয়, তবেই আপনার সম্তোঁষ হইবে । এমন কেহ 
যখন আসেন, যিনি আমার ভাষায় কথা বলেন এবং আমার ভাষায় 
উপদেশ দেন, আমি তখনই উহ। বুঝিতে পারি এবং চিরকালের মতো 
স্বীকার করিয়া লই । ইহা? একটা মস্ত বড় বাস্তব সত্য । 

ইহা হইতে দেখ! যাইতেছে, কত বিভিন্ন স্তর এবং প্রকৃতির মানব-মন 
রহিয়াছে এবং ধর্ম গুলির উপরেও কি গুরু দ্বায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে । কেহ 
হয়তে। ছুই তিনটি মতবাদ বাহির করিয়া বলিয়া! বসিবেন যে, তীণহার ধর্ম 
মকল লোকের উপযোগী হওয়। উ্চিত। তিনি একটি ছোট খাঁচা হাতে 
লইয়। ভগবানের এই জগব্দরপ চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়। বলেন, “ঈশ্বর, 
হস্ত এবং অপর সকলকেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে । প্রয়োজন 
হহলে হুস্তীটিকে টুকর! টুকর1 করিয়1 কাটিয়াও ইহার মধ্যে ঢুকীইতে হইবে ।, 
আবার, হুয়তে। এমন কোন সম্প্রন্থায় আছে, যাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভাল 
ভাল ভাব আছে। তাহার! বলেন, “সকলকেই আমাদের সম্প্রদায়তৃক্ত 
হইতে হইবে! “কিন্ত সকলের তো স্থান নাই 1 “কুছ পরোয়া! নেই! 
তাচা্ছিগকে কাটিয়। ছাটিয়া! যেমন করিয়া পাবে) ঢোকাও । কারণ তাহা 
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যদি না আপে, তাহার! নিশ্চয়ই উৎসন্ন যাইবে । আমি এমন কোন 
প্রচারকদল ব সম্প্রদায় কোথাও দেখিলাম না, ধাহার! স্থির হুইয়। ভাবিয়া 
দেখেন, “আচ্ছা, লোকে যে আমাদের কথ শোনে না, ইহার কারণ কি?, 
এরূপ না করিয়! তাঁহান্া কেবল লোকদের অভিশাপ দেন আর বলেন, 
লোকগুলে। ভারি পাঁজী। তাহার! একবার জিজ্ঞাসাও করেন না “কেন 
লোকে আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না? কেন আমি তাহাদিগকে 
সত্য দেখাইতে পারিতেছি না? কেন আঁমি তাহাদের বুঝিবাঁর মতো। 
ভাষায় কথ। বলিতে পারি না? কেন আমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষ উন্মীজিত 
করিতে পারি না?” প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আরও স্কবিবেচক হওয়। আবশ্যক । 
এবং যখন তাহার। দেখেন যে, লোকে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে না, 
তথন যদ্দি কাহাঁকেও গালাগালি দ্বিতে হয় তো তাহাদের নিজেদের গাঁলগাঁলি 
দেওয়! উচিত। কিন্তু সব সময়ে লোঁকেরই ঘত দোষ! তাহার! কখনও 
নিজেদের সম্প্রদায়কে বড় করিয়া সকল লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টা 
করেন না। অতএব অংশ নিজেকে পুর্ণ বলিয়। সর্বদ! দাবি করা, ক্ষুদ্র সপীম 
বন্ত নিজেকে অসীম বলিয়। সর্বদা! জাহির করা-রূপ এত সন্কীর্ণতা জগতে 
কেন চলিয়। আদিতেছে, তাঁহার কারণ আমর1 অতি সহজেই দেখিতে পাই। 
একবার লেই-সব ক্ষু্র ক্ষুত্্র সম্প্রদরায়গুলির কথা ভাবিয় দেখুন, যেগুলি মাত্র 
কয়েক শতাব্দী আগে ভ্রাস্ত মাঁনব-মস্তিকফষ হইতে জাত হুইয়াছেঃ অথচ 
ভগবানের অনস্ত সত্যেব সমস্ত জানিস্সা ফেলিয়াছে বলিয়া উদ্ধত স্পর্ধ। 
করে। কতদূর প্রগল্ভতা একবার দেখুন! ইহা হইতে আন কিছু না 
হউক, এইটুকু বোঝ] যায় যে, মানব কত আত্মস্তবী! আর এই প্রকার 
দাঁবি যে বরাবরই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নয় এবং প্রভুর 
কৃপায় উহ] চিরকালই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই বিষয়ে মুললমানের] সকলকে 
ছাঁড়াইয়। গিক্সাছিল। তাহারা তরবারির সাহাষ্যে প্রত্যেক পদ অগ্রলর 
হইয়াছিল-_তাহাদের এক হৃন্তে ছিল কোরান, অপর হস্তে তরবারি ; “হর 
কোরান গ্রহণ কর, নতুবা ম্বত্যু আলিঙ্গন কর। আর অন্য উপায় নাই! 
ইতিহান-পাঠক মাত্রেই জানেন, তাহাদের অভূতপূর্ব সাফল্য হুইয়াছিল। 
ছয়শত বৎসর ধরিয়া কেহই তাহাদের গতিবোধ করিতে পারে নাই; 
কিন্ত পরে এমন এক সময় আসিল, ঘখন তাহাদিগকে অভিযান থামাইতে 
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হইল॥। অপর কোনও ধর্ম যদি এরূপ পন্থা! অন্ুদরণ করে, তবে তাহা রও 
একই দশা হইবে । আমর! এই প্রকার শিশুই বটে! আমর মাঁনবপ্রকৃতির 
কথ। সর্বদাই ভূলিয়। যাই । আমাদের জীবন-প্রভাতে আমবা মনে করি থে, 
আমাদের অদৃষ্ট একটা কিছু অসাধারণ রকমের হইবে এবং কিছুতেই 
এ-বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাম আসে ন1। কি্ত জীবনপন্ধ্যায় আমাদের চিস্তা 
অন্তব্ধপ গঈীড়ায়। ধর্ম সম্বদ্বেও ঠিক এই কথ|। প্রথমাবস্থায় যখন ধর্ম- 
স্প্রদ্দায়গুলি একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখন এগুলি মনে করে, কয়েক 
বৎসরেই সমগ্র মানবজাতির মন বদলাইয়! দিবে এবং বলপূর্্বক ধর্মাস্তরিত 
করিবার জন্য শত সহম্র লোকের প্রাণ বধ করিতে থাকে । পরে যখন 
অকৃতকার্ধ হয়, তখন এঁ সম্প্রদায়ের লোকদের চক্ষু খুলিতে থাকে । দেখা যায়, 
এগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়! কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহ] ব্যর্থ হইয়াছে, 
আর ইহাই জগতের পক্ষে অশেষ কল্যাণজনক । একবার ভাবিয়া দেখুন, 
যর্দি এই গৌড় সম্প্রদ্দায়সমূহের কোন একটি সমগ্র পৃথিবী ছড়াঁইয়া পড়িত, 
তাহা হইলে আঁজ মানুষের কি দশ। হইত! ভগবানকে ধন্যবাদ ষে, তাহার! 
কৃতকার্ধ হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক সম্প্রদ্দামই এক-একটি মহাঁন্‌ সত্যের 
প্রতিনিধি * শ্রত্যেক ধর্মই কোন একটি বিশেষ উচ্চ।দর্শের প্রতিভূ-_ 
উহাই তাহার প্রীণবস্ত। একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে ঃ কতকগুলি 
রাক্ষপী ছিল; তাহারা মান্থষ শারিত এবং নান'প্রকাঁর অনিষ্টসাধন করিত । 
কিন্তু তাহাদিগকে কেহই মারিতে পারিত না। অবশেষে একজন খুঁজিয়া 
বাহির করিল যে, তাহাদের প্রাণ কতকগুলি পাখির মধ্যে রহিয়াছে এবং 
যতক্ষণ এঁ পাখিগুলি বাচিয়। থাকিবে, ততক্ষণ কেহই রাক্ষপীর্দের মাঁরিতে 
পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকেরও যেন এইরূপ এক-একটি প্রাণ-পক্ষী 
আছে, উহার মধ্যেই আমাদের প্রাণবস্তটি রহিয়াছে । আমাদের প্রত্যেকের 
একটি আদর্শ-_একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে, ষেটি জীবনে কার্ধে পরিণত করিতে 
হইবে। প্রত্যেক মান্ষই এইন্ধপ এক-একটি আদর্শ, এইব্প এক-একটি 
উদ্দেস্্ের প্রতিমুত্তি। আর যাহাই নষ্ট হউক না কেন, ঘতক্ষণ সেই আদর্শটি 
ঠিক আছে, যতক্ষণ লেই উদ্দেশ্ত অটুট রহিয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার 
বিনাশ নাই। সম্পদ আসিতে বা যাইতে পারে, বিপদ পর্বতগ্রমাণ হইয়। 
উঠিতে পারে, কিন্ত আপনি যদি সেই লক্ষ্য অটুট রাখিয়া থাকেন, কিছুই 
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আপনার বিনাশদাঁধন করিতে পাবে না। আপনি বুদ্ধ হইতে পাবেন, এমনকি 
শতায়ু হইতে পারেন, কিন্ত যদি সেই উদ্দেশ্য আপনার মনে উজ্জল এবং সতেজ 
থাকে, তাহ! হইলে কে আপনাকে বধ করিতে সমর্থ? কিন্তু যখন সেই 
আদর্শ হাঁরাইয়। যাইবে এবং সেই উদ্দেশ্য বিকৃত হইবে, তখন আর কিছুতেই 
আপনার রক্ষা নাই, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি মিলিয়াও আপনাকে 
রক্ষা করিতে পারিবে না। এবং জাতি আর কি--ব্াছির সমষ্টি বই তো নয়? 
কতবাং প্রত্যেক জাতির একটি নিজম্ব উদ্দেশ্টা আছে, যেটি বিভিন্ন জাতি- 
সমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থিতির পক্ষে বিশেষ দরকার, এবং যতর্দিন উক্ত জাতি 
সেই আদর্শকে ধরিয়া থাকিবে, ততর্দিন কিছুতেই তাহার বিনাশ নাই। 
কিন্তু যদি জাতি উক্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া! অপর কোন লক্ষ্যের প্রতি 
ধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়। আসে এবং ইহা অচিরেই 
অন্তহিত হয় । 

ধর্মের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা । এই-সকল পুরাতন ধর্ম ঘষে আজিও 
বাচিয়া রহিয়াছে, ইহ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এগুলি নিশ্চয়ই সেই 
উদ্দেশ্য অটুট রাখিয়াছে। ধর্মগুলির সমুদয় ভূলভ্রান্তি, বাধাবিদ্, বিবাদ- 
বিসংবাদ সত্বেও মেগুলির উপর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও নির্দিষ্ট প্রপালীর 
আবর্জনাস্ূপ সঞ্চিত হইলেও প্রত্যেকের প্রাণকেন্দ্র ঠিক আছে, উহ। জীবস্ত 
হৃৎপিণ্ডের স্যাঁয় স্পন্দিত হইতেছে- _ধুক্‌ ধুক করিতেছে । এ ধর্মগুলির মধ্যে 
কোন ধর্মই, যে মহান্‌ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহ! হারাইয়া ফেলে 
নাইশ। আব নেই উদ্দেস্তের সম্বন্ধে আলোচন। কর। চমকপ্রদ । দৃষ্টাস্তন্বব্মপ 
মুসলমানধর্ষের কথাই ধরুন। খ্রীগ্ধর্মীবলদ্বিগণ মুসলমান ধর্ষকে যত বেশী 
বণ! করে, এরূপ আর কোন ধর্মকেই করে না। তাহার! মনে করেন, এরূপ 
নিরুষ্ট ধর্ম আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দেখুন, ঘখনই একজন লোক 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সম্পগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতিবর্ণ 
নিবিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল । এক্সপ আর কোন ধর্ম করে ন।। 
এদেশীয় একজন রেড ইত্তিক্সান যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে তুরস্কের 
সবলতানও তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে কুন্তিত হইবেন ন। এবং 
সে বুদ্ধিমান হইলে যে-কোন উচ্চপদ-লাভে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু এদেশে 
আমি এ পর্বস্ত এমন একটিও গির্জা দেখি নাই, যেখানে শ্বেতকাক় ব্যক্তি ও 


বিশ্বজনীন ধর্ষলাভের উপায় ১৮৯ 


নিগ্ৰো পাশাপাশি নতজাজ হইয়। প্রার্থনা করিতে পারে। এই কথাটি 
একবার ভাবিয়া দেখুন! ইসলাম ধর্ম ত্দস্তর্গত সকলব্যক্তিকে সমান চক্ষে 
দেখিয়। থাকে । স্তরাঁং আপনার] দেখিতেছেন এইখানেই মুসলমান ধর্মের 
নিজন্ব বিশেষ মহত্ব। কোরানের অনেকস্থলে মানবজীবন সম্বন্ধে নিছক 
ইহলৌকিক কথা দেখিতে পাইবেন ; তাহাতে ক্ষতি নাই। মুসলমান ধর্ম 
জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহা সকল মুসলমান- 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কার্ষে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব, ইহাই মুসলমান ধর্মের 
অত্যাবশ্যক সারাংশ, এবং স্বর্গ, জীবন প্রভৃতি অন্থান্ত বদ্ভ সম্বন্ধে যে- 
সমস্ত ধারণা, সেগুলি মুসলমানধর্মের সারাংশ নয়, অন্ত ধর্ম হইতে উহাতে 
ঢুকিয়াছে। 

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাঁইবেন--তাছ? 
আধ্যাত্সিকতা। অন্য কোন ধর্মে পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকে 
ঈশ্বরের শ্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, দেখিতে 
পাইবেন না। তাহার] এভাবে আত্মার স্বব্ষপ নির্দেশে করিতে চে 
করিয়াছেন, যাহাতে কোন পাথিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে ন। 
পারে। অধ্যাত্ম-তত্ব ভগবৎসতারই সমতুল; এবং আত্মাকে আত্মারূপে 
বুঝিতে হুইলে উহাকে কখনও মানবত্বে পরিণত করা চলে না । 

সেই একত্বের ধারণা এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলন্ষিই সর্বদা সবত্র 
প্রচারিত হইয়াছে । তিনি হ্বর্গে বাস করেন ইত্যার্দি কথ হিন্দুদের নিকট 
অসার উক্তি বই আর কিছুই নহে-_উহ। মনুষ্য কর্তৃক ভগবানে মন্ুস্তোচিত 
গুণাবলীর আরোপ মাত্র । যদি ত্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা এখনই 
এবং এইখানে বর্তমান । অনস্তকালের মধ্যবর্তা যে-কোন মুহূর্ত অপর 
যে-কোন মুহূর্তেরই মতো ভাল। যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি এখনই 
তাহার দর্শন- লাভ করিতে পারেন । আমাদের মতে একটা কিছ প্রত্যক্ষ 
উপলদ্ধি হইতেই ধর্মের আরম্ভ হয়; কতকগুলি মতে বিশ্বাসী হওয়া কিংবা 
বদ্ধিদ্বার! উহা স্বীকার করা, অথবা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণ। কবাকে ধর্ম বলে 
না। ভগবান্‌ যদি থাকেন, তবে আপনি তাহাকে দেখিক়াছেন কি? যদি 
বলেন, “না” তবে আপনার তাহাতে বিশ্বান করিবার কি অধিকার আছে? 
আর ঘর্দি আপনার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে তাহাকে 
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দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না কেন? কেন আপনি সংলার ত্যাগ 
করিয়া এই এক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন না? 
ত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকত1--এই ছুইটিই ভারতের মহান্‌ আদর্শ এবং এ দুইটি 
ধরিয়া আছে বলিয়াই ভারতের এত ভুলভ্রাস্তিতেও বিশেষ কিছু যায় 
আনলে না। 

হ্বীষ্টানদিগের প্রচারিত মূল ভাবটিও এই : অবহিত হইয়! প্রার্থন। 
কর, কারণ ভগবানের রাজ্য অতি নিকটে ।--অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করিয়। 
প্রস্তত হও। আর এই ভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। আপনাদের 
বোধ হয় মনে আছে যে, শ্রীষ্টানগণ ঘোর অন্ধকারযুগেও-অতি 
কুসংস্কারগ্রস্ত খ্রীষ্টান দেশসমুহেও অপরকে সাহাধ্য করা, হাসপাতাল নির্মাণ 
করা প্রভৃতি সৎকার্ষের ছার! সর্বদা নিজেদের পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়। 
প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই লক্ষ্যে 
স্থির থাকিবেন, ততদিন তাহাদের ধর্ম সজীব থাকিবে। 

সম্প্রতি আমার মনে একটা আদর্শের ছবি জাগিয়। উঠিয়াছে। হয়তে। 
ইহ। স্বপ্নমাত্র । জানি ন। ইহ1 কখনও জগতে কাধে পরিণত হইবে কি ন। 
কিন্ত কঠোর বাস্তবে থাকিয়া মরা অপেক্ষ! কখন কখন স্বপ্ন দেখাও ভাল। 
স্বপ্নের মধো প্রকাশিত হইলেও মহান সত্যগুলি অতি উত্তম, নিকৃষ্ট বাস্তব 
অপেক্ষ। তাহার। শ্রেষ্ঠ । অতএব একটা! স্বপ্নই দেখা যাক ন। কেন! 

আপনার। জানেন যে, মনের নানা স্তর আছে। আপনি হয়তে। 
সহজঙ্ঞানে আস্থাবান্* একজন বস্ততান্ত্রিক যুক্তিবাদী ; আপনি আশচার- 
অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না । আপনি চান এমন সব প্রত্যক্ষ ও অকাট্য 
সত্য, যাহ] যুক্তিদ্বারা দমধিত এবং কেবল উহ্াতেই আপনি সস্তোষলাভ 
করিতে পারেন। আবার পিউরিটান ও মুসলমানগণ আছেন, যাহারা 
তাহাদের উপাপনাস্থছলে কোন প্রকার ছবি ব1 মতি বাঁখিতে দিবেন ন|।। 
বেশ কথা! কিন্ত আর এক প্রকার লোক আছেন, যিনি একটু বেশ 
শিল্পকলা প্রিয় ; ঈশ্বরলাভের সহায়রূপে তাহার অনেকটা শিল্পকলার প্রয়োজন 
হয়ঃ ভিনি চান হুন্দর ও হাম নানা সরল ও বক্ররেখা এবং বর্ণ ও. 
রূপ, আর চান ধৃপ, দীপ, অন্থান্ত প্রতীক ও বাহোপকরণ। আপনি 
যেমন ঈশ্বরকে যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিও তেমনি 
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তাহাকে এ সকল প্রতীকের মধ্য দিস! বুঝিতে পারেন । আর একপ্রকার 
ভক্তিপ্রবণ লোক আছেন, ধাহাদের প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। 
ভগবানের পৃজ! এবং স্তবস্ততি কর। ছাড়া তাহাদ্দের অন্য কোন চিন্ত। 
নাই। তাহার পর আছেন দার্শনিক, ধিনি এই-সকলের বাহিরে দাড়াইয়। 
তাহাদিগকে বিদ্রপ করেন ; তিনি মনে করেন, কি সব বার্থ প্রয়াস! ঈশ্বর 
সন্বদ্ধে কি সব অদ্ভুত ধারণা ।” 

তাহার পরস্পরকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্ত এই জগতে প্রত্যেকেরই 
একটা স্থান আছে। এই-সকল বিভিন্ন মন, এই-সকল বিচিত্র ভাবাদর্শের 
প্রয়োজন আছে, যদি কখনও কোন আদর্শ ধর্ম প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন। 
থাকে, তবে তাহাকে এক্সপ উদ্দার এবং প্রশস্তহ্বদয় হইতে হইবে, যাহাতে 
উহ? এই-সকল বিভিন্ন মনের উপযোগী খাছ্য যোগাইতে পারে। এ ধর্ম 
জ্ঞানীর হৃদয়ে দর্শন-হুলভ দৃঢ়তা আনিয়। দিবে, এবং ভজ্জের হৃদয় ভক্তিতে 
আপ্রুত করিবে । আখহুষ্ঠানিককে এ ধম উচ্চতম প্রতীকোপাসনালভ্য সমুদয় 
ভাঁবরাশিঘ্বার। চরিতার্থ করিবে, এবং কবি যতখানি হদয়োচ্ছাস ধারণ 
করিতে পারে, কিংবা আর যাঁহ। কিছু গুণরাশি আছে, তাহার ছারা সে 
কবিকে পূর্ণ করিবে । এইরূপ উদার ধর্মের সষ্টি করিতে হইলে আমাদিগকে 
ধর্মসমূহের অত্যুদ্যয়কালে ফিরিয়া যাইতে হুইবে এবং এগুলি সবই গ্রহণ 
করিতে হুইবে। 

অতএব গ্রহণই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত-_বর্জন নয়। কেবল 
পরমতসহিষুণতা নয়--উহ1! অনেক সময়ে ঈশ্বর-নিন্নারই নামাত্তর মাত্র; 
গতবরাৎ আমি উহাতে বিশ্বাস করি না। আমি “গ্রহণে বিশ্বাসী । আমি 
কেন পরধর্মসহিষুণ হইতে যাইব? পরধর্মসহিষ্ণতার মানে এই যে, 
আমার মতে আপনি অন্যায় কন্সিতেছেন, কিন্ত আমি আপনাকে বাচিয়া 
থাকিতে বাধ! দিতেছি না। তোমাপ্ন আমার মতো! লোক কাহাকেও দয়] 
করিয়! বাচিতে দিতেছে, এইরূপ মনে কর। কি ভগবদিধাঁনে দৌষারোপ করা 
নয়? অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া! মানি 
এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনা যোগদান করি। প্রত্যেক 
সম্প্রধায় যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা! করে, আমি তাহাদের প্রত্যেকের 
সহত ঠিক সেই ভাবে তাহার আবাধন। করি । আমি মুসলমানদিগের 


১৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মসজিদে যাইব, শ্রীষ্টানদিগের গির্জায় প্রবেশ করিয়। ভ্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে 
নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়] বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের 
শরণ লইব, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই-সব হিন্দুর পার্থখে ধ্যানে মগ্ন 
হইব, ধাহার। সকলের হ্বদয়-কন্দর-উদ্ভামনকারী জ্যোঁতির দশনে সচেষ্ট। 

শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে ঘে-সকল ধর্ম আগিতে পারে তাহাদের জন্যও 
আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখিব। ঈশ্বরের বিধিশাত্ত্র কি শেষ হইয়৷ গিয়াছে, 
অথব! উহ চিরুকালব্যাপী অভিব্যক্তিক্পে আজও আত্মপ্রকাশ করিয়া 
চলিয়াছে? জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিসমূহের এই যে লিপি, ইহা এক 
অডভুত পুস্তক । বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্ত ধর্মগ্রস্থসমূহ থেন 
এ পুস্তকের এক একখানি পত্র, এবং উহার অসংখ্য পত্র এখনও অপ্রকাশিত 
রহিয়াছে । নেই সব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলিয়াই রাখিব । 
আমরা বর্তমানে দাড়াইয়। ভবিস্ততের অনস্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত 
থাকিব। অতীতে যাহ! কিছু ঘটিয়াছে, সে-পবই আমর1 গ্রহণ করিব, 
বর্তমানের জ্ঞানালোক উপভোগ কৰিব এবং ভবিষ্যতেও ঘাহ1 উপস্থিত হইবে, 
তাহ। গ্রহণ করিবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিব । অতীতের 
খধিকুলকে প্রণাম, বর্তমানের মহাপুরুষদ্দিগকে প্রণাম এবং ধাহারা ভবিস্ততে 
আপিবেন, তাহাদের সকলকে প্রণাম । 


আত্ম!, ঈশ্বর ও ধর্ম 


অতাঁতের সুদীর্ঘ ধারার মধ্য দিয়। শত শত যুগের একটি বাণী আমাদের 
নিকট ভাপিয়। আসিতেছে- সেই বাণী হিমালয় ও অরণ্যের মুনি-খবিদের 
বাণীঃ সেই বাণী সেমিটিক জাতিদের নিকটও আবিভূতি হইয়াছিল, বুদ্ধদেব 
ও অন্যান্য ধর্মবীরগপের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছিল $ সেই বাণী সেই-সব 
মানবের নিকট হইতে আসিতেছে, ধাহার! এমন এক জ্ঞান-জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত ছিলেন, যাহা! এই পৃথিবীর আরভ হইতেই মাস্ষের নহুচররূপে 
বিদ্যমান ছিল; মান্য ষেখানেই যাক, সেখানেই উহা প্রকাশ পায় এবং 
সর্বদা মান্ছষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; সেই বাণী এখনও আমাদের নিকট 
আমিতেছে। এই বাণী সেই-সব পর্বতনিঃহ্ুত ক্ষুদ্রকাপ্না শ্রোতশ্থিনীর মতো, 
যেগুলি এখন অদৃশ্ঠ, হয়তো আবার খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে 
একটি বিশাল শক্তিশালী বন্যায় পরিণত হয়। জগতের সকল জাতি ও 
সম্প্রদায়ের ঈশ্বরাদিষ্ট ও পবিভ্রাত্মা নরনারীর মুখ হইতে যে বাণীনমৃহ 
আমর] পাইতেছি, সেগুলি নিজ নিজ শক্তি সম্মিলিত করিয়া আমাদিগকে 
তেক্মীনিনাদে অতীতের বাণীই শুনাইতেছে। আমাদের লব্ধ প্রথম বাণী £ 
ভোষাদের এবং সকল ধর্মের শাস্তি হউক। ইহ! প্রতিঘ্বন্দিতার বাণী নয়, 
পুস্তক এক্যবদ্ধ ধর্মের কথা। আনন আমষবা প্রথমেই এই বাণীর তাৎপর্য 
আলোচনা করি । 

বর্তমান যুগের প্রারভ্ে এইব্প আশঙ্কা! হইয়াছিল যে, ধর্মের ধ্বংস এবার 
অবশ্যম্ভাবী । বৈজ্ঞানিক - গবেষণার তীত্র আঘাতে পুরাতন কুসংস্কারগুলি 
চীনামাটির বাঁসনের মতে। চূর্ণ-বিচুর্ণ হুইয়া যাইতেছিল। যাহার ধর্মকে 
কেবল মতবাদ ও অর্থশৃন্ত অনুষ্ঠান বলিয়! মনে করিত, তাহারা কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ হইয়া! গেল ; ধরিয়া রাখার মতো কিছুই তাহার খুঁজিয়া পাইল না। 
এক সময়ে ইহ1 অনিবার্ধ বলিয়। বোধ হইল যে, জড়বাদ ও অজ্য়বাদের 
উত্তাল তরঙ্গ সম্মুখের সকল বস্তকে ভ্রতবেগে ভালাইস্আা লইয়৷ যাইবে। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে সাহন করিল না। 
অনেকেই এ বিষদ্ষে নিরাশ হইল এবং ভাবিল যে, ধর্ম এবার চিরদিনের 


৩-১৩ 


১৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মতে! লোপ পাইল । কিন্তু ক্োত আবার ফিরিয়াছে এবং উহার উদ্ধারের 
উপায় আসিয়াছে ।_সেটি কি? সে উপায়টি ধর্মপমূহের তুলনামূলক 
আলোঁচন।। বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই যে, সেগুলি 
মূলত: এক । বাল্যকালে এই নাস্তিকতার প্রভাব আমার উপরও পড়িয়াছিল 
এবং এক সময়ে এমন বোধ হইয়াছিল যে, আমাকেও ধর্মের সকল আশা 
ভরস] ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্ত ভাগ্যক্রমে আমি খ্রীষ্টান, মুসলমান, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যয়ন করিলাম এবং আশ্চর্য হইলাঁম, আমাদের ধরণ 
যে-সকল মূলতত্ব শিক্ষা! দেয়, অন্যান্য ধর্মও অবিকল সেইগুলিই শিক্ষা দেয়। 
ইহাতে আমার মনে এই প্রকার চিত্তার উদয় হইল £ সত্য কী? এই জগৎ 
কি সত্য? উত্তর পাইলাম- হা, সত্য । কেন সত্য ?--কারণ আমি ইহা 
দেখিতেছি। যে-সব মনোহর স্থুললিত কগম্বর ও যস্থসঙ্গীত আমর এইমাত্র 
শুনিলাম, সে-সব কি সত্য ?_হা1, সত্য; কারণ আমর] তাহ! শুনিয়াছি। 
আমর] জানি যে, মান্ধষের একটি শরীর আছে, ছুটি চক্ষু ও দুটি কর্ণ আছে এবং 
তাহার একটি আধ্যান্সিক প্রকৃতিও আছে, যাহা আমর। দেখিতে পাই না। 
এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির সাহায্যেই সে বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলনের ফলে বুঝিতে 
পারে যে, ভারতের অরণ্যে ও খ্রিষ্টানদের দেশে যত ধর্ষমত প্রচাবিত 
হইয়াছে, সেগুলি মূলতঃ এক। ইহার ফলে আমরা এই সত্যেই উপনীত 
হই যে, ধর্ম মানব-মনের একটি স্বভাবসিত্ধ প্রয়োজন। কোন এক 
ধর্মকে সত্য বলিতে হইলে অপর ধর্মগুলিকেও সত্য বলিয়া! মানিতে হয়। 
ৃষ্টান্তশ্বন্ধপ ধরুন, আমার ছয়টি আঙুল আছে, কিন্তু অন্য কাহারও এক্প 
নাই$ তাহা হইলে আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন যে, ইহ! অস্বাভাঁবিক। 
কেবল একটি ধর্ম সত্য আর অন্য ধর্মগুলি মিথ্যা--এই বিতগ্ার সমাধানে এ 
একই যুক্তি প্রদশিত হইতে পারে । জগতে মাত্র একটি ধর্ম সত্য বিলে উহা 
ছয় আঙুল-বিশিষ্ট হাতের মতে অস্বাঁভাবিকই হইবে । স্থতরাঁং দেখা! গেল ষে, 
একটি ধর্ম সত্য ছইলে অপরগুলিও অবশ্ত সত্য হইবে ।. গৌণ অংশগুলি 
সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ সেগুল সব এক। যদি আমার পাচ আঙল 
সত্য হয়, তবে তাহ! দ্বার] প্রমাণিত হয়--তোমার পাচ আডুলও সত্য । 

মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার একটি" ধর্মবিশ্বাস থাকিবেই, সে তাহার 
ধর্মভাবের পৰিপুষ্টি কনিবেই। জগতের বিভিন্ন ধর্ম আলোচন। করিয়া আর 
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একটি সত্য দেখিতে পাওয়। যায় যে, আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার তিনটি 
বিভিন্ন স্তর আছে। প্রথমতঃ সকল ধর্মই স্বীকার করে, এই নশ্বর শরীর 
ছাড়। € মাঁছুষের ) আর একটি অংশ ব। অন্য কিছু আছে, ষাঁহ। শরীরের মতো 
পরিবতিত হয় না; তাহ? নিবিকার, শাশ্বত ও অস্ত । কিন্ত পরবভ্গা কয়েকটি 
ধর্মের মতে- যদিও ইহা। সত্য যে, আমাদের একট অংশ অমর, তথাপি কোন 
না কোন সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু যাহার আরম্ভ আছে, তাহার 
নাশ অবশ্ত আছে । আমাদের অর্থাৎ আমাদের মূল সত্তার কখনও আরম 
হয় নাই, কখন অস্তও হইবে না। আমাদের সকলের উপরে--এই অনস্ত 
সতারও উপরে 'ঈশ্বর-পদবাঁচ্য আর একজন অনাদি পুরুষ আছেন, ধাহাঁর 
অস্ত নাই। লোকে জগতের স্যন্টি ও মানবের আরস্তের কথ। বলিয়। থাকে, 
কিন্ত জগতের 'আরম্ত' কথাটির অর্থ শুধু একটি কলের আরস্ভ। ইহ ঘ্বার! 
কোথাও সমগ্র বিশ্বজগতের আরম্ভ বুঝায় না। স্ষ্টিনন ঘষে আরম্ভ থাকিতে 
পারে--ইহা। অসম্ভব । আদিকাল বলিয়া কোন কিছুর ধারণা আপনাদের 
মধ্যে কেহই করিতে পারেন না। যাহার আরম্ভ আছে, তাহার শেষ আছেই । 
ভগবদগীতা। বলেন £ 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্য।মঃ সর্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥১ 

_অর্থাৎ পূর্বে ঘে আমি ছিলাম না, এমন নয়; তুমি ঘষে ছিলে না, এমন 
নয়; এই নৃপতিগণ যে ছিলেন না, তাঁহাও নয় এবং আঁমরা সকলে যে পরে 
থাকিব ন, তাহাও নয়। যেখানেই হ্যগ্রির প্রারভ্ের কথার উল্লেখ আছে, 
সেখানে কল্লারভ্ই বুঝিতে হইবে । দেহের ম্বত্যু আছে, কিন্ত আত্ম! চির 
অমর । | | 

আত্মার এই ধারণ।র সহিত ইহা'র পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ধারণা 
আমর! দেখিতে পাই । আত্ম! হ্বয়ং পূর্ণ। ইছদীদের ধমগ্রন্থ এ-কথা ত্বীকার 
করে যে, মানুষ প্রথমে পবিভ্র ছিল। মানুষ নিজের কর্মের ছ্বার। নিজেকে 
অশুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাকে তাহার সেই পুবাতন প্রকৃতি অর্থাৎ পবিভ্র 
হ্বাবকে আবার পাইতে হইবে । কেহ কেহ এই সকল কথা রূপকাকারে, 


১ গীতা, ২১২ 
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গল্পচ্ছলে ও প্রতীক অবলম্বনে বর্ণন। করিয়। থাকেন । কিন্ত আমরা এই কথা- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, উহাদের সকলেরই এই এক উপদ্দেশ-_ 
আত্ম! ব্বভাবতঃ পূর্ণ এবং মা্ষকে তাহার সেই মৌলিক শুদ্ধ '্ঘভাব পুনরায় 
লাভ করিতেই হুইবে। কি উপায়ে ?__ঈশ্বরাচ্ছভৃতির ঘ্বার।; ঠিক যেমন 
ইহুদীদের বাইবেল বলে, "ঈশ্বরের পুভ্রের মধ্য দিয়া না হইলে কেহই তাহাকে 
দেখিতে পাইবে না” ইহা হুইতে কি বুঝা যায়? ঈশ্বরদর্শমই সকল 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্য। পিতার সহিত এক হুইবার পূর্বে পুক্রত্থ 
অবশ্য আপিবে। মনে রাখিতে হইবে, মাস্থষ তাহার নিজ কর্মদোষে তাহার 
শুদ্ধ ভাব হারাইয়াছে। আমর যে কষ্ট পাই, তাহ) আমাদের নিজেদের 
কর্মফলে। ইহার জন্য ভগবান্‌ দোষী নন। এই-সব ধারণার সহিত পুনর্জন্মবাঁদের 
অচ্ছেছ্য সন্বন্ধ। পাশ্চাত্যগণের হস্তে অঙ্গহানি হওয়ার পূর্বে এই মতবাদটি 
সর্বজনীন ছিল । , 

আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে শুনিয়াছেন, কিন্ত ইহাকে 
ত্বীকার করেন নাই। “মানবাত্মা অনার্দি অনস্ত এই অপন্ন মতবাদটির 
সহিত জন্মাস্তরবাদের ধারণা আঙ্গাঙ্গিভাবে চলিয়া আসিতেছে । যাহা 
কোনথানে আপিয়। শেষ হয়, তাহা অনাদি হইতে পারে ন। এবং যাহা 
কোনস্থান হইতে আরম্ভ হয়, তাহাঁও অনস্ত হইতে পাবে না। মানবাত্বার 
উতৎ্পত্তিকরূপ ভয়াবহ অসম্ভব ব্যাপার আমর] বিশ্বা করিতে পারি না। 
জন্মাস্তরবাদে আত্মার স্বাধীনতার কথ! বিঘোধিত হয় । মনে করুন, ইহা 
সুনিশ্ি তরূপে স্বীকৃত হইল যে, আঅর্দি বলিয়। একট। জিনিন আছে। তাহা 
হইলে মানুষের মধ্যে ষত অপবিত্রতা আছে, তাহার দায়িত্ব ভগবানের উপর 
আসিয়া পড়ে । অপীম করুণাময় জগৎ-পিতা তাহা হইলে সংসারের সমুদয় 
পাঁপের জন্য দায়ী! পাপ যদি এইভাবেই আসিয়া থাকে, তাহ? হইলে 
একজন অন্তের অপেক্ষা অধিক পাপ ভোগ করিবে কেন? ঘযদ্দি অসীম 
করুণাময় ঈশ্বরের নিকট হইতেই যাহ কিছু সব আসিয়া! থাকে, তবে এত 
পক্ষপাত কেন? কেনই ব। লক্ষ লক্ষ লোক পদদলিত হয়? ছুতিক্ষ-ন্থত্ির 
জন্য যাহার দায়ী নক, তাহার কেন অনাহারে মরে ? ইহার জন্য দায়ী কে? 
ইহাতে মানুষের কোন হাত না৷ থাকিলে ভগবান্কেই নিশ্চিতরূপে দায়ী 
করিতে হয়। স্থতরাং ইহার উতকৃষ্টতর ব্যাখ্যা এই যে, কাহারও ভাগ্যে ষে 


শীল 
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সকল ছুঃখভোগ হয়, তাহার জন্য সে-ই দায়ী। কোন চক্রকে যর্দি আমি 
গতিশীল করি, তাঁহার ফলের জন্য আমিই দায়ী এবং আমি যখন আমার ছুঃখ 
উৎপন্ন করিতে পারি, তখন তাহার নিবুত্তিও আমিই করিতে পারি। অতএব 
এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় যে, আমরা স্বাধীন। অনৃষ্ট বলিয়। 
কোন কিছু নাই। আমাদিগকে বাধ্য করিবার কিছুই নাই। আমরা 
নিজের! যাহা করিয়াছি, আমর। তখহার নিবৃত্তিও করিতে পারি । 

এই মতবাদের সম্পর্কে একটি যুক্তি আমি দিতেছি; ইহ] কিছু জটিল 
বলিয়া আপনাদিগকে একটু ধর্ধয অবলম্বনপূর্বক শুনতে অনুরোধ করি। 
অভিজ্ঞতা হইতেই আমর! সর্ব প্রকার জ্ঞান লাঁভ করিয়া থাকি- ইহাই 
একমাত্র উপায়। যাহাঁকে আমরা অভিজ্ঞত বলি, তাঁহ। আমাদের চিত্তের 
জ্ঞানভূমিতে ঘটিয়া থাকে । উদ্দাহরণস্বব্ধপ দেখুন একটি লোক পিয়ানো 
বাজাইতেছে, সে জ্ঞাতসারে প্রত্যেক সবরের চাবির উপর তাহার প্রতিটি 
আড়ুল বাখিতেছে। এই প্রক্রিয়াটি সে বার বার করিতে থাকে, 
যতক্ষণ না! এ অঙ্গুলি-সঞ্চালন-ব্যাপারটি অভ্যামে পরিণত হয়। পরে সে 
প্রত্যেক চাবির দিকে বিশেষ দৃষ্ট না দিয়াও একটি স্থর বাজাইতে পারে। 
সেইন্সপে আমাদের নিজেদের সন্বদ্ধেও আমর] দেখিতে পাই যে, অতীতে 
আমর। সজ্ঞানে ষে-সব কাজ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাদের বর্তমান 
সংস্কারসমূহ রচিত হইয়াছে । প্রত্যেক শিশু কতকগুলি সংস্কার লইয়! জন্মায়। 
সেগুলি কোথ। হইতে আদিল? জন্ম হইতে কোন শিশু একেবারে সংস্কারশূন্য 
মন লইয়] আসে না, অর্থাৎ তাহার মন লেখাজোখাহীন সাদ কাগজের মতো 
থাকে ন। পূর্ব হইতেই নে কাগজের উপর লেখ! হইয়া গিয়াছে । প্রাচীন 
গ্রীন ও মিশরের দ্বার্শনিকগণ বলেন, কোন শিশু শৃন্ত মন লইয়] জন্মায় 
ন]। শিশুমাত্রই অতীতে সজ্ঞানকৃত শত শত কর্মের সংস্কার লইয়া জগতে 
আসে। এগুলি সে এজন্মে অর্জন করে নাই এবং আমর! ত্বীকার করিতে 
বাধ্য যে, সেগুলি সে পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জন করিয়াছিল । ঘোরতর জড়বাদীকেও 
স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, এই সংস্কারসমূহ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মমমূহের ফলে 
উৎপন্ন হত্স। তীহাঁর। কেবল এইটুকু বেশী বলেন, উহা! বংশানক্রমে 
সধারিত হুইয়া থাকে; আমাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, :শিতামহা, 
প্রপিতামহ, প্রপিতামহীগণ বংশাহ্ক্রমিক নিয়মাহুসারে আমাদের মধ্যে বাস 


১৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিতেছেন। কেবল বংশপরম্পর! ত্বীকাঁর করিলেই বর্দি এসকল বিষয়ের 
ব্যাখ্যা হইয়া যায়, তাহ? হইলে আর আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনই 
প্রয়োজন নাই । কাঁরণ শরীর-অবলম্বনেই আজকাল সব ব্যাখ্য। হইতে পারে । 
জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন বিচার ও আলোচনার খুঁটিনাটির মধ্যে 
যাইবার এখন আমাদের প্রয়োজন নাই ।-_ধাহার1 ব্যট্ি-আত্মায় বিশ্বাল 
করেন, তাহাদের জন্য এতদূর পর্যস্ত অর্থ বেশ পরিফার হইয়া! গিয়াছে। 

আমর] দেখিয়াছি যে, কোন যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতে হইলে 
আমাদিগকে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বজন্ম ছিল। 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক ও সাধুমহাপুরুষদ্দের ইহাই বিশ্বাল। 
ইনুদীরাও এরূপ মত বিশ্বাস করিত। ভগবান্‌ যাশুও ইহাতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। বাইবেলে তিনি বলিতেছেন, 'আব্রাহামের পূর্বেও আমি বর্তমান 
ছিলাম । এবং অন্যত্র পাওয়া যায়_-ইনিই সেই ইলিয়াস, ধাহাঁর আগমনের 
কথা ছিল।” 

যে বিভিন্ন ধর্মসমূহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্্র অবস্থা ও আবেষ্টনীর মধ্যে উদ্ভৃত 
হইয়াছিল, সেগুলির আর্দি উৎপত্তিস্থল এশিয়। মহাদেশ এবং এশিয়াবাসীরাই 
সেগুলি বেশ ভালোরূপে বুঝিতে পারে। এ ধর্মসমূহ যখন উৎপত্তি- 
স্থলের বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সেগুলি অনেক ভ্রাস্ত মতের সহিত মিশ্রিত 
হইয়! পড়িল। খ্রীষ্টান ধর্মের অতি গভীর ও উদদারভাব ইওরোপ কখনও 
ধরিতে পারে নাই । কারণ বাঁইবেল-প্রণেতাগণের ব্যবহৃত ভাব, চিস্তাধাঁর। 
ও ব্ূপম্মপমূহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ম্যাঁভোনাঁর 
প্রতিকৃতিটিকে উদ্াহরণন্বরূপ ধরুন। প্রত্যেক শিল্পী মাণভোনাকে হ্ীয় 
হৃদয়গত পূর্বধারণান্যাঁয়ী চিত্রিত করিয়াছেন । আমি যীশুত্রীষ্টের শেষ 
নৈশভোজনের শত শত ছবি দেখিয়াছি; প্রত্যেকটিতে তাহাকে একটি টেবিলে 
থাইতে বসানে। হইয়াছে, কিন্ত তিনি কখনও টেবিলে খাইতে বধিতেন না। 
তিনি সকলের সঙ্গে আদনপি”ড়ি হইয়া বসিতেন, আর একটি বাটিতে রুটি 
ডুবাইয়] উহা খাইতেন। আপনারা যে কুটি এখন খান, উহ! তাহার মতো? 
নয়। এক জাতির পক্ষে অপর জাতির বহু শতাব্দী যাবৎ অপরিচিত প্রথাঁসকল 
বুঝিতে পার বড় কঠিন। গ্রীক, রোমান ও অন্থান্ত জাতির দ্বারা সংসাধিত 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর ইহুদী প্রথাসমূৃহ বুঝিতে পার! ইওরোপবাসীদের 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ১৯৪ 


নিকট কতই ন। শক্ত ব্যাপার ! যে-সকল অলৌকিক ব্যাপার ও পৌরাণিক 
আখ্যাক়িক] ছার। যীস্তর ধর্ম পরিবৃত রহিয়াছে, সেগুলির মধ্য হইতে লোকে 
যে এ হ্ন্দর ধর্মের অতি মামান্তমাত্র মর্ম হাদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং 
উহাকে কালে একটি দোকানদারের ধর্ষে পরিণত করিক্মাছে, তাহাতে 
আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 

এখন আসল কথায় আপ যাক । আমর] দেখিলাম-_সকল ধর্মই আত্মার 
অমরত্বের কথা। বলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দেয় যে, আত্মার পূর্ব 
জ্যোতি হ্রাস পাইযসাছে এবং ঈশ্বরানুভভূতি দ্বার উহার সেই আদি বিশুদ্ধ 
্বভাঁবের পুনরুদ্ধার করিতে হুইবে। এখন এই-সকল ভিন্ন ভিন্র ধর্মে 
ঈশ্বরের ধারণা কিরূপ ? বর্বপ্রথমে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণ অতি অস্পষ্টই ছিল। 
অতি প্রাচীন জাতির! বিভিন্ন দেবদেবীর উপাদন। করিত-_স্মর্ধ, পৃথিবী, অগ্নি, 
জল ( বরুণ) ইত্যার্দ। প্রাচীন ইহুদী ধর্মে আমরা দেখিতে পাই, এইব্প 
অনংখ্য দেবতা নৃশংসভাবে পবম্পর যুদ্ধ করিতেছেন। তারপর পাই 
ইলোহিম দেবতাকে, ধাহাকে ইহুদী ও ব্যাবিলনবাসী উভয়েই পূজা 
করিত। পরে ইহাঁও দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন ভগবান্কে 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়! মানা হইতেছে, কিন্তু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন 
ধারণাঙষায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্ন ছিল। প্রত্যেকেই তাহাদের 
দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবি করিত এবং যুদ্ধ করিয়া তাহ প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিত। তাহাদের মধ্যে ষে জাতি যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইত, নে 
এ ভাবেই নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিত। সেই-সব জাতি প্রায়শঃ 
অসভ্য ছিল। কি্তু ক্রমশঃ উচ্চতর ধারণাসমৃহু প্রাচীন ধারণার স্থান 
অধিকার করিল। এখন সেই-সব পুরাতন ধারণা আর নাই, য্টুকু বা 
আছে, তাহা অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে । পূর্বেক্ত সকল ধর্মই 
শত শত বর্ষের ক্রমবিকাশের ফল, কোনটিই আকাশ হইতে পড়ে নাই। 
প্রত্যেককে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হুইগ়্াছিল। তারপর 
একেশ্বরবাদের ধারণ। আসিল, এ মতে ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্জ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান, তিনি বিশ্বের বাছিরে হ্বর্গে বান করেন। তিনি প্রাচীন 
উদ্ভাবকগণের স্থুলবুদ্ধি অস্থযায়ী এইরূপেই বণিত হুইলেন, যথ1ঃ “তাহার 
দক্ষিণ ও বাম পার্খঘ্য় আছে, তাহার হস্তে একটি পাখি আছে" ইত্যাদি। 


২০০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, গোঠী-দেবতারা 
চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের স্থানে বিশ্বত্রন্দাণ্ডের এক 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর হ্বীরুৃত হইয়াছেন। তিনি পর্বদেবেশখ্বর। এই স্তরেও 
তিনি বিশ্বাতীত, তিনি দুরভিগম্য, কেহ তাহার নিকটে যাইতে পারে 
না। কিন্ত ধীরে ধীরে এই ধারণাটিও পরিবতিত হইয়! গেল এবং ঠিক তার 
পরের স্তরে আমর। দেখিতে পাই এমন এক ঈশ্বর, যিনি সর্বত্র ওতপ্রোত 
বহিয়াছেন। 

নিউ টেস্টামেণ্টে আছে, “হে আমাদের স্বর্গবাসী পিতা, ; এখানেও এক 
ভগবানের কথা, ধিনি মন্ষ্য হইতে দূরে স্বর্গে বাস করেন । আমর! পৃথিবীতে 
বাস করিতেছি এবং তিনি ত্বর্গে বাস করিতেছেন । আরও অগ্রসর হইয়। 
আমরা এরূপ শিক্ষ1 দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর চরাচর প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে 
আছেন। তিনি যে কেবল ত্বর্গের ঈশ্বর তাহ] নয়, তিনি পৃথিবীরও জশ্বর। 
তিনি আমাদের অন্তর্ধামী ভগবান্‌। হিন্দু দর্শনশাস্েরও একটি স্তরে 
ভগবানকে ঠিক এইভাবেই আমাদের অতি নিকটবর্ভা বল। হইয়াছে । হিন্দু 
দর্শন এই পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়। যায় নাই ; ইহার পরেও অছৈতের একটি 
স্তর আছে। এই অবস্থায় মানব উপলব্ধি করিতে পারে, যে ঈশ্বরকে__ষে 
ভগবানকে মে এতদিন উপান্নন। করিয়া আলিতেছে, তিনি কেবলমাত্র ক্বর্গ ও 
পৃথিবাস্থ পিত1 নন, পরস্ত “আমি ও আমার পিতা এক” আত্মস্থ হইয়া! যে ইহা 
উপলব্ধি করে, সে স্বয়ং ঈশ্বর, কেবল প্রতেদ এই যে, সে তাহার একটি 
নিম্নতর কাশ । আমার মধ্যে যাহ কিছু যথার্থ বস্ত, তাহাই তিনি এবং 
তাহার মধ্যে যাহ সত্য, তাহাই আমি । এইক্ূপেই ঈশ্বর ও মানবের 
মধ্যবর্তী পার্থক্য দূরীভূত হয়। এই প্রকারে আমরা বুঝিতে পারিলাম, 
কিরূপে ঈশ্বরকে জানিলে স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে আবিভূতি হয়। 

প্রথম অর্থাৎ দ্বেতাবস্থায় মান্ধষ বোধ করে, সে জন্‌, জেমস্‌ বা টম 
ইত্যাদি নামধেয় একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বপম্পন্ন আত্মা এবং দে বলে, সে 
অনস্তকাল ধনিয়া এ জন্‌, জেমস ও টমই থাকিয়া যাইবে, কখনই অন্ত 
কিছু হইবে না। কোন খুনী আদামী যদি বলে, “আমি চিরকাল খুনীই 
থাকিয়। যাইব", ইহাঁও যেন ঠিক সেইরূপ বলা হুইল। কিন্ত কালের 
পরিবর্তনে টম অদৃশ্য হইয়া! সেই খাটি আদি মানব-আদমেই ফিরিয়া যাঁয়। 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম | ২০১ 


পবিভ্রাত্মারাই ধন্য, কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। আমরা 
কি ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি? অবশ্যই পারি না। আমর] কি ঈশ্বরকে 
জানিতে পারি ? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বর যদি জ্ঞাতই হন, তাহ। হইলে তিনি আর 
ঈশ্বরই থাকিবেন না। জান! মানেই সীমাবদ্ধ কর।। কিন্তু “আমি ও আমার 
পিতা এক+। আত্মাতেই আমি আমার বাস্তব পরিচয় পাই। কোন কোন 
ধর্মে এই-সকল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । কোন কোন ধর্মে ইহার ইঙ্গিত-মাত্র 
আছে। আবার কোনটিতে ইহা একেবারে বঞ্জিত হইয়াছে । শ্রীষ্টের ধর্ম এখন 
এদেশে খুব কম লোকের বোধগম্য ; আমাকে ক্ষমা! করিবেন-_-আমি বলিতে 
চাই, তাহার উপদেশ এদেশে কোনকালেই উত্তমরূপে বোধগম্য হয় নাই। 

পবিত্রত৷ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য ক্রমোন্নতির বিভিন্ন নোপানের সবগুলিই 
অত্যাবশ্তাক। ধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলে একই ন্ধপ ধারণ! ব! ভাবের 
উপর প্রতিষ্টিত। যীশু বলিতেছেন £ ন্র্গরাজ্য তোমাদের অস্তবে বিদ্তমান+ 
আবার বলিতেছেন, “আমাদের স্বর্গস্থ পিত।। আপনারা কিরূপে এই 
উপদ্দেশ দুইটির সামগ্রস্ত করিবেন ? কেবল নিম্নোক্তরূপে ইহার সামঞ্জন্য করিতে 
পারেন। তিনি অশিক্ষিত জনলাধান্ণের নিকট অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে অজ 
লোকদের শেষোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে তাহাদের ভাষাতেই 
উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। লাধারণ লোক চায় কতগুলি 
সহজবোধ্য ধারণা এমন কিছু, যাহ। ইজ্িয়ের দ্বারা অন্ুভিব করা যায়। 
কেহ হয়তো! জগতে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্ত তথাপি ধর্ম-বিষয়ে 
তিনি হয়তো শিশুমাত্র । মানব ঘখন উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করে, 
তখন বুঝিতে পারে ষে, হ্বর্গবাজ্য তাহার অস্তরেই রহিয়াছে । তাহাই যথার্থ 
মনোরাজ্য-_ন্বর্গরাজ্য । এইন্ষপে আমর দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক 
ধর্মে যেসকল আপাতবিবোধ ও জটিলতা প্রতীত হয়, তাহ শুধু তাহার 
ক্রযমোন্নতির বিভিন্ন স্তরের স্থচনা করে। সেইহেতু ধর্মবিশ্বীস সম্বন্ধে কাহীকেও 
নিশ্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। ধর্মের ক্রমধিকাশের পথে এমন 
সব স্তর আছে, যাহাতে মৃতি ও প্রতীক আবশ্তক হইয়া থাকে । জীব এ 
অবস্থায় এরূপ ভাষা বুঝিতেই সমর্থ । 
আর একটি কথ! আপনাদিগকে জানাইতে চাই-ধর্,-অর্থে কোন 
ন-গড়া মত ব1 সিদ্ধান্ত নয়। আপনার] কি অধ্যয়ন করেন অথবা কি 
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মতবাদ বিশ্বাস করেন, তাহাই প্রধান বিচার বিষয় নয়, বরং আপনি কি 
উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞাতব্য । 'পবিভ্রাকআাবাই ধন্য, কারণ তাহাদের 
ঈশ্বর-দর্শন হইবে ।*-ঠিক কথা, এই জীবনেই দর্শন হইবে) আক ইহাই 
তো মুক্তি। এমন সম্প্রদায় আছে, যাহাদের মতে শান্ত্বাক্য জপ করিলেই 
মুক্তি পাওয়া যাইবে । কিন্তু কোন মহাপুরুষ এন্প শিক্ষ। দেন নাই যে, বাহ 
আচার-অহুষ্ঠানগুলি মুদ্কিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক । মুক্ত হওয়ার শক্তি 
আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা ব্রন্ষেই অবস্থিত এবং ব্রন্মেরই মধ্যে 
আমাদের সব ক্রিয়াণ্দ চলিতেছে ।১ 

মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে-সৰ শিশুদের 
জন্য । উহাদের প্রয়োজন সাময়িক । শান্ত কখনও আধ্াক্মিকভার জন্ম 
দেয় নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শাশ্ন কৃষ্টি করিয়াছে--এ-কথ! যেন আমরা 
না ভূলি। এ-পর্যস্ত কোন ধর্মপুস্তক ঈশ্বরকে স্থষ্টি করিতে পারে নাই, 
কিন্ত ঈশ্বরই সকল উচ্চতম শাক্সের উদ্দীপক । আর এ-পর্বস্ত কোঁন 
ধর্মপুস্তক আত্মাকে সৃষ্টি করে নাই-_এ-কখাঁও যেন ভুলিয়া না]! যাই। 
সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য আত্মাতেই ঈশ্বর দর্শন করা । ইহাই একমাত্র 
সর্বজনীন ধর্ম। ধর্মমতসমূহের মধ্যে সর্বজনীন বলিয়া যদি কিছু থাকে, 
তাহ) হইলে এই ঈশ্বরান্ুভূদতকে আমি এখানে উহান্র স্থলাভিষিক্ত 
করিতে চাই। আদর্শ ও রীতিনীতি ভিন্ন হইতে পাবে, কিন্তব এই 
ঈশ্বাহুভূতিই কেন্দ্র-বিন্দুশ্বর্ূপ ৷ সহম্্র ব্যাসার্ঘ থাকিতে পারে, কিন্ত 
উহার) এক কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উহ্বাই ঈশ্বরদর্শন ; ইহা এই ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্ন জগতের অতীত বন্ত-_ ইহ] চিরকাল পান, ভোজন, বৃথা বাক্যবায় 
এবং এই ছায়াবৎ মিথ্যা ও ন্যার্থপুর্ণ জগতের বাহিরে । এই সমুদয় গ্রন্থ 
ধর্মবিশ্বান ও জগতের সকল প্রকারের অসার আড়ম্বরের উর্ধ্বে এ এক বন্ত 
রহিয়াছে, আর উহাই হইল তোমার অন্তরে ঈশ্বরাছভূতি। একজন 
লোক পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদে বিশ্বীপী হইতে পারে, এ-পর্যস্ত 
যতপ্রকার ধর্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তাহা সব স্মরণ রাখিতে পারে, 
এবং পৃথিবীতে সকল নদীর পৃতবারিতে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে পারে, 


১ তথ] নর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয়।- গীতা, ৯1৬ 
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কিন্ত যদি তাহার ঈশ্বরাহ্ুভূতি ন! হয়, তবে তাহাকে আমি ঘোর নাস্তিক 
বলিয়াই গণ্য করিব। অপর একজন যদি কখনও কোন শির্জা বা মসজিদে 
প্রবেশ না করিয়! থাকেন, কোনও ধর্মহুষ্ঠান না করিয়। থাকেন, অথচ অন্তরে 
ঈশ্বরকে অস্কভব করিয়া থাকেন এবং তন্্বারা এই জগতের অপার আড়ম্ববের 
উর্ধ্বে উত্থিত হুইয়া থাকেন, তবে তিনিই মহাত্রা, তিনিই লাধু-বা1 যে কোন 
নামে ইচ্ছা তাহাকে অভিহিত করিতে পারেন। ঘখন দেখিবে-__-কেহু 
বলিতেছে, 'কেবলমাজ্র আমিই ঠিক, আমার সম্প্রদ্দায়ই ষথার্থ পথ ধরিয়াছে 
এবং অপর সকলে ভুল করিতেছে” তখন জানিবে তাহারই সব ভুল। সে 
জানে না যে, অপর মতসমূহের প্রামাণ্যের উপর তাহার মতের সত্যত। নির্ভর 
করিতেছে । সমুদয় মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সেবাই ঠিক ঠিক ধাখিকতার 
প্রমাণ। লোকে ভাবের উচ্ছ্বাসে যে বলিয়৷ থাকে, “সকল মাছষই আমার 
ভাই” আমি তাহা লক্ষ্য করিয়। এ-কথ] বলিতেছি ন।; কিন্তু ইহাই বলিতে 
চাই যে, সমস্ত মানবজীবনের একত্বান্থভৃপ্ত হওয়া আবশ্ঠক। সকল সম্প্রদায় 
ও ধর্মবিশ্বানই ততক্ষণ অতি হ্বন্দর, এবং আমি সেগুলিকে আমার বলিয়া 
শ্বীকার করিতে রাজী আছি, ষতক্ষণ তাহণর। অপরকে অস্বীকার না করে, 
যতক্ষণ তাহারা সকল মানবসমাজকে যথার্থ ধর্মের দিকেই পরিচালিত 
করিতেছে । আমি আরও বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা! 
ভাল, কিন্তু উহ্ারই গণ্তির মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ কর! 
ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়। যাঁওয়। ভাল নয়। ধর্মসম্প্রদা, 
আচার-অন্তষ্ঠান, প্রতীকাদি শিশুপ্দর জন্য ভাল, কিন্তু শিশু যখন বয়: প্রাপ্ত 
হইবে, তখনই তাহাকে হয় এঁ গণ্ডিসমূহের বা! নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে 
চলিয়া! যাইতে হইবে । চিরকাল শিশু থাক আমাদের কোনক্রমেই ভাল 
নয়। ইহা যেন বিভিন্ন বয়সের ও আকারের শরীরে একটি মাপের জামা 
পরাইবার চেষ্টার মতো । আমি জগতে সম্প্রদায় থাকার নিন্দ1 করিতেছি ন1। 
ঈশ্বর করুন__-আরও ছুই-কোঁটি সম্প্রদায় হউক, তাহা হইলে পছন্দমত আপন 
আপন উপষোগী ধর্মমত নির্বাচনের অধিক স্কবিধা থাকিবে । কিন্তু একটি- 
মাত্র ধর্কে যখন কেহ সকলের পক্ষে খাটাইতে চায়, তখনই আমার 
| খাপত্তি। যদিও সকল ধর্ম পরমার্থতঃ এক, তথাপি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন 
অনস্থায় সগ্তাত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান থাকিবেই । আমাদের প্রত্যেকেরই 
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একটি ব্যক্তিগত ধর্ম, অর্থাৎ বাহ প্রকাশের দৃষ্টিতে একট নিজস্ব ধর্ম থাক! 
আবশ্যক | 

বহু বৎসর পূর্বে আমি আমার জন্মভূমিতে অতীব শুদ্ধস্বভাব এক সাধু 
মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা আমাদের দ্বয়ন্ভূু বেদ, 
আপনাদের ধর্রগ্রস্থ বাইবেল, কোরান এবং সকল প্রকার ম্বপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থ 
সম্বন্ধে আলোচন। করিলাম। আমাদের আলোচনার শেষে সেই সাধুটি 
আমাকে টেবিল হইতে একখানি পুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। এই 
পুস্তকে অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে সেই বৎসরের বর্ষণ-ফলাফলের উল্লেখ ছিল। 
সাধুটি আমাকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন এবং আমি উহা! হইতে বৃষ্টি 
পাঁতের পরিমাণটি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন-_ 
“এখন তুমি পুস্তকটি একবার নিঙড়াইয়া দেখ তো? তাহার কথামত 
আমি একব্ধপ করিলাম। তিনি বলিলেন--“কই বৎস! একফোটা1! জলও 
যে পড়িতেছে না! যতক্ষণ পর্যস্ত না জল বাহির হয়, ততক্ষণ পর্যস্ত উহা 
পুস্তকমাত্র ; সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত তোমার ধর্ম তোমাকে ঈশ্বর উপলব্ধি 
না করায়, ততদিন উহ1 বৃথ!। যিনি ধর্মের জন্য কেবল গ্রস্থ পাঠ করেন, 
তাহার অবস্থা ঠিক যেন একটি গর্দভের মতো, ষাহার পিঠে চিনির বোঝা 
আছে, কিন্তু সে উহার মিষ্টত্বের কোনও খবর রাখে ন1।” 

মাঙ্ছষকে কি এই উপদেশ দেওয়। উচিত যে, নে হাটু গাঁড়িক্সা। কাদিতে 
বন্ধক আর বলুক, "আমি অতি হতভাগ্য ও পাপী? না, তাহা না 
করিয়া বরং তাহার দেবত্বের কথা ম্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। আমি 
একটি গল্প বলিতেছি । শিকার-অন্বেষণে আসিয়া এক সিংহী একপাল 
মেষ আক্রমণ করিল । শিকার ধরিবাঁর জন্য লাফ দিতে গিয়। সে একটি 
শাবক প্রসব করিয়া সেখানেই ম্বত্যুমুখে পতিত হইল। সিংহশীবকটি 
মেষপালের সহিত বধিত হইতে লাগিল। সে ঘাস খাইত এবং মেষের 
মতে! ভাকিত। সে মোটেই জানিত না যে, সে সিংহ। একদিন এক 
সিংহ সবিস্ময়ে দেখিল যে, মেষপালের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিংহ ঘা 
খাইতেছে এবং মেষের মতো! ভাকিতেছে। এ সিংহকে দেখিয়া মেষের পাল 
এবং সেই সঙ্গে এ পিংহটিও পলায়ন করিল। কিন্তু সিংহটি স্থযোগ খুঁজিতে 
লাগিল, এবং একদিন মেষ-সিংহটিকে নিত্রিত দেবিক্কা তাহাকে জাগা ইয়া 


আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম ২০৫ 


বলিল-_“তুমি সিংহ” । সে বলিল “না”, এই বলিয়া যেষের মতে ডাঁকিতে 
লাগিল। কিন্তু আগন্তক সিংহটি তাহাকে একটি তদের ধারে লইয়া গিক! 
জলের মধ্যে তাহাদের নিজ প্রতিবিশ্ব দেখাইয়! বলিল, 'দেখ তে, তোমার 
আকৃতি আমার মতো! কিনা? সে তাহার প্রতিবিষ্ব দেখিয়। স্বীকার করিল 
যে, তাহার আকৃতি সিংহের মতো । তাবপর সিংহটি গর্জন করিয়! 
দেখাইল এবং তাহাকে সেইরূপ করিতে বলিল। মেষ-সিংহটিও সেইক্প 
চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শীত্রই তাহার মতো গম্ভীর গর্জন করিতে পারিল। 
এখন সে আর মেষ নয়, সিংহ । বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সকলকে বলিতে 
চাই যে, আপনার সকলে সিংহের মতো পরাক্রমশালী । যর্দি আপনাদের 
গৃহ অদন্ধকারাবৃত থাকে, তাহা হইলে কি আপনার! বুক চাপড়াইয়1 “অন্ধকার, 
অন্ধকার” বলিয়। কাঁদিতে থাকিবেন? তাহা নয়। আলো পাইবার একমাজ্ 
উপায় আলো জালা, তবেই অন্ধকার চলিয়! যাইবে । ভর্ধের আলে পাইবার 
একমাত্র উপাক্স অন্তরের মধ্যে আধ্যাত্মিক আঁলে। জালা । তবেই পাপ ও 
অপবিভ্রতারধপ অন্ধকার দূরীভূত হইবে । তোমার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় চিন্ত1 
কর॥ঃ হীনতার কথ। ভাবিও না। 


বৈদিক ধর্মাদর্শ 


আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ধর্মবিষয়ক চিন্তা_-আত্মা, ঈশ্বর এবং 
ধর্ম-সম্পকাঁয় যা কিছু কথা। আমরা বেদের সংহিতার কথা বলিব। 
সংহিতা-অর্থে ভ্ভোত্র-সংগ্রহ--এগুলিই প্রাচীনতম আর্ধ-সাহিত্য ; যথাযথ- 
ভাবে বলিতে গেলে এগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিতে হুইবে। 
এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর সাহিত্যের নিদর্শন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকিতে 
পারে, কিন্তু সেগুলিকে ঠিকঠিক গ্রস্থ বা সাহিত্য আখ্যা দেওয়। চলে ন1। 
সংগৃহীত গ্রস্থ-হিসাবে পৃথিবীতে এগুলি প্রাচীনতম এবং এগুলিতেই আর্য 
জাতির সর্বপ্রথম মনোভাব, আকাজঙ্ষা, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন 
উঠিয়াছে, সে-সব চিত্রিত আছে । একেবারে প্রথমেই আমর! একটি অদ্ভুত 
ধারণ। দেখিতে পাই। এই স্তোত্রপমূহ বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে রচিত 
স্ভতিগান। ছ্যতিসম্পন্ন, তাই দেবতা, | তাহার] সংখ্যায় অনেক- ইন্দ্র, 
বরুণ, মিত্র, পর্জন্ত ইত্যাদি । আমর] একটির পর একটি বহুবিধ পৌরাণিক ও 
রূপক মৃতি দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তত্বর্ূপ বজ্রধর ইন্দ্র মানুষের নিকট বারিবর্ষণে 
বিদ্র-উত্পাদনকারী সর্পকে আঘাত করিতেছেন । তারপর তিনি বজ্রনিক্ষেপ 
করিলে সর্প নিহত হুইল, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহাতে 
সম্তষ্ট হইয়া! মানুষের! ইন্দ্রকে যজ্ঞাহুতি ছারা অরাধন] করিতেছে । তাহার! 
যজ্ঞকুণ্ডে অশ্রি স্থাপন করিয়া সেখানে পশ্ত বধ করিতেছে, শলাকার উপরে 
উহ্‌ পক্ষ করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিতেছে । তাহাদের একটি সর্বজনপ্রিয় 
“সোমলত।” নামক ওষধি ছিল $ উহা যে ঠিক কি, তাহা এখন আর কেহই 
জানে না, উহা! একেবারে লোপ পাইয়াছে, কিন্ত গ্রস্থপাঠে আমর জানিতে 
পারি, উহা নিম্পেষণ করিলে ছুপ্ধবং একপ্রকার রন বাহির হইত, রস 
গাজিয়। উঠিত ; আরও জান? যায়, এই সোৌমরস মাদক ভ্ব্য। ইহাও সেই 
আর্ধের। ইন্দ্র ও অন্যান্ত দেবতাগণের উদ্দেশে নিবেদন করিত এবং নিজেরাও 
পান করিত। কখন কখন তাহার] এবং দেবগণ একটু বেশী মাত্রাতেই পান 
করিতেন । ইন্দ্র কখন কখন সোমরস পান করিয়া! মত্ত হইয়া পড়িতেন। 
এ গ্রন্থে এন্সপও লেখা আছে £ এক সময়ে ইন্দ্র এত অধিক সোমরস পাশ 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২৯৭ 


করিয়াছিলেন যে, তিনি অলংলশ্ন কথ। বলিতে লাগিলেন । বরুণদেবতারও 
একই গতি । তিনি আর এক অতিশয় শক্তিশালী দেবতা এবং ইন্দ্রের মতে! 
তাহার উপাসকগণকে রক্ষা করেন ; উপাসকগণও সোম আহতি দিয়া তাহার 
স্ভতি করেন । রণদেবত (মরুৎ ) ও অপর দেবগণের ব্যাপারও এইবপ। কিন্তু 
অন্তান্ত পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই-সব দেবতার 
প্রত্যেকের চরিত্রে অনস্তের (অনন্ত শক্তির ) ভাব রহিয়াছে । এই অনস্ত 
কখন কখন ভাবর্ধপে চিত্রিত, কখন আদিত্যরূপে বণিত, কখন বা অন্যান্য 
দেবতাদের চরিত্রে আরেপিত । ইক্রেরই কথা ধরুন। বেদের কোন কোন 
অংশে দেখিতে পাইবেন, ইন্দ্র মাজষের মতো! শরীরধারী, অতীব শক্তিশালশী, 
কখন দ্বর্ণ-নিমিত-বর্মপরিহিত, কখন ব1 উপাসকগণের নিকট অবতরণ করিয়! 
তাহাদের সহিত আহার ও বসবাস করিতেছেন, অস্থরগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছেন, সর্পকুলের ধ্বংম করিতেছেন ইত্যাদি । আবার একটি স্তোত্রে 
দেখিতে পাই, ইন্দ্রকে উচ্চ আসন দেওয়। হইয়াছে; তিন সর্বশক্তিমান্‌, সর্বত্র 
বিগ্যমান এবং সর্বজীবের অস্ত্রষ্ট)। বরুণদেবতার সম্বন্ধে এইক্বপ বল। হইক্সাছে , 
-ইনিও ইন্দ্রের মতে। অন্তরীক্ষের দেবতা ও বৃষ্টির অধিপতি । তারপর সহুস৷ 
দেখিতে পাই, তিনি উচ্চাঁননে উন্নীত; তাহাকে সর্বব্যাগী ও সর্বশক্তিমান্‌ প্রভৃতি 
বলাহইতেছে। আমি তোমাদের নিকট বরুণদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র যেরূপে বণিত 
হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটি স্ভোত্র পাঠ করিব, তাহাতে তোমর। বুঝিতে পারিবে, 
আমি কি বলিতেছি । ইংরেজীতেও কবিতাকারে ইহ। অনুর্দিত হইয়াছে। 

আমাদের কার্ধচয় উচ্চ হ'তে দে।খবারে পান, 

যেন অতি নিকটেই প্রসুদেব সর্বশক্তিমান । 

যদিও মাঙ্গঘ রাখে কর্মচন্ম অতীব গোপন, 

ত্বর্ঠ হ'তে দেবগণ হেরিছেন সব অনুক্ষণ। 

ষে-কেহ দাড়ায়, নড়ে, গোপনেতে যায় স্থানাস্তর, 

্থনিভূত কক্ষে পশে, দেবতার দৃষ্টি তার*্পর। 

উভয়ে মিলিয়৷ যেথ। ষড়যন্ত্র করে ভাবি মনে, 

কেহ না হেরিছে দৌহে, মিলিয়াছে অতি সঙ্গোপনে । 

তৃতীয় বরুণদেব সেই স্থানে করি অবস্থান, 

/; ছুরভিনস্ধির কথ! জ্ঞাত হুন সর্বশকিমান্‌। 


২০৮ ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


এই যে রয়েছে বিশ্ব-__অধিপতি তিনি গো ইহার, 

ওই যে হের্িছ নভঃ স্বিশাল সীমাহীন ভার। 

বাজিছে তাহারই মাঝে অন্তহীন ছুটি পারাবার, 

তবুক্ষুত্র জলাশয় রচেছেন আগার তাহার । 

বাঞ্। যার আছে মনে উঠিবারে উচ্চ গগনেতে, 

বরুণের হস্তে তার অব্যাহতি নাই কোনমতে । 

নভঃ হ'তে অবতরি চরগণ তার নিরস্তর, 

কৰিছে ভ্রমণ অতিন্রত সা'র। পৃথিবীর পর । 

দুর দূরতম স্থানে লক্ষ্য তারা করিছে সতত, 

পরীক্ষাকুশল নেত্র বিস্ষীরিত করি শত শত ।+ 

অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও এইনব্ূপ অসংখ্য দৃষ্টাস্ত প্রদখিত হইতে পারে। 

তাঁহারা একের পর এক সেই একই অবস্থা লাভ করেন। প্রথমে তাহার! 
অন্যতম দেবতান্ধপে আরাধিত হন, কিন্ত তারপর সেই পরমসভ্তারূপে গৃহীত 
হন, যাহাতে সমগ্র জগৎ অবস্থিত, ষিনি প্রত্যেকের অস্তর্ধামী ও বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের 
শাসনকর্তা । বরুণদেব সম্বন্ধে কিন্ত আর একটি ধারণা আছে। উহার অঙ্কুর 
মাত্র দেখ গিক়্াছিল, কিন্তু আর্ধগণ শীঘ্রই উহা দমন করিয্পাছিলেন-__ 
উহ1 “ভীতির ধারণা” । অন্য একস্বীলে দেখা যায় তাহার! ভীত, তীহাঁরা 
পাপ করিয়া বরুণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থ। সেই ধারণাগুলি ভারতভূমিতে 
বাড়িতে দেওয়। হয় নাই, ইহার কারণ পরে বুঝিতে পারিবেন । কিন্ত উহার 
বীজগুলি নষ্ট হয় নাই, অঙস্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল--“উহা ভয় ও 
পাপের ধারণা, । আপনার! সকলেই জানেন যে, এই ধারণাকে “একেশবর- 
বাদ* বল। হয়। এই একেশ্বরবাদদ একেবারে প্রথম দিকে ভারতে দেখ! 
দিয়াছিল, দেখিতে পাই সংহিতার সর্বত্রই--উহার প্রথম ও সর্বপ্রাচীন অংশে 
এই একেশখরবাদের প্রভাব। কিন্তু আমর। দেখিতে পাইব, আধগণের পক্ষে 
ইহ] পর্যাপ্ত হয় নাই, তাহার] উহাকে অতি প্রাথমিক ধাঁরণাবোধে একপাশে 
ফেলিয়া দেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া] চিন্তা করিতে লাগিলেন, যেমন 
হিন্দুগণ এখনও করিয়া থাকে । অবশ্ত বেদ সম্বন্ধে ইওবেপীয়দের এরূপ 


১ অথর্ববেদ, কাণ্ড ৪, স্থুঃ ১৬ + এখানে ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল । 
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সমালোচন। পাঠ করিয়া হিন্দুগণ হাশ্ত সম্বরণ করিতে পারেন না । ধাহার। 
(পাশ্চাত্য জাতির1) মাতৃহুগ্ধপানের মতে। সগুণ-ঈশ্বরবাদকেই ঈশ্ববের সর্বোচ্চ 
ধারণ! বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যখন দেখিতে পান, যে- 
একেশ্বরবাদের ভাবে বেদের সংহিতাভাগ পুর্ণ, মেই একেশ্বরবাদকে আর্গণ 
অপ্রয়োজনীয় এবং দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অযোগ্য বলিয়। পরিত্যাগ 
করিতে এবং অধিকতর দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ ও অতীন্দ্রিয় ভাব আয়ত্ত করিতে 
কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তখন ত্বভাবতই তাহার] ভারতীয় প্রাচীন 
দার্শনিকগণের ভাঁব অন্গযায়ী চিন্তা করিতে সাহস করেন ন।। 

যদিও ঈশ্বরের বর্ণনাকালে আর্গণ বলিয়াছেন, “সমুদয় জগৎ তীাহাতেই 
অন্কবতিত” এবং “তুমি সকল হৃদয়ের পালনকর্ত” তথাপি একেশ্বরবাদ তাহাদের 
নিকট অত্যন্ত মানবভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। হিন্দুব। সর্ববিধ চিন্তা 
ধারায় সাহসী-__এত লাহমী যে, তাহাদের চিন্তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ পাশ্চাত্যের 
তথাকথিত সাহসী মনীষীদ্দের ভীতি উৎপাদন করে। হিন্দুদের পক্ষে ইহ] একটি 
গৌরব ও কৃতিত্বের কথা । এই হিন্দু মনীধষিগণের সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 
যথার্থই বলিয়াছেন, “তাহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাহাদেরই 
ফ্রলফুস শ্বাস গ্রহণ করিতে পাঁরে, কিন্তু অপর দার্শনিকগণের ফুলফুল ফাটিয়? 
যাইত। এই সাহসী জাতি বরাবর যুক্তি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে ॥ যুক্তি 
তাহাদের কোথায় লইয়া যাইবে, ইহার জন্য কি মুল্য দিতে হইবে, সে-কথ। 
আর্ধ দার্শনিকগণ ভাবেন নাই$ ইহাবু ফলে তাহাদের অতি প্ররিক়্ কুংসস্কারগুলি 
চূর্ণ হুইয়! যাক, অথব। সমাজ তাহাদের সম্বপ্ধে কি ভাঁবিবে ব। বলিবে, 
সে-বিষয়ে তাহার! দৃকৃ্পাত করেন নাই, কিন্ত তাহার] যাহ সত্য ও যথার্থ 
বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। 

প্রাচীন বৈদিক খধিগণের বিষয়ে আলোচন! করিবার পুর্বে আমর। 
প্রথমতঃ দু-একটি অতি আশ্চর্য বৈদিক দৃষ্টান্তেব উল্লেখ করিব। এই-সকল 
দেবত1 একের পর এক গৃহীত হুইয়] সর্বোচ্চভাবে উন্নীত হইয়াছেন, অবশেষে 
তাহার] প্রত্যেকে অনাদি অথণ্ড সগ্ডণ ইঈশ্বররূপ ধারণ করিয়াছেন ; 
এই অভিনব ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলীর 
এইরূপ উপাসনাতে হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব দেখিয়া উহাকে 17596132150 বা 
'একদেববাদ, আখ্য। দিয়াছেন । উহার ব্যাখ্যার জন্ত আমাদিগকে বহুদূরে 
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যাইতে হইবে না, উহা খখথেদের মধ্যেই আছে। এ গ্রন্থের যে-স্থলে 
প্রত্যেক দেবতাকে এক্প সর্বোচ্চ মহিমায় মণ্ডিত করিয়া! উপালন! করিবার 
কথা আছে, সে-স্থল হইতে আর একটু অগ্রসর হইলে আমরা 
তাহার অর্থও জানিতে পারি । এখন প্রশ্ন আদে- হিন্দুপুরাণসমূহ অন্যান্য 
ধর্মের পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি হইতে এত পৃথক, এত বিশিই্ই কিরূপে 
হইল? ব্যাবিলনীয় ব1 গ্রীক পুরাঁণে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন দেবতাকে 
উন্নীত করিবার প্রয়াম করা হইতেছে_-পরে তিনি এক উচ্চপদ্দ লাভ 
করিয় প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য দেবতাঁর। হতশ্রী হইলেন । সকল মোলোকের 
(101০০1,১) মধ্যে জিহো বা (০1)০25) শ্রেষ্ট হইলেন, অন্যান্য মোলোকগণ 
চিরতরে বিশ্বাত ও বিলীন হইলেন। তিনিই সর্বদেবত1 “ঈশ্বর” হইলেন । 
গ্রীক দেবতাদের সন্বন্ধেও এইকব্ধপ বলা যাইতে পারে-_জিউস (22545) অগ্রবতাঁ 
হইলেন, উচ্চ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইলেন, সমগ্র জগতের প্রভূ হইলেন এবং অন্যান্ত 
দেবগণ অতি ন্ুুদ্র দেবদূতরূপে পরিণত হইলেন। পরবতী কালেও এই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি দেখ। যায় । বৌদ্ধ ও জৈনগণ তাহাদের একজন ধর্মপ্রচারককে 
ঈশ্বরন্ধপে আরাধন। করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণকে তাহার অধীন করিয়। 
দিলেন। ইহাই সর্বত্র অনুস্থত পদ্ধতি, কিন্তু এবিষয়ে হিন্দুধর্মে বিশেষত্ব ও 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাই । প্রথম একজন দেবত। বন্দিত হইতেছেন, কিছুক্ষণের 
জন্য অন্যান্য দেবতারা তাহার আজ্ঞান্ুবর্তী বল। হইয়াছে । 

ঘিনি বরুণদেব কর্তৃক পূজিত ও সম্মানিত হইলেন, তিনিই পরবর্তী গ্রস্থে 
সর্বোচ্চ ?গীরব লাভ করিলেন । এই দেবগণ যথাক্রমে প্রত্যেকেই সগুণ 
ঈশ্বররূপে বণিত। ইহার ব্যাখ্যা এ পুস্তকেই আছে এবং ইহাই চমৎকার 
ব্যাখ্যা । ষে মন্ত্রপ্রভাবে অতীত ভাবতে একটি চিন্তাপ্রবাহ উঠিয়াছিল এবং 
যাঁহ। ভবিষ্যতে সমগ্র ধর্ম জগতের চিন্তার বেন্ত্রস্থানীয় হইয়। ঈ্াড়াইবে, সেই 
মন্ত্রটি এই £ “এক সদ্িপ্রা বহুধ। বদন্তি_যাহ। সত্য তাহা এক, জ্ঞানিগণ 
তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই দেবতাদের বিষয়ে যে- 
সকল স্তোত্র বচিত হইয়াছে, সর্বন্রই অনুভূত সত্ব এক-_অনুভবকর্তার 
জন্যই যা] কিছু বিভিন্নতা। স্তোত্র-রচয়িতা, খধষি ও কবিগণ বিভিন্ন ভাষায় 
এবং বিভিন্ন বাক্যে সেই একই সত্তার (ত্রন্দের) স্ততিগান করিয়াছেন 
“একং সদ্দিপ্র! বহুধা বদস্তি। এই একটি মাত্র শ্রুতিবাক্য হইতে প্রভূত ফল 
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ফলিয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাদের কেহ কেহ ভাবিয়া বিস্মিত হুইবে যে, 
ভাঁরতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে ধর্মের জন্য কখন কাহারও উপর নির্যাতন 
হয় নাই, যেখানে কোন ব্যক্তি কখনও তাহার ধর্মবিশ্বানের জন্য উত্তযযক্ত. 
হয় নাই ; সেখানে ঈশ্বরবিশ্বাপী, নাম্তিক, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদদী এবং 
একেশ্বরবাদী সকলেই আছেন এবং কখনও নির্ধাতিত না হইয়া বলবাঁদ 
করিতেছেন । সেখানে জড়বাদীদিগকেও ব্রাঙ্ষণ-পরিচালিত মন্দিরের সোপান 
হইতে দেবতাদের বিরুদ্ধে এমন কি হ্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে 
দেওয়া হইয়াছে । জড়বাদী চার্বাকগণ দেশময় প্রচার করিয়াছে £ ঈশ্বর- 
বিশ্বাস কুসংস্কার ; এবং দেবতা, বেদ ও ধর্ম পুবোহিতগণের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য উদ্ভাবিত কুসংস্কার মাত্র । তাহার বিন। উৎপীড়নে এই-সব প্রচার 
করিয়াছে । এইরূপে বুদ্ধদেব হিন্দ্ুগণের প্রত্যেক প্রাচীন ও পবিত্র বিষয় 
ধূলিসাৎ করিতে চেষ্ট। করিয়াও অতি বৃদ্ধবয়স পরধস্ত জীবিত ছিলেন। 
জৈনগণও এইন্ধপ করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুনিয়া বিদ্রপ 
করিতেন । তাহাঁর। বলিতেন £ ঈশ্বর আছেন--ইহ] কিরূপে সম্ভব? ইহা। শুধু 
একটি কুসংস্কার । এইব্ধপ অসংখ্য দৃষ্টাস্ত দেওয়া বাইতে পারে । মুসলমান 
আক্রমণ-তরঙ্গ ভারতে আপিবার পূর্বে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তাহ। 
কেহ কখনও জানিত না। যখন বিদেশীরা এই নিধাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ 
করিল, তখনই হিন্দুদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইল $ এবং এখনও ইহা 
একটি সর্বজনবিদিত সত্য যে, হিন্দুর] শ্রীষ্টানদের গির্জানির্যাোণে কত অধিক 
পরিমাণে এবং তৎপরতার সহিত সাহায্য করিয়াছে_ কোথাও রক্তপাত হয় 
মাই । এমন কি ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল হিন্দুধর্মবিবোধী ধর্ম উত্থিত 
হইয়াছিল, সেগুলিও কখন নির্ধাতিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ষের কথা ধরুন-_ 
বৌদ্ধধর্ম কোন কোন বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে বেদাস্ত 
বলিয়। মনে কবা অর্থহীন । খ্রীষ্টধর্ম ও -্যালভেশন আক্সি'র গ্রভেদ সকলেই 
অন্তভব করিতে পারেন। বৌদ্ধধর্মে মহান্‌ ও সুন্দর ভাব আছে, কিন্তু উহ] 
এমন একপ্রকার মণ্ডলীর হস্তে পতিত হইয়াছিল, যাহার! এ ভাবসমূহ 
রক্ষা করিতে পারে নাই । দ্বার্শনিকগণের হস্তের রত্বসমূহ জনসাধারণের হত্ডে 
পিল এবং তাহাব। দাশনিক ভাবগুলি দখল করিয়া বদিল। তাহাদেত্ধ ছিল 
অত্যধিক উৎসাহ, আর কয়েকটি আশ্চর্য আদর্শ, মহৎ জনহিতকর ভাবও 


২১২ স্বামীজীর বাণী ও বচন? 


ছিল, কিন্তু সর্বোপরি সর্ববিষয় নিরাপদ বাঁধিবাঁর পক্ষে আরও কিছু প্রয়োজন 
চিন্তা ও মনীষ।। যেখানেই দেখিবেন, উচ্চতম লোকছিতকর ভাবসমূহ 
শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়াছে, তাহার প্রথম ফল-- 
অবনতি । কেবলমাত্র বিছ্বান্ছশীলন ও বিচারশক্তি সকল বস্তকে স্থরক্ষিত 
করে। ভাব্সপর এই বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তৎকালীন 
সমুদয় সভা জগতের সর্বত্র প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য একটি বিন্দু 
রক্তপাত হয় নাই । আমর? পড়িয়াছি, কিরূপে চীনদেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণ 
নিরধাতিত হন, এবং সহশ্স সহল্ম বৌদ্ধ ক্রমান্বয়ে ছুই তিন জন সম্রাট কর্তৃক 
নিহত হয়, কিন্ত তারপর যখন বৌদ্ধদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল এবং একজন 
সম্রাট উত্পীড়নকারীদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার নিমিত প্রস্তাব 
করিলেন, তখন ভিক্ষুগণ তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন । আমাদের এই সমুদর 
তিতিক্ষাঁর জন্য এ এক মন্ত্রের নিকটেই আমরা খণী। সেইজন্/ই আমি উহা 
আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলিতেছি । খাহাকে সকলে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ 
বলে__সেই সন্ত! একই ? খধির তাহাকে বহু নামে ভাকে-_-ণএকং সদ্‌ বিপ্রা 
বহুধ। বদন্তি' | 

এই স্ভতি কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল তাঁহ। কেহই 'জানেন ন। ; আঁট 
হাজার বত্মর পূর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ সত্বেও ইহার 
প্রণয়নকখল ৯০০০ বংসর প্রাচীনও হইতে পারে। 

ধর্মবিষয়ক এই অন্ুধ্যানগুলির একটিও আধুনিক কাঁলের নয়, তথাপি 
রচনাকাঁলে এগুলি যেমন জীবস্ত ছিল, এখনও সেইব্দপ ; এখন বরং অধিকতর 
সজীব হুইয়! উঠিয়াছে, কারণ প্রাচানতম কালে মানবজাতি আধুনিক কালের 
মতো! এত “সভ্য” ছিল না; এতটুকু মতের পার্থক্যের জন্য লে তখনও তাহার 
ভ্রাতার গল কাঁটিতে শিখে নাই ব। রক্তশোতে ধরাভল প্লাবিত করে নাই 
অথবা নিজ প্রতিবেশীর প্রতি পিশাঁচের মতো ব্যবহার করে নাই । তখন 
মানুষ মনঘ্যত্বের নামে সমুদয় মানবজাতির ধবংল সাধন করিতে শিখে 


নাই। 


১ ইন্দ্ং মিত্রং বরুণমগ্রিমানুরথে। দিবাঃ স সুপর্ণো গরুজ্মান্‌। 
একং সন্বিপ্রা বুধ! বদভ্তাগিং যমং মাতরিহ্বানমাছঃ ॥- খখেদ, ১1১৬৪।৪৬ 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২১৩ 


সেইজন্যই “একং সদ্‌ বিপ্র! বনুধ। বদস্তি'---এই মহাবাণী আজও আমাদের 
নিকট অতিশয় সজীব, ততোধিক মহান্‌, শক্তি- ও জীবন-প্রদ এবং যেকালে 
এগুলি লিখিত হইয়াছিল, সে-সময় অপেক্ষ। অধিকতর নবীনরব্পে প্রতিভাত 
হইতেছে । এখনও আমাদের শিখিতে হুইবে যে, সকল প্রকার ধর্ম_হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমান, শ্রীষ্টান__-ঘে কোন নামেই অভিহিত হউক না, সকলে একই 
ঈশ্বরের উপাসন। করে এবং যে এগুলির একটিকে ঘ্বণ। করে, সে তাঁহার নিজের 
তগবান্কেই ঘ্বণ। করে ! 

তাহার। এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন । কিন্ত পূর্বে যেমন বলিয়াছি-_ 
এই প্রাচীন একেশ্বরবাদ হিন্দু চিত্বকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই ; কারণ 
আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহু। অধিক দূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ ; ইহার দ্বার! দৃশ্য 
জগতের ব্যাখ্যা হয় না--পৃথিবীর একচ্ছত্র শাপনকর্ত। দ্বার! পৃথিবীর ব্যাখ্যা 
হয় না। 

বিশ্বের একজন নিয়ন্তা দ্বার কখনই বিশ্বের ব্যাখ্যা হয় না, বিশেষতঃ, 
বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত নিয়স্তার দ্বার। ইহার সম্ভাবন1! তে আরও কম। 
তিনি আমাদের নৈতিক গুরু হইতে পারেন-_জগতের মধ্যে শ্রেষ্ট- 
শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাহ] তো বিশ্বের ব্যাখ্য। নয়। 

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠিতেছে-_বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে। 

“এই বিশ্ব কোথ। হইতে আদিল কেমন করিয়া আসিল এবং কিন্ধপেই 
বা অবস্থান করিতেছে ? ১ এই প্রশ্ন সমাধানের একটি বিশিষ্ট ব্বপ গঠনের জন্য 
বহু স্তোত্র লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই স্তাত্রে যেরূপ অপূর্ব কাব্যের সহিত 
উহ] প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাঁয়ও দেখা যায় ন! £ 

নাপদালীনে। সদাসীত্দানীং নাশীদ্রজে। নে। ব্যোমা পরে। যতৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহু কন্ঠ শর্মন্রভঃ কিমাপীদগহনং গভীরম্‌ ॥ 
ন মৃত্যুরাসীদম্বতং ন তহি ন রাত্র্য। অহ্ন আসীত প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং বত্বধয়া তর্দেকং তম্মাস্থন্তন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥২ 
যখন অসৎ ছিল না, সংও ছিল না, যখন অন্তরীক্ষ ছিল না, যখন কিছুই 
ছিল না, কোন্‌ বস্ত সকলকে আবৃত করিয়া বাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম 
১ কিং ম্ষিদাসীদিষ্ঠানমারভ্ঞণং কতমংস্িৎ কথাসীৎ ।__খগ্বেদ, ১*1৮১।২ 
২ খগ্বো, ১।১২৯1১-২- নাসদীয় সুক্ত। 


২১৪ ামীজীর বাণী ও রচন। 


করিতেছিল ? তখন মৃত্যু ছিল না, অম্বত ছিল না, দিবারাত্রিন বিভাগ 
ছিল না। অন্রবার্ধে মূলের কাব্যমাধুবী 'বহুলাংশে নষ্ট হইয়! যায়__“তখন মৃত্যু 
ছিল না, অমৃত ছিল না দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না! মংস্কৃত ভাষার 
প্রত্যেক ধ্বনিটি যেন ক্ুরময়! তখন সেই “এঁক” (ঈশ্বর ) অবকুদ্ধ-প্রাণে 
নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না+-_-এই 
ভাবটি উত্তমব্ষপে ধারণা, করা উচিত যে, ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ ( গতিহীন )- 
রূপে অবস্থান করিতেছিলেন ; কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে 
পরবর্তীকালে এই ভাব হইতেই সুষ্টিতত্ব অস্করিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ 
সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি--একপ্রকার গতি মনে করিতেন, সবতুই 
শক্তি-প্রবাহ । এই গতি-সমষ্টি একট সময়ে স্থির হুইতে থাকে এবং স্ক্ষম 
হইতে সুপ্সতর অবস্থায় গমন করে এবং কিছুকালের জন্য পেই অবস্থায় স্থিতি 
করে। এই স্তোত্রে এ অবস্থার কথাই বণিত হইয়'ছে_-এই জগৎ স্পন্দন- 
হীন হইয়া! নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন এই ্যষ্টির সুচন। হুইল, তখন উহা! 
স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল এবং উহ1 হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। 
সেই পুরুষের নিঃশ্বাস__শান্ত শ্বয়ংসম্পূণ ইহার বাহিরে আর কিছু নাই। 

প্রথম একমাত্র অন্ধকাঁরই ছিল। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবধে 
অথব]। অন্য কোন গ্রীন্মমগ্ুলের দেশে গিয়া মৌহ্মী-বাযু-চালিত মেঘ-বিস্তাঁর 
দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাস্ভীর্য বুঝিতে পারিবে । আমাদের 
মন আছে, তিনজন কবি এই দৃশ্ঠ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । মিল্টন 
বলিয়াছেন, “সেখানে আলোক নাই, বরং অন্ধকার দৃশ্যমান |; কালিদাস বলেন, 
স্চিভেছ্য অন্ধকার । কিন্ত কেহই এই বৈদিক বর্ণনার নিকটবর্তা হইতে 
পারেন নাই--'অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকাঁর লুকাঁনে। ছিল । সর্ববস্ত দহামন, 
মর্মরিত- শু, সমগ্র স্টি যেন ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, এবং এইভাবে 
কয়েকদিন কাটিবার পর একদিন সায়াহ্ে 'দিকৃচক্রবালের এক প্রান্তে একখও 
মেঘ দ্বেখ। দিল, এবং আধ ঘণ্টন্র মধ্যেই মেঘে পৃথিবী ছাইয়। গেল, মেঘের 
উপর মেঘ, থরে থরে মেঘ--তারপর প্রবল ধারায় উহ1 ধেন ফাঁটিয়। পড়িল, 
প্রাব শুরু হইল । 

এখানে হ্যষ্টির কারণরূপে ইচ্ছাই বপিত হুইয়াছে। প্রথমে যাঁহ। 
ছিল, তাহা যেন ইচ্ছারূপে পরিণত হইল এবং ক্রমে তাহ! হইতেই বাসনার 
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প্রকাশ। এইটি আমাদের বিশেষক্ষপে স্মরণ রাখা উচিত, কারণ এই 
বাসনাই আমাদের যাহ। কিছু প্রত্যক্ষের কারণরূপে কথিত হইয়াছে । এই 
ইচ্ছার ধারণাই বৌদ্ধ ও বেদাস্ত চিত্তাপদ্ধতির ভিতিম্বব্ূপ এবং পরবত্তা 
কালে জার্ধীন দর্শনে প্রবিষ্ট হইয়া! শোপেনহাওয়ারের দশনের ভিতিম্বরূপ 
হইয়াছে । এইখানেই আমরা প্রথম পাই £ 


ব্যক্ত মনেতে উপ্ত সে বীজ-_সে কোন্‌ প্রভাতে দূর 
জাগিয়। উঠিল ইচ্ছ। প্রথম-_বালনার অন্কুর ! 
কবি-কল্পন। জ্ঞানের সহায়ে খুঁজিল হদয়-মাঝে, 
দেখিল সেথায় সৎ ও অসৎ--বাধনে জড়ায়ে রাজে ।১ 


ইহ] এক নূতন প্রকারের অভিব্যক্তি; কবি এই বলিয়া শেষ করিলেন, 
“তিনিও বোধ হয় জানেন না, সেই অধ্যক্ষও হ্ট্ির কারণ জানেন না।”২ 
আমর এই স্ুক্তে দেখিতে পাই-_ইহার কাব্যমাধুরী ছাড়া বিশ্বরচনা স্বস্ধে 
প্রশ্নটি এক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে । এবং এই-সব খধিদের মন এমন 
একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহারা আর সাধারণ উত্তরে সন্তুষ্ট নন। 
আমর এখানে দেখিতে পাই যে, তাহারা "পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত এই জগতের 
অধ্যক্ষে একজন শালনকর্তায়” সন্তষ্ট নন। এই বিশ্ব কিরপে আবিভূত 
হইল-_-এ সম্বন্ধে পূর্বে আমর! যেরূপ দেখিয়াছি, সেই একই ধারণ! নাঁন। কুক্কে 
দেখিতে পাই। 

তাহার! একজন ব্যক্তিবিশেষকে এই বিশ্বের অধ্যক্ষবূপে খুঁজিয়৷ বাহির 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং ইহার নিমিত্ত এক একটি দেবতাকে গ্রহণ 
করিয়া! তাহাদিগকে সেই ঈশ্বরের আপনে বসাইতেছিলেন । সেইজন্য বিভিন্ন 
স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই, এক একটি বিভিন্ন আদর্শকে গ্রহণপূর্বক অনস্ত- 
রূপে বর্ধিত করিয়া বিশ্বের সমস্ত ভার তাহার উপর অর্পণ করিতেছেন । 


সে সপ 


১ কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসে! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতে! বন্ধুমসতি মিরবিংদন্‌ হৃদি প্রতীস্য| কবয়ো! মনীষা ॥ এ, ৪র্থ মন্ত্র 
২ ইন্সং বিশ্ষ্ির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা! ন। 
যে! অন্তাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো! অংগ বেদ যদি বানবেদ॥ এ, মমন্ত্ 
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কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ এই জগতের আধার-রূপে গৃহীত হইতেছে-_ 
যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি এবং যে আধার এই বিশ্বক্ধপে পরিণত হইয়াছে । 

এইরূপে নানা আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার) বিশ্বরহস্য সমাধানে চেষ্ট! 
করিয়াছেন । 

প্রাণই জীবনীশক্তি, তাঁহার] এই প্রাণতত্ব গ্রহণ কৰিয়! এমন ভাবে 
বধিত করিতে লাগিলেন যে, এ প্রাণশক্তি এক অনস্ত তত্বে পরিণত হইল। 
এই প্রাণশক্তি সকলকে ধারণ করিতেছে-_কেবল মনুত্য-শরীরকে নয়, এই 
প্রাণশক্তি স্থ্য ও চন্দ্রের আলো-_-ইহাই সব কিছুকে স্পন্দিত করিতেছে । 
ইহাই বিশ্বের প্রেরণাঁশক্তি । 

সমহ্যার, সমাধানে এই-সকল চেষ্টা অতীব স্ন্দর-_-অতিশয় কাব্যমধুর | 
তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন তিনিই সুন্দরী উষার আগমনবার্তা ঘোষণ। 
করেন” প্রভৃতি তাহার! যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, ভাহ। বাস্তবিকই 
অপূর্ব গীতিময় । 

এই যে “ইচ্ছ।', যাহা! আমর) এই মাত্র পড়িলাম, যাহ। স্যর আঁদি- 
বীজরূপে উখিত হইয়াছিল, উহ্ণকে তাহারা এমন ভাবে বিস্তৃত করিতে 
লাগিলেন যে, উহাই শেষ পধন্ত এক বিশ্বজনীন ঈশ্বরতাবে পরিণত হইল । 
কিন্ত এই ভাবগুলির কোনটিই তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিল ন।। 

এই আদর্শ ক্রমে মহিমান্বিত হইয়] শেষে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ঘনীভূত হইল। 

«তিনি স্ষ্টির অগ্রে ছিলেন, তিনি সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি বিশ্বকে ধরিয়। 
আছেন, তিনি জীবের অ্টা, তিনি বলবিধাতা, সকল দেবত। ধাহাকে উপাসন। 
করেন, জীবন ও মৃত্যু বাহার ছায়!--তাহাকে ছাড়া আর কোন্‌ দেবতাকে 
আমর] উপাসনা করিব? তুষাঁরমৌলি হিমালয় ধাহার মহিমা ঘোঁষণ। 
করিতেছে, সমুদ্র তাহার সমগ্র জলরাশির সহিত যাহার মহিমা ঘোঁষণ! 
করিতেছে”__ এইভাবে তাহার বর্ণনা করিতেছেন । কিন্তু এই মাত্র আমি 
বলিয়াছি যে, এই সম্বব্ত ধারণাও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই ।১ 

অবশেষে (বেদে ) আমর এক অদ্ভুত ধারণ] দেখিতে পাই । (এঁযুগে) 
আধমানবের মন বহিঃপ্রকৃতি হইতে এতদিন এ প্রশ্নের (কে সেই সর্বজ্ঞ 


শপ পীশাশা শী জাত সপ পা পপ | সা 


১ খগ্বেদ, ১০।১২১।১-৪ মন্ত্র--হিরণ্যগর্ভকুক্রম্‌ ৷ 
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একমাত্র অষ্টা?) উত্তর অনুসন্ধান করিতেছিল । তাহার। সুর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রবাশি 
প্রভৃতি সর্ববস্তর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সাধ্যানুষায়ী তাহার সমাধান ও 
করিয়াছিলেন । সমগ্র বিশ্ব তাহাদের শুধু এইটুকু শিখাইল-_বিশ্বের নিয়স্তা 
এক সগুণ ঈশ্বর আছেন। বহিঃপ্রক্কৃতি ইহা! অপেক্ষ। আর কিছু অধিক 
শিখাইতে পারে না। সংক্ষেপে বহিঃপ্রকৃতি হইতে আমর] মাত্র একজন 
বিশ্ব-স্থপতির অস্তিত্ব ধারণ। করিতে পাঁরি। এই ধারণ। রচনাঁকৌশলবাদ 
€105251£1) 155015 ) বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । আমরা সকলেই 
জানি, এইবধপ মীমাংস! খুব বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়$ এই মতবাদ কতকট। 
ছেলেমাক্ষী, তথাপি বহির্জগতের কারণাহুসন্ধীন দ্বার এইটুকু মাত্র আমর! 
জানিতে পারি যে, এই জগতের একজন নিশাত] প্রয়োজন । কিন্তু ইহ। দ্বার! 
আদৌ জগতের ব্যাখ্যা হইল না1। এই জগতের উপাদান তো ঈশ্বরের 
আগেও ছিল এবং তাছার এই-সব উপাদানের প্রয়োজন ছিল । কিন্তু ইহাতে 
এক ভীষণ আপত্তি উঠিবে যে, তিনি তাহ হইলে এই উপাদানের দারা 
লীমাবন্ধ। গৃহনির্মাতা উপাদান ব্যতিরেকে গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন 
না। অতএব তিনি উপাদান দ্বার] সীমাবদ্ধ হইলেন; উপাদানের দ্বার! 
যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মাত্রই তিনি স্ষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্ত রচনা- 
কৌশলবাদের ঈশ্বর একজন স্থপতি মাত্র এবং ঘেই বিশ্বস্থপতি "সপীম ; 
উপাদানের ছারা তিনি সীমাবদ্ধ--একেবাবেই শ্বাধীন নন। এই পধস্ত 
তাহার? ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বহু মানবচিভ এইখানেই 
বিশ্রাম করিতে পারে । অন্যান্ত দেশের চিস্তাক্ষেত্রে এইবূপই ঘটিয়াছিল, 
কিন্ত মনুষ্যমূন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই £ চিস্তাশীল, অবধারণশীল চিত্ত 
আরও অধিক দুর অগ্রসর হইতে চাহিল, কিন্তু যাহার! পশ্চাদ্বতী তাহার! 
উহই ধরিয়। রহিল এবং অগ্রবতীদের আর অগ্রসর হইতে দিল না। কিন্ত 
সৌভাগ্যক্রমে এই হিন্দু খধিরা আঘাত খাইয়। দমিবার পাত্র ছিলেন না; 
তাহার ইহাঁর সমাধান চাঁহিলেন এবং গ্রখন আমরা দেখিতেছি যে, তাহার] 
বাহকে ত্যাগ করিয়! অস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। 

প্রথমেই তাহাদের মনে এই সত্য ধর! পড়িয়াছিল যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের 
দ্বার] আমর বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি না বা আধ্যাত্মিক তত্ব সন্বস্ধেও কিছু 
জানিতে পারি না) তাহাদের প্রথম চেষ্টা সেইজন্য আমাদের শারীরিক 


২১৮ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এবং মানসিক অক্ষমত নির্দেশ করণ, ইহা আমরা ক্রমে দ্বেখিতে পাইব। 
একজন খধি বলিলেন, “তুমি এই বিশ্বের কারণ জান না? তোমার ও আমার 
মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান স্থষ্টি হইয়াছে কেন? তুমি ইন্্রিয়পর বিষয় সম্বন্ধে 
কথা বলিতেছ, এবং বিষয় ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সন্তষ্ট রহিয়াছ, 
পক্ষান্তরে আমি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে জানিয়াছি।, 

আমি যে আধ্যাত্মিক প্রগতির অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অপর দ্িক__যাহার সহিত আমার প্রতিপাগ্য বিষয়ের কোন 
সম্বন্ধ নাই এবং যেজন্ত আমি উহা! বিশদরূপে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক নই 
_-সেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের বুদ্ধির সপ্বদ্ধে এখানে কিছু বলিব। ঘদি আধ্যাত্মিক 
ধারণার প্রগতি অমাস্তরে ( £010070561091 [01081555102 ) বধিত হয়, 
তাহ! হইলে আমষ্ঠানিক ধর্মের প্রগতি সমগুণিতাস্তর ( (39017)211:109] 
[১7096555190 ) বেগে বরধিত হইয়াছে--প্রাচীন কুসংস্কার এক বিরাট 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে ঃ ইহ] ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ 
করিয়। হিন্দুর জীবনীশক্তি ইহার চাপে প্রীয় ধ্বংস করিয় দিয়াছে $ ইহা! 
এখনও সেখানে বর্তমান ; ইহ আমাদিগকে কঠোরভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে 
এবং আমাদের জীবনীশক্তির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হইতে 
আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে । তথাপি €েই প্রাচীনকাল 
হইতেই আমবা দেখিতে পাই, অন্থষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধও চলিতেছে । ইহার বিরুদ্ধে ষে একটি আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা এই-_ 
ক্রিয়াকাণ্ডে গ্রীতি, নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছদ-ধারণ, নিদিষ্ট উপায়ে খাওয়া-দাওয়। 
_ধর্মের এই-সব বাহা ঘট। ও মৃক নাট্যাভিনয়, বহিরঙ্গ ধর্ম; ইহা? কেবল 
মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে, ইন্ড্রিয়ের অতীত প্রদেশে যাইতে দেয় নাঁ_ 
আমাদের এবং প্রত্যেক মনুষ্তের পক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হওয়ার 
এক প্রচণ্ড বাধ1। 

পাঁরতপক্ষে আমরা যদি বা আধ্যাত্মিক বিষর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, 
তাহাও ইন্দ্রিয়ের উপযোগী হওয়া চাই ; একজন মানুষ কয়েকদিন ধরিয় 
দর্শন, ঈশ্বর, অতীকন্ড্রিয় বস্ত সম্বন্ধে শ্রবণ করার পর জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা বেশ, 
এতে কত টাক। পাওয়।৷ ধেতে পারে? ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ এতে কতটুকু হয়? 
সম্ভোগ বলিতে ইহার! মাত্র ইন্দ্রিয়ন্থখই বুঝে-_-ইহ! খুব ত্বাভাবিক। কিন্তু 


বৈদিক ধর্মাদর্শ ২১৯ 


আমাদের খণ্ষরা বলিতেছেন, “ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই আমাদের ও সত্যের মধ্যে 
এক আবরণ বিস্তার করিয়। রাঁখিয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডে আনন্দ, ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তি 
এবং বিভিন্ন মতবাদ আমাদের ও সত্যের মধ্যে এক আবরণ টানিয়। দিয়াছে । 
এই বিষয়টি আধ্যাত্মিক রাজোর আর এক বিরাট সীমা-নির্দেশে। আমর! 
শেষ পর্যস্ত এই আদর্শেরই অনুসরণ করিব এবং দেখিতে পাইব, ইহ কিরূপে 
বর্ধিত হইয়া বেদাস্তের সেই অদ্ভুত মায়াঁবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে-_-এই মায়ার 
অবগুঠনই বেদান্তের ঘথার্থ ব্যাখ্যা_সত্য চিরকালই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল 
মায়! তাহার অবগুঠনের দ্বারা তাহাকে আবরিত করিয়া বাখিয়াছে। 

এইভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীন চিস্তাশীল আধ্ষের। এক 
নৃতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা আবিষ্কার করিলেন, বহির্জগতের 
অনুসন্ধানের দ্বার] এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ঘাইবে না। অনস্তকাল ধরিয়? 
বহির্জগতে অন্রসন্ধান করিলেও সেখান হইতে এ প্রশ্নের কোন উত্তর 
পাওয়া যাইবে না। এইজন্য তাহার অপর পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন এবং 
তদনুপারে জানিলেন যে, এই ইন্ত্রিয়-সখের বাঁসনা, ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি 
আসক্তি, বাহা বিষয়ই ব্যক্তির সহিত সত্যের মিলনের মধ্যে এক ব্যবধান 
টানিয়! দিয়াছে, যাহা! কোন ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বার? অপপারিত হইবার নয়। 
তাহারা তাহাদের মনোজগতে আশ্রয় লইলেন এবং নিজেদেরই মধ্যে সেই 
সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্ত মনকে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তাহার। 
বহির্জগতে ব্যর্থ হইয়া যখন অস্তর্জগতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ইহ! প্রকৃত 
বেদাস্তদর্শনে পরিণত হইল $ এখান হইতেই বেদাস্তদর্শনের আরম্ভ এবং 
ইহাই বেদান্তের ভিত্তি-প্রস্তর । আমরা যতই অগ্রসর হুইব, ততই বুৰিতে 
পারিব, এই দর্শনের সকল অনুসন্ধান অস্তর্দেশে । দেখা যায়-_একেবারে 
প্রথম হইতেই তাহারা ঘোষণা করিতেছেন, “কোনও ধর্মবিশেষে সত্যের 
অনুসন্ধান করিও না; সকল রহশ্তের রহস্ত, সকল জ্ঞানের কেন্দ্র সকল 
অস্তিন্থের খনি-__-এই মানবাত্মায় অনুসন্ধান কর। যাহা এখানে নাই, 
তাহা দেখানেও নাই ।১ ক্রমে তাহার বুঝিতে পারিলেন, ঘাঁহা বাহ তাহ। 
অস্তরের বড়জোর একট মলিন প্রাতবিষ্ব মাত্র। আমরা দেখিতে পাইব, 
তাহার! কেমন করিয়া, জগৎ হইতে পৃথক্‌ এবং শাসক ঈশ্বরের প্রাচীন 
ধারণাকে প্রথম বাহু হইতে অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভগবান্‌ 


২২০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জগতের বাহিরে নন, অন্তরে; এবং পরে সেখান হইতে তাহাকে লইয়। আসিয়া 
তাহাঁর। নিজেদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এখানে-_এই মানব-হৃদয়ে 
আছেন--তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের অস্তধাঁমী সভ্যন্থক্ধপ | 

বেদাস্ত-দর্শনের কর্মপ্রণালী ঘথাঁধথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে কতকগুলি 
মহত ধারণ] পূর্বে বুঝিতে হইবে । ক্যাণ্ট ও হেগেলের দর্শন আমরা যেভাবে 
বুঝি, বেদান্ত সেইভাবের কোন দর্শনশান্ত্র নয় । ইহ] কোন গ্রন্থ-বিশেষ বা 
কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের লেখ! নয়। বেদীস্ত হইতেছে- বিভিন্ন কালে 
রচিত গ্রন্থসমন্তি। কখন কখন দেখ! যায়, ইহার একখানিতেই পঞ্চাশটি 
বিষয়ের সন্নিবেশ । অপর বিষয়গুলি যথাঁধথভাবে সজ্জিতও নয়; মাত্র 
চিন্তাগুলির উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যায়। আমর? দেখিতে পাই, নান। 
বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত তত্ব সন্ত্রিবিষ্ট। কিন্তু একট] বিষয় খুব 
প্রণিধানযোগ্য যে, উপনিষদের এই আদর্শগুলি চির-প্রগতিশীল । খধিগণের 
মনের কার্ধাবলী যেমন যেমন চলিয়াছে, তাহারাও সেই প্রাচীন অসম্পূর্ণ 
ভাষায় উহা! তেমনি তেমনি আঁকিয়াছেন। প্রথম ধারণাগুলি অতি স্ুল, 
ক্রমে সেগুলি ুল্সস হইতে সুক্মতর ধারণায় পরিণত হইয়া বেদাস্তের শেষ 
সীমায় উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে এই শেষ সিদ্ধান্ত এক দার্শনিক আখ্য। 
প্রাপ্ত হইয়াছে । যেমন প্রথম আমরা দেখিতে পাই--ছ্যোতিন-ম্বভাঁব দেবতার 
অনুলন্ধান, তারপর আদি জগতৎ্-কারণের অন্বেষণ এবং মেই সত্য একই 
অনুসন্ধানের ফলে আর একটি অধিকতর স্পষ্ট দার্শনিক আখখ্য। প্রাপ্ত হইতেছে, 
সকল পদার্থের একত্ব-_“যাহাকে জানিলে সকলই জান! হয়? । 
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[প্রাচীন বৈদ্দিক খধিদেরই (প্রম ও পরধর্মনহিষুণতাপূর্ণ মধুর কণুন্বর 
সেদিন হিন্দু সন্ন্যাসী 'পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয় প্রকাশ 
পাইয়াছিল ; এবং ক্রকলিন এখিক্যাল মোসাইটির নিমস্ত্রণক্রমে ধাহার! ক্রিন্টন 
এভেন্যতে অবস্থিত পাউচ্‌ গ্যালারির প্রকাণ্ড বক্তৃতাগৃহ এবং তৎসংযুক্ত 
গৃহগ্ডলিতে যত লোঁক ধরে, তদপেক্ষাও অধিক সংখ্যাক্স সমবেত হইয়াঁছিলেন, 
মেই বহু শত শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যেককে সেই কণম্বরই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছিল ।--৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খুঃ। 

এই প্রাচ্য সন্গ্যামী “হিন্দুধর্ম'-নাঁমক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দর্শনসম্মত 
ধর্যোপাসনার দূত ও প্রতিভূরূপে প্রতীচ্যে আগমন করিয়াছিলেন ; তাহার 
যশ পূর্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলম্বূপ চিকিৎসক, 
ব্যবহারজীবী, বিচারক, শিক্ষক প্রভৃতি সকল বিভাগের লোক বহু ভন্র- 
মহিলার সহিত শহরের নানাস্থান হইতে ভারতীয় ধর্মের এই অপৃব, 
সুন্দর ও বাগ্মিতাপূর্ণ সমর্থন শুনিবার জন্ত আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই 
তাহার] শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিকাগো বিশ্বমেলাঁর অন্তর্গত ধর্মমহাসভায় 
কুষণ, ব্রহ্ম এবং বুদ্ধের উপাসকর্দের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং সেখানে 
অগ্রিষ্টান প্রতিনিধিমগুলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হুইয়াছিলেন। তাহার? 
পূর্বেই পড়িয়াছিলেন যে, এই দার্শনিক ধর্মের নিমিত্ত তিনি তাহার উজ্জল 
সাংসারিক জীবন ত্যাগ করেন এবং বহু বর্ষের আগ্রহপূর্ণ এবং ধীর অধ্যয়নের 
ফলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৃষ্টিকে আয়ত্ত করিয়! এতিহপূর্ণ হিন্দুনভ্যতার 
অধ্যাত্ম-রহুস্পূর্ণ ভূমিতে উহা রোপণ করেন; তাহার ইতিপূর্বে তাহার 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বাগ্সিতা, পবিভ্রত। সারল্য ও সাধুত। সম্বন্ধে 
শুনিয়াছেন, তাই তাহারা তাহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশ। 
করিয়াছিলেন । 

এ-বিষয়ে তীহারা হতাশও হন নাই। স্বামী (বাঁব্বি বা আচার্য) 
বিবেকানন্দ তাহার যশ অপেক্ষাও মহত্তর। তিমি যখন উজ্জল লালরডের 
আলখাল্লা! পরিধান কত্দিয়। সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন একগুচ্ছ 
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কৃষ্ণ চূর্ণকুম্তল তাহার কমলারডের বহুভাঁজযুক্ত পাগড়ির পাশ দিয়া 
দেখ! যাইতেছিল, মুখমগডলের শ্রামশ্রীতে চিন্তার ওজ্জল্য ফুটিয়! উঠিতেছিল, 
আয়ত ভাবগ্ভোতক চক্ষু ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের উদ্দীপনায় ভাম্বর এবং তাহার 
সাবলীল মুখ হইতে গভীর স্মধুর শ্ববে প্রীয়-নিখৃত শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় 
শুধু প্রম, সহানুভূতি ও পরমতসহিষ্ততার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল। 
তিনি ছিলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ খষিদের এক অত্যাশ্চর্ষ প্রতিরূপ, বৌদ্ধধর্মের 
ঘার্শনিকতাঁর সহিত খ্রীষ্টধর্মের নৈতিকতার নমন্বয়কারী এক নবীন ধর্মের 
প্রবর্তক। তাহার শ্রোতার] বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন ১৮৯৪ খুঃ ৫ই 
সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের সমর্থনকল্পে তিনি যে মহত কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, 
শুধু সেইজন্য তাহার প্রতি শ্বদেশবাসীদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রকাশ্যভাবে 
লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেস্টে কলিকাঁত1 নগরীতে এক মহতী জনসভা আহত 
হইয়াছিল। স্বামীজী লিখিত বক্তৃত1 না দিয়! মৌখিক ভাষণ দিয়াছিলেন ; 
বক্তৃতা সম্বন্ধে ঘে যাহাই সমাঁলোচন1 করুক ন1 কেন, বাস্তবিকই উহ। অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী হইয্াছিল। এথিক্যাল এসোসিয়েশন-এর লভাঁপতি ভঃ লুইস্‌ 
জি. জেন্স্‌ স্বামীজীর পরিচয় দ্বার পর শ্রোতৃমগ্ডলী তাহাকে যে আস্তরিক 
অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইব্প :] 


শিক্ষীলাভ করাই আমার ধর্ম। আমি আমার ধর্মগ্রন্থ তোমাদের 
বাইবেলের আলোকে অধিকতর স্পষ্টর্ূপে পড়ি; তোমাদের ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাঁপুরূষদের বাণীর সহিত তুলনা করিলে আমার ধর্মের অস্পষ্ট সত্যসকল 
অধিকতর উজ্জলরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য চিরকালই সর্বজনীন । যদি 
তোমাদের সকলের হাতে মাত্র পাচটি আঙুল থাকে এবং আমার হাতে থাকে 
ছয়ুটি, তাহ? হইলে তোমরা! কেহই মনে করিবে না যে, আমার হাতখানা 
প্রকৃতির যথার্থ উদ্দেশ্ট সাধন করিতেছে ; বরং ইহ1 অস্বাভাবিক এবং 
রোগপ্রক্ছত। ধর্ম সম্বন্ষেও ঠিক একই কথা । 

য্ধি একটিমাত্র সম্প্রদায় সত্য হয় এবং অপরগুলি অপত্য হয়, তবে 
তোমার বলিবার অধিকার আছে, এ পূর্বের ধর্মটি ভূল। যদি একটি ধর্ম সতা 
হয়, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে-_-অপরগুলিও নিশ্চয়ই সত্য। এই দৃষ্টিতে 
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হিন্দুধর্মের উপর তোমাদের ঠিক ততখানি দাবি আছে, যতখানি আছে 
আমার । উনত্রিশ কোটি ভারতবাশীর মধ্যে মাত্র ২* লক্ষ খ্রীষ্টান, ৬ কোটি 
মুদলমান এবং বাকী সব হিন্দু। 

প্রাচীন বেদের উপর হিন্দুরা তাহাদের ধর্মবিশ্বান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ; 
“বেদ” শব্দটি জ্ঞানার্থক 'বিদ্‌, ধাতু হইতে উতৎপন্ব। বেদ কতকগুলি পুস্তকের 
সমষ্টি $ আমাদের মতে ইহাঁতেই সর্বধর্ষের সার নিহিত; তবে এ-কথ। আমর। 
বলি না যে, সত্য কেবল ইহাতেই নিহিত আছে। বেদ আমাদিগকে আত্মার 
অমরত্ব শিক্ষা! দেয়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বাভাবিক 
আকাজ্্ষা। এক স্থায়ী সাম্য অবস্থার সন্ধান করা, যাহ? কখনও পরিবপ্ডিত হয় 
না। প্রকৃতিতে আমর। ইহার সাক্ষাৎ পাই না, কারণ সমগ্র বিশ্ব এক অসীম 
পরিবর্তনের লমগ্টি ব্যতীত কিছুই নয়। | 

কিন্ত ইহা হইতে যদি এইন্দপ অন্তমান করা হয় যে, এই জগতে 
অপবিবর্তনীয় কিছুই নাই, তবে আমরণ হীনষাঁন বৌদ্ধ এবং চার্বাকদের ভ্রমেই 
পতিত হুইব। চার্বাকের। বিশ্বামু করে, সব কিছুই জড়। মন বলিয়া কিছুই 
নাই, ধর্মমাহই প্রবঞ্চনা এবং নৈতিকতা ও সততা অপ্রয়োজনীয় কুলংস্কার । 
বেধাস্ত-দর্শন শিক্ষা দেয়, মান্ছষ পঞ্চেক্দিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইন্জিয়বর্গ 
বর্তমানই জানিতে পারে, ভবিষ্তৎ বা অতীত পারে নাঃ কিন্ত এই বর্তমান 
যেহেতু অতীত ও ভবিস্ততের সাক্ষ্য দেয় এবং এ তিনটিই যেহেতু কালের 
বিভিন্ন নির্দেশ মাত্র, অতএব ঘদ্দি ইন্দ্রিয়াতীত, কাল-নিরপেক্ষ এবং অতীত 
তবিস্তৎ ও বর্তমানের এঁক্যবিধানকারী-_কোঁন সত্তা ন। থাকে, তাহা হইলে 
বর্তমান ও- অজ্ঞ।তই থাঁকিয়! যাইবে । 

কিন্ত স্বাধীন কে? দেহ স্বাধীন নয়; কারণ ইহা বাহ্‌ বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে, মনও শ্বাধীন নয়, কারণ যে চিন্তারাশি ঘবার। ইহ! গণ্ঠিত, তাহাও 
অপর এক কারণের কার্ধ। আমাদের আত্মাই ত্বাধীন। বেদ বলেন, সমগ্র 
বিশ্ব, শ্বাধীনতা। ও পরাধীনতা--মুক্তি ও দাঁপত্বের মিশ্রণে প্রস্তত। কিন্তু এই- 
নকল দ্বন্দের মধ্যেও নেই মুক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও পবিত্র আত্ম! প্রকাশিত 
আছেন। যদি ইহ! স্বাধীন হয়, তাছ। হইলে ইহার ধ্বংস সম্ভব নয়? কারণ 
মৃতু একট পরিবর্তন এবং একট] বিশেষ অবস্থা-সাপেক্ষ। আত্ম! যদি স্বাধীন 
হয়, ইহাকে পূর্ণ হইতেই হইবে । কারণ-_অসম্পূর্ণতাও একট! অবস্থ।-সাঁপেক্ষ, 
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সেইজন্য উহ! পরাঁধীন। আবার এই অমর পুর্ণ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বোত্তম, 
ভগবান্‌ হইতে নিকুষ্ট মানবে পর্যস্ত-_-সকলের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত, উভয়ের 
প্রভেদ মাত্র আত্মার বিকাশের তারতম্যে । কিন্তু আত্ম। শরীর ধারণ করে 
কেন? যে কারণে আমি আয়ন ব্যবহার করি, নিজের মুখ দেখিবার জন্তা, 
_ এইভাবেই দেহে আত্মা প্রতিবিশষ্বিত হন। আত্মাই ঈশ্বন $ প্রত্যেক 
মানুষের ভিতরেই পুর্ণ দেবত্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার অন্তশিহিত 
দেবত্বকে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাঁশ করিতেই হইবে । যদি আমি কোন অন্ধকার 
গৃহে থাকি, সহন্ত্র অন্ুযোগেও ঘর আলোকিত হইবে না) আমাকে দীপ 
আীলিতেই হইবে। ঠিক তেমনি, শুধু অনুযোগ ও আর্তনাদের ছ্বার! 
আমাদের অপূর্ণ দেহ কখনও পূর্ণতা লাভ করিবে নী) কিন্ত বেদান্ত শিক্ষা 
দেয়, তোমার আত্মার শক্তিকে উদ্বোধিত কর-_নিজ দ্েেবত্ব প্রকাশিত কর। 
তোমার বালক-বালিকাঁদের শিক্ষা দাও যে, তাহার। দেবতা ; ধর্ম অস্ভিমূলক, 
নাস্তিমূলক বাতুলতা। নয় ; গীড়নের ফলে ক্রন্দনের আশ্রয় লওয়াকে ধর্ম বলে 
না, ধর্ম বিস্তার ও প্রকাশ । 

প্রত্যেক ধর্মই বলে, অতীতের দ্বারাই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
রূপায়িত হয় ; বতমাঁন অতীতের ফলম্বরূপ। তাই যদি হইল, তবে প্রত্যেক 
শিশু যখন এমন কতকগুলি সংস্কার লইয়| জন্মগ্রহণ করে, যাহার ব্যাখ্য! 
বংশাঙ্গক্রমিক ভাব-সংক্রমণের লাহাষ্যে দেওয়। চলে না, তাহার কি মীমাংসা 
হইবে % কেহ যখন ভাল পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎ শিক্ষার 
দ্বার। সং লেক হয় এবং অপর কেহ নীতিজ্ঞানশুন্য পিতামাত। হইতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়। ফামিকাষ্ঠে জীবনলীল। শেষ করে, তাহাঁরই বা কি ব্যাখ্যা 
হইবে? ঈগরকে দায়ী না করিয়। এই ঠেবমোর সমাধান কি করিয়া সম্ভব ? 
করুণাময় পিতা তাহার সন্তানকে কেন এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করিলেন, 
যাহার ফল নিশ্চিত দুঃখ ? “ভগবান্‌ ভবিষ্যতে সংশোধন করিবেন-_ প্রথমে 
হত্যা করিয়া পরে ক্ষতিপূরণ করিবেন'- ইহা কোন ব্যাখ্যাই নয়ঃ 
আবার ইহাই ঘি আমার প্রথম জন্ম হয়, তবে আমার মুক্তির কি হুইবে? 
পূর্বজন্মের সংস্বার-বজিত হইয়। সংসারে আগমন করিলে স্বাধীনতা বলিয়! 
আর কিছুই থাকে না, কারণ আমার পথ তখন অপরের অভিজ্ঞতার ছ্বার। 
নির্দেশিত হইবে । আমি ঘর্দি আমার ভাগ্যের বিধাঁত। না হই, তাহা হইলে 
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আমি আর ম্বাধীন কোথায়? বর্তমান জীবনের ছুঃখের দাক্সিত্ব আমি 
নিজেই শ্বীকাঁর করি, এবং পূর্বজন্মে যে অন্যাকস ব। অস্ত কর্ম করিয়াছি, 
এই জন্মে আমি নিজেই তাহ ধ্বংস করিয়া ফেপিব। আমাদের জন্মাস্তর- 
বাদের দার্শনিক ভিত্তি এইরূপ । আমর! পূর্বজন্মের অভিজ্ঞত। লইয়। বর্তমান 
জীবনে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান. জন্মের লৌভাগ্য ব! ছর্ভাগ্য 
সেই পূর্বঙ্জন্মের কর্মের ফল; তবে উত্তরোত্তর আমাদের উন্নতিই হইতেছে 
এবং অবশেষে একদ্দিন আমর] পূর্ণত্ব লাভ করিব। 

বিশ্ব্গতের পিতা, অনস্ত সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরে আমর। বিশ্বাস করি । 
আমাদের আত্মা যদি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে, 'তবে তখন তাহাকে 
অনস্তও হইতে হইবে । কিন্ত একই কালে ছুইটি নিরপেক্ষ অনস্ত সত! 
থাকিতে পারে নাঃ অতএব আমর। বলি যে, তিনি ও আমরা এক । প্রত্যেক 
ধর্মই এই তিনটি ত্র স্বীকার করে। প্রথমে আমর] ঈশ্বরকে কোন দূৃরদেশে 
অবস্থান করিতে দ্বেখি, ক্রমে আমরা তাহার নিকটবত্ণ হই এবং তাহার 
সর্বব্যাপিত্ব ত্বীকার করি, অর্থাৎ আমর) তাহাতেই আশ্রিত আছি, মনে 
করি ; সর্বশেষে জানি যে, আমর! ও তিনি অভিন্। ভেদদৃষ্টিতে যে ভগবানের 
দর্শন, ভাহাঁও বিথ্য। নয় $ প্রকৃতপক্ষে তাহার সম্বন্ধে যত ধারণা আছে, 
সবই সত্য, এবং তাই প্রত্যেক ধর্মও সত্য ; কারণ উহ্থার। আমাদের জীবন- 
যাত্রার বিভিন্ন স্তর ঃ সকলেরই উদ্দেশ বেদের সম্পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি কর]। 
কাজেই আমর! হিন্দুর কেবল পরমতসহিষু নই, . আমরা প্রত্যেক ধর্মকে 
সত্য বলিয্,মানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে. প্রার্থন! কবি, জবধুস্থীস্মদের 
অগ্নির সমক্ষে উপাসন। করি, গ্রীষ্টানদের ক্রুশের সমক্ষে মাথা নত করি, কারণ 
আমর! জানি, বুক্ষ-প্রস্তরের উপালন] হইতে পর্বোচ্চ নিগুণ ত্রহ্ধবাদ পর্যস্ত 
প্রতোক মতের অর্থ এই ঘে, প্রত্যেক মানবাত্ম। নিজ জন্ম ও আবেষ্টনীর পরি- 
প্রেক্ষিতে অনস্তকে ধরিবার ও বুঝিবার জন্য এন্ষপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত 
আছে; প্রতোক অবস্থাই আত্মার প্রগতির এক একটি স্তর মাজ। আমর 
এই বিভিন্ন পুষ্পগুলি চয়ন করি এবং প্রেমস্থত্রে বন্ধন করিয়া এক অপূর্ব 
উপাননা-স্তবকে পরিণত করি। 

আমি যদি ওক্ষই হই, তাহা হইলে আমার অস্তরাত্মাই সেই পরমাত্মার 
মন্দির এবং আমার প্রত্যেক কর্মই তাহার উপালনা হওয়া উচিত আমাকে 
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ধর্মের উদ্ভব 
প্রথমবার আমেরিকার অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিল্কের প্রশ্থোত্তরে শ্বামাজী কতৃকি লিখিত । 


অরণ্যের বিচিত্র দল-মগ্ডিত স্থন্দর কুস্থমরাঁজ্ি শ্বছু পবনে নাচিভেছিল, 
ক্রীড়াচ্ছলে মাথা দোলাইতেছিল ; অপব্ধপ পালকে শোভিত মনোরম পক্ষী- 
গুলি বনভূমির .প্রতিটি কন্দর মধুর কলগুঞনে প্রতিধবনিত করিতেছিল-__ 
গতকাল পর্যস্ত সেগুলি আমার সাথী ও সাত্বনা ছিল; আজ আর সেগুলি 
নাই, কোথাক্স অস্তহিত হইক্সাছে । কোথায় গেল তাহারা, যাহারা! আমার 
খেলার সাথী, আমার স্থখছুঃখের অংশীদার, আমার আনন্দ ও খেলার সহচর, 
তাহরাঁও চলিয়। গেল । কোথায় গেল? বাহার আমাকে শৈশবে লালন- 
পালন করিয়াছিলেন, ধাহার। জীবনভোর শুধু আমার কথাই ভাবিত্তেন,, 
ধাহারা আমার জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তত ছিলেন, তাঁহারাও আজ আর 
নাই। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বন্ভ চলিয়। গিয়াছে, চলিয়। যাইতেছে এবং 
চলিয়া যাইৰে । কোথায় যায় সব? আদিম মানুষের মনে এই প্রশ্রের 
উত্তরের জন্য চাহিদা আপিয়াছিল । জিজ্ঞাসা করিতে পারো, কেন এই প্রশ্ন 
জাগে? আদিম মান্য কি লক্ষ্য করে নাই, তাহার চোখের সামনে সব কিছু 
বস্ত পচিয়। গলিয়। শুকাইস্স। ধুলায় মিশিকস। যায়? এ-সব কোথাক় গিক্সাছে-_ 
সে সম্বন্ধে আদিম মানব আদে। মাথ1 ঘামাইবে কেন? 

আদিম মানুষের নিকট প্রথমতঃ সব কিছুই জীবন্ত, এবং মৃত্যু ষে বিনাঁশ-- 
ইহা! তাহার কাছে একেবাবেই অর্থহীন । তাহার দৃষ্টিতে মানুষ আসে, চলিয়! 
যায়, আৰার ফিরিয়। আসে । কখন কখন তাহার। চলিয়। যায়, কিন্ত ফিরিয়। 
আসে না। স্থতরাঁং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাক্স মৃত্যুকে বল! হয়, একপ্রকার 
চলিয়। যাঁওয়1 | ইহাই ধর্মের প্রারভ্ত । এইভাবে আদিম মাহুষ তাহার এই প্রশ্নের 
সমাধানের জন্ত সর্বত্র অন্বেষণ করিয়। বেড়াইতেছিল--তাহার। সবধায় কোথায় ? 

হ্প্তিমগ্ন পৃথিবীতে আলোক, উত্তাপ এবং আনন্দ ছড়াইয়া শ্বমহিমাদীঞ্ত 
প্রভাত-ন্য উদ্দিত হয়। "ধীরে ধীরে সূর্য আকাশ অতিক্রম করে। হায়! 
সুর্য ও শেষে অতি নীচে অতলে অদৃশ্ট 'হইয়| বাক্স, কিন্ত পরদিন আবার 
গৌরব- ও লাবণ্য-মগ্ডিত হইয়। আবিভূত হয়। : 
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সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাইগ্রিস্‌ নদীর উপত্যকায় অপূর্ব পন্মফুল- 
গুলির মুদিত পাপড়িতে প্রাতঃকালীন সুর্যকিরণের স্পর্শ লাঁগিবামাত্র ফুলগুলি 
প্রন্ফুটিত হয়, এবং অন্তগামী সূর্ধের সঙ্গে পুনরায় নিমীলিত হয়। আদিম 
মাঙ্ছষ ভাবিত, তাহা হইলে সেখানে কেহ না কেহ ছিল, যে আপিয়াছিল, 
চলিয়। গিয়াছিল এবং সমাধিস্থান হইতে পুনরুজ্জীবিত হুইয়৷ আবার উঠিয়। 
আপিয়াছে। ইহাই হইল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান । সেইজন্য সূর্য 
এবং পদ্ম অতি প্রাচীন ধর্মগুলির প্রধান প্রতীক ছিল। এ-সব. প্রতীক আবার 
কেন? কারণ বিমূর্ত চিস্তা-_-সে-চিস্ত যাহাই হউক না৷ কেন--যখন প্রকাশিত 
হয়, তখন উহ! দৃশ্ত, গ্রাহা ও স্থুল অবলম্বনের ভিতর দিয়া মূর্ত হইতে বাধ্য হয়। 
ইহাই নিয়ম । ভিরোধাঁনের অর্থ যে অস্তিত্বের বাহিরে যাওয়! নয়, অস্তিত্ের 
ভিতরেই থাকণ_ এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইবে $ ইহাকে পরিবর্তন, বিকল্প 
ব1 সাময়িক বূপায়ণের অর্থেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে । স্বয়ং কর্তাব্পে যে-বস্তটি 
ইন্দ্রিরগুলিকে আঘাত করিয়া মনের উপর স্পন্দন স্থষ্টি করে এবং একটি নৃতন 
চিন্তা জাগাইয়। তোলে, সেই বস্তটিকে অবলম্ধন ও কেব্বরূপে গ্রহণ করিতেই 
হইবে। ইহাকেই অবলম্বন করিয়। নৃতন চিস্ত। অভিব্যক্তির জন্ত সম্প্রসারিত 
হয় এবং এইজন্য স্থর্য ও পদ্ম ধর্মজগতে প্রথম প্রতীক । 
সর্বত্রই গভীর গহ্বর রহিয়াছে_-এগুলি অতি অন্ধকার ও নিরানন্দ; 
তলদেশ সম্পূণ তমিন্র ও ভয়াবহ । চক্ষু খুলিয়। রাখিলেও জলের নীচে আমরা 
কিছুই দেখিতে পাই না । উপরে আলো, সবই আলো-_রাত্রিকীলেও মনোরম 
নক্ষত্রপুপ্ত আলো বিকিরণ করে । তাহ] হইলে যাহার্দের আমি ভালবাসি, 


তাহার। কোথায় যায়? নিশ্চয়ই তাহারা মেই তমসাবৃত স্থানে যায় না;! 


তাহার! যায় ভর্ধলোকে, নিত্যজ্যোতির্ময় ধামে । এই চিস্তার জন্য একটি 
নৃতন প্রতীকের প্রয়োজন হইল। এইবার আসিল অগ্নি__প্রজ্ঘলিত অদ্ভূত 
অগ্রির লেলিহান শিখা, যে-অগ্নি নিমেষে একটি বন গ্রান করে, যে-অগ্নি 
খাছ্য প্রস্তত করে, উত্তাপ দেয়, বন্যজন্তদের বিতাড়িত করে। এই অগ্নি 
প্রাণদ, জীবনরক্ষক । আর অগ্নিশিখার গতি ভর্ধে, কখনও ইহ নিম্নমুখী 
হয় না। অগ্নি আরও একটি প্রতীকের কাজ করে? যে-অগ্রি মৃত্যুর পর 
মানুষকে উর্ধে আলোকের দেশে লইয়। যায়, সেই অগ্নি পরলোঁকবাসী ও 
আমাদের মধ্যে যোগন্ত্র । প্রাচীনতম ধর্মগ্রস্থ বেদ বলেন," “হে অগ্রি, 


ধর্মের উত্তব ২৩১ 


জ্যোতির্ময় দ্েবগণের নিকট তুমিই আমাদের দূত। এইজন্য তাহারা খা, 
পানীয় এবং এই জ্যোতির্ময় দেহধারীদের সস্তষ্টিবিধায়ক বলিয়া বিবেচিত 
সব কিছুই অগ্রিতে আহুতি দিত। ইহাই যজ্ঞের সুচনা । | | 
এ-পধস্ত প্রথম প্রশ্নের সমাধান হইল, অস্ততঃ আদিম মানুষের চাহিদ? 
মিটাইতে ফেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু হইল । ইহার পর আর একটি প্রশ্ন আসিল। 
এই-নব আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নটি প্রথমেই কেন জাগিল না? 
কারণ আমর1 একটি আকস্মিক পরিবর্তনকে বেশী মনে রাখি । সুখ, আনন্দ, 
সংঘোগ, সম্ভোগ প্রভৃতি আমাদের মনে যতট] ন। দাগ রাখে, তাহা! অপেক্ষা! 
অধিক রেখাপাঁত করে অস্থথ, ছুঃখ এবং বিয়োগ । আমাদের প্রকতিই হইতেছে 
আনন্দ, সভোগ ও স্থখ। যাহা কিছু আমাদের এই প্রকৃতিকে ভীষণভাবে 
নাড়। দ্বেয়, সে-পব ব্বাভাবিক গতি অপেক্ষা গভীরতর ছাপ বাখে। মৃত্যু 
ভীষণভাবে সব কিছু তছনছ করিয়। দেয় বলিয়া মৃত্যুর সমস্ত সমাধান করাই 
হইল প্রথম কর্তব্য। পরে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উঠিল অপর প্রশ্নটি : তাহার! 
আসে কোথা হইতে? যাহ! প্রাণবান্‌, তাহাই গতিশীল হয় । আমর। চলি, 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের অঙ্গগুলিকে চালন। করে, আমাদের ইচ্ছাবশে 
অঙ্গগুলি নান। আকার ধারণ করে। বর্তমান কালের শিশু-মানবের নিকট 
ঘেমন প্রতিভাত হুয়, তেমনি প্রাচীনকালের মানব-শিশুর নিকটও প্রতিভাত 
হইয়াছিল যে, যাহ। কিছু চলে, তাহারই পিছনে একটি ইচ্ছা? আছে। বায়ুর 
ইচ্ছা আঁছে ঃ মেঘ-_-এমন কি সমস্ত প্রকৃতি__স্বতম্ত্র ইচ্ছা, মন এবং আত্মার 
পূর্ণ। আমরা যেমন বছ বস্ত নির্মাণ করি, তাহারাও তেমনি এই-সব সৃষ্টি 
করিতেছে । তাহার! অর্থাৎ দেবতারা_“ইলোছিমরা+ এই-সবের শ্রইা। 
ইতিমধ্যে সমাজেরও উন্নতি হইতে লাগিল । সমাজে রাজা থাকিতেন ; 
কাজেই দেবতাদের ভিতর, ইলোছিমদের ভিতরেও একজন রাজা থাকিবেন 
না কেন? হৃতরাং একজন দেবাদিদেব, একজন ইলোহছিম-বিহোভা, 
পরমেশ্বর হইলেন, ধিনি স্বীয় ইচ্ছামাতজেই এঈলব-_এমন কি দেবতাদেরও ত্য 
করিয়াছেন । কিন্ত তিনি ঘেমন বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্র নিযুক্ত করিয়াছেন, 
তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন কার্ধসাধনের অধিনায়কক্ধপে বিভিন্ন দেবতা ব। 
দেবদূতকে নিয়োজিত করিলেন। কেহ হুইলেন মৃত্যুর, কেহ বা জন্মের, 
কেহ বা অন্তকিছুর অধিষ্ঠাত্রী দেবত1। ধর্মের দুইটি বিরাট উৎয়-_আর্ধ ও 


২৩২ স্বামীজীব বাণী,ও বচন। 


সেমিটিক জাতির ধর্ষের ভিতরে একটি সাধারণ ধারণ! আছে যে, একজন 
পরমপুরুষ আছেন, এবং তিনি অন্যান্ত সকলের অপেক্ষা]! বহুগুণে শক্তিশালী 
ধলিঘ়াই পরমপুরুষ হইয়াছেন । কিন্ত ইহার পরই আর্ষের! একটি নৃতন ধারা 
প্রবর্তন করিলেন $ উহা৷ পুরাতন ধারার এক মহান্‌ ব্যতিক্রম । তাহাদের 
দেবতা শুধু পরমপুরুষই নন, তিনি “স্ঠৌঃ পিতরঃ” অর্থাৎ ম্বস্থ পিতা। 
ইহাই প্রেমের স্চনা। সেমিটিক ভগবান্‌ কেবল সমুদ্যতবজ্র রুদ্র, দলের 
পরাক্রমশালী প্রভূ। এই-সব ভাবের সহিত আধের! একটি নৃতন ভাব__ 
পিতৃভাৰ সংযোজন করিল । উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট 
হইতে লাগিল ॥» মানবজাতির সেমিটিক শাখার ভিতর প্রগতি বস্ততঃ এই স্থানে 
আসিয়াই থামিয়া গেল। সেখিটিকদিগের ঈশ্বরকে দেখা যায় ন।) শুধু 
তাই নয়, তাহাকে দেখাই মৃত্যু । আধদের ঈশ্বরকে শুধু যে দেখা যাক, 
তা নগ্ন, তিন -সকল জীবের লক্ষ্য । জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ট--তাহাকে 
দর্শন কর! । শান্তির ভয়ে সেমিটিক তাহার রাজাধিরাজকে মানে, তাহার 
আজ্ঞা ও অনুশাসন মানিয়া চলে। আর্ধের পিতাকে ভালবাসে ; মাত 
এবং সথাকেও ভালবাসে । তাহার বলে, “আমাকে ভালবামিলে আমার 
কুক্কুরকেও ভালবাসিতে হইবে ।” সুতরাং ঈশ্বরের স্থষ্ট প্রত্যেক জীবকে 
ভালবাসিতে হইবে, কারণ তাহার] সকলেই ঈশ্বরের সম্ভতান। সেমিটিকের 
নিকট এই জীবনট! যেন একটি সৈম্ত-শিবির ; এখানে আমাদগকে আমাদের 
অবন্থগত্য পরীক্ষা! করিবার জন্য নিযুক্ত কর] হইক়্াছে। আর্ের কাছে এই 
জীবন আমাদের লক্ষ্যে পৌছিবার পথ । সেমিটিক বলে, ঘদি আমব। আমাদের 
কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করি, তাহ! হইলে স্বর্গে আমর। একটি নিত্য আনন্দ- 
নিকেতন পাইব। আর্ষের নিকট স্বম্ং ভগবান্ই সেই আনন্দ-নিকেতন । 
পেখিটিকের মতে ঈশ্বর-সেব। উদ্দেস্টলাভের একটি উপায়মাত্র এবং সেই 
উদ্দেশ্য হইল আনন্দ ও সুখ । আর্ধদের কাছে ভোগস্থখ ছুঃখকষ্ট-_সবই উপায় 
মাত্র, উদ্দেত্য হইল ঈশ্বরুলাত। র্গপ্রাপ্তির জন্ত সেমিটিক ভগবানের ভজন 
করে। আর্ধ ভগবানকে পাইবার জন্য হ্বর্গ প্রত্যাখ্যান করে। সংক্ষেপে 
ইছাঁই হইল প্রধান প্রভেদ। আর্ধজীবনের উদ্দেশ্টা এবং লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন, 
প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার, কারণ ঈশ্বরকে ছাড়া বাচা যায় না। “তুমি না 
থাকিলে হুর চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের জ্যোতি থাকে না।, 


ধর্মের মুলতত্ব 
আমেরিকায় প্রদত্ত একটি ভাষণের সারাংশ 

ফরালীদেশে দীর্ঘকাল ধবে জাতির মূলমন্ত্র ছিল "মানুষের অধিকার" 
আষেরিকায় এখনও “নারীর অধিকার জনসাধারণের কানে আবেদন জানায় ১ 
ভারতবর্ষে কিন্ত আমানের মাথাব্যথ! ঈশ্বরের বিভিন্রভাবে প্রকাশের অধিকার 
নিয়ে। 

সর্বপ্রকার ধর্মমতই বেদাস্তের অস্তভূক্ত। ভারতবর্ষে আমাদের একটা 
স্বতন্ত্র ভাব আছে। আমার ষর্দি একটি সম্তান থাকত, তাকে মন£সংযমের 
অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে একপঙ.ক্তি প্রার্থনার মস্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোন 
প্রকার ধর্মের কথ! আমি শিক্ষা! দিতাম না। তোমরা যে অর্থে প্রার্থন। 
বলো, ঠিক তা নয়, সেটি হচ্ছে এই : “বিশ্বের শ্রষ্টা যিনি, আমি তাকে ধ্যান 
করি; তিনি আমার ধীশক্তি উত্ব দ্ধ করুন। তারপর সে বড় হয়ে নান। 
মভ এবং উপদ্দেশ শুনতে শ্তনতে এন কিছু একট। পাবে, যা তার করছে 
সত্য ঝলে মনে হবে। তখন সেই সত্যের যিনি উপদেষ্টা, সে তারই শিষ্য 
হবে । শ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা যহম্মদ---ধাকে ইচ্ছা! সে উপাঁসন! করতে পাবে ; এদের 
প্রত্যেকের অধিকার আমরা মানি, আর সকলের নিজ নিজ ইষ্ট বা মনোনীত 
পস্থা অনুসরণ করবার অধিকারও আমরা স্বীকার করি। .স্থতরাং এট! 
খুবই ম্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নিবিরোধে 
আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী গ্রীষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হ'তে 
পাবি । | 

আমরা জানি যে, সব ধর্ষপথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌছানো যায় 
কেবল আমাদের চোখ দিয়ে ভগবানকে ন। দেখলে থে পৃথিবীর উন্নতি 
হবে না, তা নয়, আর পৃথিবী-ন্ুদ্ধ লোক আমার বা আমাদের চোখে 
ঈশ্বরকে দেখকেই সব ভাল হয়ে যাবে, তাও নয়। আমাদের মূল ভাব 
হচ্ছে এই যে, তোমার ধর্মর্িশ্বীস আমার হ'তে পারে না, আবার আমার 
মতবাদও তোমার হ'তে পারে না। আমি আমার নিজেরই একটি 
সম্প্রদায়। এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষে আমরা এমন এক ধর্মমত সষ্টি 


২৩৪ তবামীজীর বাণী ও রচন। 


করেছি, যাঁকে আমর! একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ধর্মপদ্ধতি ব'লে বিশ্বাস করি, 
কিন্ত এর যুক্তিবত্তায় আমাদের বিশ্বাস নির্ভর করছে সকল ঈশ্বরান্বেষীকে 
এর অন্তভূক্ত ক'রে নেওয়ার ওপর ঃ সর্বপ্রকার উপাসনাপদ্ধতির প্রতি 
সম্পূর্ণ উদ্দারতা দ্েখানে! এবং জগতে ভগবদভিমুখী চিস্তাপ্রণালীগুলি গ্রহণ 
করবার ক্ষমতার ওপর । আমাদের নিয়মপদ্ধতির মধ্যেও অপূর্ণতা আছে, 
তা আমর স্বীকার করি, কেন না তত্ববস্ত হচ্ছে সকল নিয়মপদ্ধতির উর্ধে; 
আর এই স্বীকৃতির মধ্যেই আছে অনস্ত বিকাশের ইঙ্গিত ও প্রতিশ্রুতি । 
মত, উপাসন। এবং শাস্ত্র মানুষের স্বরূপোপলব্ধির উপায় হিসাবে ঠিকই, কিন্তু 
উপলব্ধির পরে সে সবই পরিহার করে। বেদাস্তদর্শনের শেষ কথা, “আমি 
বেদ অতিক্রম করেছি”__আচার-উপালন।, যাগষজ্ঞ এবং শাস্গ্রন্থ, যার সাহায্যে 
এই মুক্তির পথে মানুষ পরিভ্রমণ করেছে, তা সবই তার কাছে বিলীন হয়ে 
যাঁয়। “সোহহং, সোৌইহম্‌--আমিই তিনি-_-এই ধ্বনি তখন তার কে উদ্‌্গীত 
হয়। ঈশ্বরকে “তুমি” সম্বোধন তখন অপহনীয়, কারণ সাধক তখন তাঁর 
“পিতার সঙ্গে অভিন্ন” । 

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য বেদের ততখানিই গ্রহণ করি, যতখানি 
যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদমতের অনেক অংশ বাহতঃ পবম্পরবিরুদ্ধ । 
পাশ্চাত্যে যাকে “প্রত্যারদিষ্ট বাণী” বলে এগুলি তা নয়, কিন্ত এগুলি ঈশ্বরের 
সম জ্ঞান বা সর্বজ্ঞত্ব, যা আমাদের ভিতরেও আছে। তা ব'লে 
যে-বইগুলিকে, আমরা বেদ বলি, শুধুমাত্র এগুলির মধ্যেই এই জ্ঞানভাগ্ার 
নিঃশেষিত-__-এ-কথা। বল। বাঁতুলত) । আমরা জানি, সব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের 
মধোই তা বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে আছে। মন বলেন, বেদের যে অংশটুকু 
বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটুকুই যথার্থ বেদ; আমাদের আরও অনেক 
মনীষী এই মত পোষণ করেন। পৃথিবীর ধর্মগ্রস্থগুলির মধ্যে একমাত্র 
বেদই ঘোষণ। করেন, বেদের নিছক অধ্যয়ন অতি গৌণ ব্যাপার । 

ত্বাধ্যায় তাঁকেই বলে, “যার দ্বারা আমর। শাশ্বত-সনাতন সত্য উপলব্ি 
কৰি” এবং তা নিছক পাঠ, বিশ্বাস বা তর্ক-যুক্তির দ্বার! সম্ভব নয়? সম্ভব 
একমাত্র অপরোক্ষাঙ্ছভূতি ও সমাধির দ্বারা । সাধক যখন এই অবস্থ! প্রাপ্ত 
হন, তখন তিনি সগ্ুণ ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন। অর্থাৎ তখন “আমি আর 
আমার পিতা এক |, নিবিশেষ ব্রন্মের সঙ্গে এক বলেই তিনি নিজেকে জানেন 


ধর্মের মূলতত্ব ২৩৫ 


এবং নিজেকে সগুণ ঈশ্বরের মতো মনে করেন । মায়ার আঁবরণ--অজ্ঞানের 
মধ্য দিয়ে দেখলে ব্রহ্মা সগুণ ঈশ্বর ঝলে বোধ হয়। 

পঞ্চক্দিয়ের সহায়ে ঘখন তার কাছে সমুপস্থিত হই, তখন আমর তাঁকে 
শুধু সগুণ ভগবান্‌ বূপেই ধারণা করতে পারি। ভাবটি হচ্ছে এই, আত্ম! 
কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহা হ'তে পারেন না। জ্ঞাত আবার নিজেকে জানবে কেমন 
করে? কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনই নিজেকে প্রতিবিশ্বিত করতে 
পারেন, আবু এই প্রাতিবিহ্বের সর্বোচ্চ ক্ধপ, আত্মার এই ইজ্রয়ানুভবগম্য 
অভিবাক্তিই লগুণ ঈশ্বর । পরমাত্মাই হচ্ছে সনাতন তত্ববস্ত এবং তাঁকে 
প্রকটিত করবার জন্তই আমর? অনস্তকাল ধরে সাধন করছি, আর এই 
সাধনার মধ্য দিসেই জগৎ্-রহুস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে ; ইহাই জড় । কিন্তু এসব 
খুব দুর্বল প্রয়াস, এবং আমাদের কাছে সম্ভবপর- আত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাঁশ হচ্ছে 
সগ্ুণ ঈশ্বর । 

তোমাদেরই জনৈক পাশ্চাত্য চিস্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন, “একটি উত্তম 
ভগবান্‌ গড়াই মানুষের মহত্তম কীতি ) যেমন মাহুষ, তেমন ভগবান্‌। এই 
রকম মানবিক প্রকাশ ছাড়া, অন্ত কোন উপায়েই মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন 
করতে পাবে না। ফা ইচ্ছা বলো, ঘত খুশি চেষ্টা কর, তুমি ভগবান্‌কে 
মানু ব্যতীত অন্ত কিছুই কল্পনা করতে পার না এবং তিনি ঠিক তোমারই 
মতে।। একজন নির্বোধ লোককে বল। হয়েছিল-_শিবের একটি মৃতি নির্মাণ 
করতে ; বেশ কিছুদিন দারুণ হাঙ্গীমা করে অবশেষে-_-সে একটি বানরের 
মৃতি তৈরী করতে পেরেছিল মাত্র! ঠিক তেমনই, যখনই আমর? ঈশ্বরের 
পরিপূর্ণ সত। ভাবতে চেষ্টা করি, তখনই নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হই, কারণ 
আমাদের মনের বর্তমান প্রকৃতি অন্ষষায়ী ঈশ্বরকে ব্যক্তিকূপে দেখতেই আমর 
বাধ্য । যদি মহিষের কখনও ভগবানকে পূজা করবার বাসনা করে, তবে 
তাদের নিজ-প্রকৃতি অস্থায়ী "ভার। তাকে মস্ত একট মহিষ বলেই ভাববে ; 
একট। মাছ যর্দি ভগবান্কে উপাসন1 করতে ইচ্ছ। করে, তা হ'লে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
তার কল্পনা হবে ষে, তিনি নিশ্য়ই প্রকাণ্ড এক মাছ; ঠিক সেই প্রকাঁর 
মানুষ তাকে মাজুষ বলেই চিত্ত করে । মনে কর যেন এই মান্ছষঃ মহিষ এবং 
খাছ সব এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, নিজ নিজ আঁকার ও সামর্থ্যান্থযাঁয়ী তারা 
ঈশ্বররূপ সমুদ্রজলে পুর্ণ হ'তে চলেছে। মানুষের মাঝে সে-জল মাহুষেরই 
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আকার নেবে, মহিষের মধ্যে মহিষের আকার এবং মাছেতে মাছেরআকার ) ঠ 
কিন্তু প্রতি পাত্রে ঈশ্বরসমুক্রের সেই একই জল । 

ছু-রৰম মান্ছষ ভগবান্‌কে ব্যক্কিন্পে উপাপনা করে না-_-নরপশ্ড, যাদের 
ধর্ম ব'লে কিছু নেই ; এবং পরমহুংস, ধিনি মন্গপ্-প্রকৃতির সকল সীম! অতিক্রম 
করেছেন। সমস্ত প্রকৃতিই তার কাছে শ্ব-স্বরূপ হয়ে গেছে, তিনিই শুধু 
ঈশ্বরকে তাঁর স্ব-ূপে পুজা! করতে পারেন । সেই নরপজ্জ উপানন। করে না তার 
অজ্ঞতার জন্য, আর জীবন্ুক্তের৷ উপাসন] করেন না, তার নিজেদের মধ্যে 
ভগবানকে দেখছেন ঝলে। তাদের কোন সাধন। থাকে না, ঈশ্বরকে তার! 
স্বীয় আক্মার দ্বধূপ ব'লে বোধ করেন। তারা বলেন, 'সোহহং, সোহহম্‌?_- 
আমিই তিনি; তাবা নিজেদের উপাসন। নিজেরা আঁর করবেন কিভাবে? 

একট! গল্প বলছি তোমাদের। একটি সিংহশিশু তার মরণাপন্ন জননীর 
ছাঁরা কোনভাবে পরিত্যক্ত হুয়ে একদল মেষের মধ্যে এসে জুটেছিল। 
মেষেরাই তাকে খাওয়াত আর আশ্রয়ও দিয়েছিল । সিংহটি ক্রমশঃ বড় হয়ে 
হাটতে শিখল এবং মেষের। ষখন 'ব্য। ব্যা” করে, সেও “ব্য ব্য, করতে 
লাগলে! । একদ্ন অপর একটি সিংহ কাছাকাছি এসে পড়ে । অবাক্‌ 
হয়ে দ্বিতীয় সিংহুটি জিজ্ঞানা ক'রে উঠল, “আরে, তুমি এখানে কি করছ ? 
কারণ সে শুনে ফেলেছিল, সিংহশিশুটিও বাকী সকলের সঙ্গে “ব্যা ব্যা, 
ক'রে ডাকছে। 

ছোট সিংহটি “ব্য ব্যা” ক'রে বললে, আমি ছোট মেষশিশু, আমি 
নেহাঁৎ শিশু, বড় ভয় পেয়েছি আমি । প্রথম .সিংহটি গর্জন ক'রে উঠল, 
'আহাম্বক!। চলে এসো, তহোযাকে একট1 মজা দেখাব ।” তারপর সে 
তাকে একটা শান্ত জলাশয়ের ধারে নিষ়্ে গিয়ে, তার প্রতিবিহ্টি দেখিয়ে 
তাঁকে ব*লল, “তুমি হচ্ছ একটি সিংহ--আমার দিকে তাকাও, এ মেষটিকে 
দেখ, আর তোমার নিজের চেহারাও এই দেখ । সিংহশিশুটি তখন তাকিয়ে 
দেখল আর ঝ'লল, “ব্য। ৰ্যা, আমি তো৷ মেষের মতো দেখতে নই-_ঠিক আমি 
সিংহই বটে 1 তারপর এমন গর্জন সে করে উঠল, যেন পাহাড়ের ভিত 
পর্স্ত কেপে উঠেছিল। 

আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা । মেষ-সংস্কারের আবরণে আমর] সকলেই 
সিংহ । আমাদের পরিবেশই আমাদগকে দুৰবল ও মোহ্গ্রন্ত ক'রে ফেলেছে । 


ধর্মের মুল তত্ব ২৩৭ 


বেদাস্তের কার্ধ হচ্ছে এই মোহ-বিমোচন । মুক্তই আমাদের চরম লক্ষ্য । 
প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি আনুগত্য মুক্তি--এ-কথা আমি শ্বীকার করি না। 
এ-কথার অর্থ ঘে কী, তা আমি বুঝি ন1।' মাযের ইউন্নতির ইতিহান 
অন্ুষায়ী প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে যাওয়াই উন্নতির কারণ। কেউ কেউ 
হয়তে। বলবেন, সাধারণ নিয়মকে জয় কর তো উচ্চতর নিয়মের সাহাষ্যেই 
হয়ে থাকে, কিন্ত বিজয়ী মন সেখানেও মুক্তিকেই খুঁজে বেড়ায়, আর 
যখনই জানতে পারে, নিক্ষযের মধ্য দিয়েই সংগ্রা, তখনই সে তাও 
জয় করতে চায়। সুতরাং মুক্তিই হ'ল সর্বকালের আদর্শ। বৃক্ষ কখনও 
নিশ্মকে অমান্য করে নাঃ কোন গরুকে কখনও চুরি করতে দেখিনি। 
বিজ্ক কদাপি মিথ্যা বলে না) তথাপি তাঁরা মান্থষের চেয়ে বড় নয়। 
নিয়মের প্রতি অন্ুরক্কি শেষ পধস্ত আমাদের জড় পদার্থেই পরিণত করে-_-তা 
সমাজে হোক, বাঁজনীতিতে হোক বা ধার্মই হোক। এ-জীবন তে] 
মুক্তিরই উদাত নির্ধোষ $ আচার-নিয়মের আধিক্য মানে মৃত্যু । হিন্দুদের 
মতো! অন্ত কোন জাতির এত বেশী সামাজিক নিয়ম-কানুন নেই, যার ফল 
জাতীয় মৃত্যু । কিন্তু হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, ধর্মের মধ্যে তারা কোন 
মতবাদ ব। নিয়মাঁদি আনেনি । তাদের ধর্মের তাই সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে। 
এই ধর্মের মধ্যেই আমর] সবচেয়ে বাস্তবদৃষ্টিসম্পম্--আর তোমর1] সেখানেই 
সবচেয়ে বাস্তব দৃষ্টিহীন। 

আমেরিকাতে জনকয়েক লোক এসে ব'লল, “আমরা একটা যৌথ কারবার 
ক'রব', পাচ মিনিটের মধ্যেই তা হয়ে গেল। ভারতবর্ষে কুড়িজন লোক 
মিলে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে যৌথ কারবার সম্পর্কে আলোচন। করতে পাবে 
এবং তাতেও হয়তো! ত গঠিত হবে না; কিন্তু কেউ ঘদি বিশ্বাস করে ষে, 
চল্িশ বংলর উধ্ববান্থ হয়ে তপস্যা করলে সে জ্ঞানলাভ করবে--তা সে 
তৎক্ষণাৎ করবে! কাজেই আমরা আমাদের ভাবে বাস্তববুদ্ধিসম্পনন, 
তোমরাও তেমনি তোমাদের ভাবে । 

কিন্তু অনুভব-বাজ্যে প্রবেশের যত পথ, তাঁর মের পথ হচ্ছে অন্রগ। 
ঈশ্বরে অন্থরাগ হ'লে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়, কারণ সবই তার 
হৃষ্টি। ভক্ত বলেন, “ঠারই তো! সব, আর তিনিই আমার প্রেষাম্পদ; আগ্ম 
তাকেই ভালবাসি । এমনি ক'রে ভক্তের কাছে সব কিছু পবিত্র হয়ে ওঠে, 
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কারণ সকল বস্তই তার। তা হ'লে আমরা কি করেই ব1 কাউকে কই দিতে 
পাবি? কেমন ক'রে তবে অপরকে ভাল না বেসে পানি? ঈশ্বরকে 
ভালবাসবার সঙ্গে সঙ্গে ভারই ফলক্ধপে অবশেষে প্রত্যেকের প্রতিই ভালবাসা 
এসে যাবে । যতই ঈশ্বরের কাছাকাছি যাব, ততই দেখতে থাকব যে, 
তাতেই সব কিছু রয়েছে, আমাদের হৃদয় হবে তখন প্রেষের অনস্ত প্রশ্রবণ। 
প্রেমের দিব্যালোকে মানুষ র্ূপাস্তরিত হয়ে যায়, আর শেষ পর্বস্ত সেই মধুর 
এবং উদ্দীপনাময় সত্যটি উপলব্ধি করে- প্রেম; প্রেমিক আর প্রেমাম্পদ্-_ 


তত্বতঃ একই । 


ধর্মের দাবি 

আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে ঘে আপনারা শিশুকালে উদ্দীয়মান 
জ্যোতির্ময় সুর্কে কত আনন্দের সহিতই ন। অবলোকন করিতেন $ আর 
আপনার সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে ভাম্বর অস্তাচলগামী 
হূর্ধকে স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া! অস্ততঃ কল্পনাসহায়ে অদৃশ্য লোকে 
অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টাও করেন। বস্ততঃ এই ব্যাপারটি সমগ্র বিশ্বের 
ভিত্তিমূলে রহিয়াছে__অদৃশ্তলোক হইতে উদয় এবং উহাতেই পুনরায় 
অস্তগমন, অজান। হইতে এই সমগ্র বিশ্বের উত্তব, পুনরায় অজানার ক্রোড়ে 
অনুপ্রবেশ $ শিশুর মতো অন্ধকার হইতে হামাগুড়ি দিয়া আবিভূত হওয়া 
এবং পুনরায় বৃদ্ধ বয়সে হামাগুড়ি দিয়া কোনপ্রকারে অন্ধকারের মধ্যে 
ফিরিয়া যাওয়া । 

আমাদের এই বিশ্ব, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগৎ, এই যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহা 
ব্রহ্মাগুটি উভয় প্রাস্তেই অসীম, অজ্ঞেয় ও চির অজ্ঞাতের দ্বার আবৃত। 
অনুসন্ধীন- এই অজ্ঞাত সম্বন্ধেই অনুসন্ধান চলে, প্রশ্ধ এখানেই চলে, তথ্যও 
এইখানেই বহিয়াছে, ইহাই মধ্য হইতে পেই আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা 
জগতে ধর্ম” নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকতপক্ষে ধর্ম ইন্ড্রিয়গ্রাহা ইহলোকের 
বন্ত নয় ১ ইহু। অতীন্ড্রিয় স্তরের বস্ত। ইহ যুক্তি-বিচারের অতীত, ইহ। 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ স্তরের অস্তভূক্ত নয়। ইহা এমন একটি প্রত্যক্ষ দর্শন, এমন 
একটি দেব-প্রেরণা, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের মধ্যে এমন এক আত্ম-নিমজ্জন 
যাহার ফলে অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত অপেক্ষাও নিবিড়ভাবে জান। যায়; কারণ 
লৌকিক অর্থে ইহার জ্ঞান সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস মানব-মনের এই 
অন্থসন্ধিৎসা ত্হির আদি হইতেই চলিয়। আলিতেছে। জগতের ইতিহাসে 
এমন কোন সময়ই ছিল না, ঘখন মানুষের বিচাঁরশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অথচ 
এই প্রচেষ্টা_-এই অতীন্দ্রিয় বস্তর অন্ুুসন্ধিৎস1 ছিল না।। আমর হয়তে। 
দেখিতে পাইলাম, আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ্বে, এই মানব-মনে একটি ভাবনার 
উদয় হইল, কিন্ত কোথা হইতে ইহার উত্তব হইল, তাহা! আমরা জানি না, 
এবং যখন ইছ। বিলুপ্ত হয়, তখনই বা ইহ। কোথায় যায়, তাহাও আমর] 
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জানি না। এই ক্ষুপ্র জগৎ ও বিরাট ব্রক্ধাণ্ড, একই উৎন হইতে উদ্ভূত হয়, 
একই ধারাঘ় চলে, একই প্রকার শ্ভরসমষ্টি অতিক্রম করে এবং একই পর্দায় 
ঝন্কত হয়। 

আমি আপনাদের সম্মুখে হিন্দুদের এই মতবাদ উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিব ষে, ধর্ম বাহির হইতে আসে না, অস্তর হইতে উৎসারিত হয়। আমার 
বিশ্বাদ_ ধর্ম মান্ষের এমনই মজ্জাগত যে, যতক্ষণ ষাঁছ্ষ দেহ ও মন ত্যাগন। 
করে, চিন্তা ও প্রাণের গতি নিরুদ্ধ না কন্ষে, ততক্ষণ ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে 
না। যতক্ষণ মানুষ চিন্তা করিতে সমর্থ থাকিবে, ততক্ষণ পধস্ত-_এই প্রয়াস 
থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মাস্ছষের কোন না কোন রকম ধর্ম থাকিবেই, এই- 
রূপে আমর! দেখিতে পাই--জগতে নানা ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে । এইগুলির 
অনুশীলনে মাছৃষ দিশেহারা হইয়! যায়, কিন্ত অনেকে যদিও মনে করেন যে 
"এ জাতীয় গবেষণ। বৃথ1, তথাপি বস্ততঃ উহ] বৃথা নয়। এই বিশ্ঙ্খলার মধ্যেও 
একটি সামপ্রস্ত আছে, এই-সকল বেতাল বেহ্রের মধ্যেও একটি সঙ্গীতের 
ছন্দ পাওয়। যায়ঃ যিনি শুনতে চেষ্ট। করিবেন, তিনিই সে ছন্দ শুনিতে 
পাইবেন।, 

বর্তমান সময়ে সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন হইল, যদি ইহাই সত্য হয় যে, 
জেন এবং জ্ঞাত বস্তর উভয় প্রান্তে অজ্ঞেয় এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অনন্তের 
বেন রহিম্নাছে, তবে সেই অজানাকে জানিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? 
কেন আমর। জ্ঞাত বদ্ধ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব নী, কেন আমরা পানাহার 
এবং সমাজের মঙ্গলসাধনকল্লে সামান্ত কিছু করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিব না? 
এই ধারণাই পর্বত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া আছে। পণ্ডিত অধ্যাপক 
হইতে আরম্ভ কিয়া অস্ফুটভাষাভাষী শিশু পর্যন্ত সকলেই বলে ঃ জগতের 
উপকার কর ধর্ম বলিতে এইটুকুই বুঝায়; ইন্দ্রিয়াতীত বস্ত সম্পর্কে মাথ। 
ঘামাইও না। এই কথ। এত বেশী ক্ষেত্রে বল হইয়! থাকে যে, এখন ইহা 
একটি অবধারিত সত্যে পরিণত হুইয়1 গিয়াছে । 

কিন্তু সৌভাগোন বিষয় এই যে, আমর স্বভাবতই ইহার ও উর্ধে অনুসন্ধান 
করিতে বাধ্য । এই যে বর্তমান, এই যে বাক্ত, তাহ অব্যক্কের এক অ-* 
মাত্র। এই ইন্দ্রিযগ্রাহা বিশ্ব যেন সেই অনস্ত অধ্যাত্মলোকের এমন এক 
অংশ, এমন একটি খণ্ড, যাহা এই ইন্দ্রি়গ্রাহা চেতনস্তণের মধ্যে প্রলারিং 
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হইয়! পড়িয়াছে। সেই অতীন্ড্রিয় তত্বকে বাদ দিয়। কেবল এই প্রসারিত ক্ষুত্র 
ংশটিকে কিন্ধপে বুঝা যায় বা ব্যাখা? কর নম্ভব? সক্রেটিস স্বন্ধে 
কথিত আছে যে, এথেম্দ নগরীতে একদা বক্তৃত। করিবার কালে তিনি 
এমন একজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, যিনি ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রীনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সক্রেটিস তাহাকে বলিলেন, মান্তষের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় 
হইল “মানুষ | ব্রাঙ্ধণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়! বলিলেন, “ঈশ্বরকে না 
জানিয়া আপনি মাচগষকে জানিবেন কিরূপে ? এই যে ঈশ্বর, এই যে সদা অজ্ঞেয় 
সভা, অথবা পরমতত্ব, অথব! অনস্ত বস্ত, অথব। নামহীন সত্তা_-আপনি 
তাহাকে যে নামে ইচ্ছা] অভিছিত করিতে পারেন-_একমাত্র তাহাকে অবলম্বন 
করিয়াই জ্ঞাত ও জ্ঞেয় অর্থাৎ এই বর্তমান জীবনের যৌক্তিকত। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
কর! বা অবস্থিতির মূল কারণ প্রদর্শন কর! সম্ভব । আপনার সম্মুথস্থ যে-কোন 
অতি-জড়বস্তই ধরুন--যে-সব বিদ্যা অতীব জড়-বিষয়সন্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলিয়। 
পরিচিত, তাহার যে-কোনটি--য্থ। রসায়ন-বিছ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতিবিজ্ঞান 
বা প্রাণী-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন $ ক্রমাগত তাহার অন্থশীলন করিয়া চলুন-_ 
দেখিবেন স্কুল রূপগুলি ক্রমেই বিলীন হইয়া সুম্মে পরিণত হইতেছে, 
অবশেষে এমন একটি বিন্দুমদৃশ কেন্দ্রে আনিয়। পৌছিতেছে, যেখানে আপনি 
জড় হইতে অ-জড়ে উপনীত হইবার জন্য একটি বুহৎ লম্ফ প্রদান করিতে 
বাধ্য । স্ুল বিগলিত হইয়। সুক্মাকার গ্রহণ করে, পদার্থ-বিজ্ঞান দর্শন-শাস্তে 
পরিণত হয় 3 জ্ঞানর্লাঙ্গের সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়! পরিলক্ষিত হয়। 
আমাদের যাহ। কিছু আছে- আমাদের সমাজ, আমাদের পরস্পরের 
মহিত সম্পর্ক, আমাদের ধর্ম এবং আপনার যাহাকে নীতিশাস্্ নাষে 
অভিহিত কৰরেন--সর্ব ক্ষেত্রেই এই এসই কথা প্রযোজ্য । কেবলমাত্র 
উপযোগিতার ( 51105 ) ভিত্তিতে নীতিশান্ত্র গণ়য়। তুলিবার বহু প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। আমি প্রতিদ্বন্বিক্ষপে যে কোন ব্যক্তিকে এইকরধপ কোন ন্যায়- 
সম্মত নীতিশাস্্ব গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করিতেছি । তিনি হয়তো! অপরের 
উপকার সাধন করিতে উপদেশ দ্িবেন। «কেন এরূপ করিব? যেহেতু 
এক্ধপ করাই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক উপঘোগী'। এখন ধর ধাক, 
কোন বাক্তি যর্দ বলে, “আমি উপযোগিতা গ্রাহা করি না, আমি 
অপরের কঠচ্ছেদ্দ করিয়া নিজে ধনী হইব।” আপনি তাহারে কি উত্তর 
৩-১৩ 
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দিবেন? সে তো আপনার প্রয়োজনবাদেরই আশ্রয় লইয়া এ প্রয়োজনবাদকেই 
নন্যাৎ করিয়া দ্িল। আমি যদি জগতের উপকার সাধন করিঃ তাহাতে 
আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমি কি এতই নির্বোধ যে, অপরে 
যাহাতে হ্বখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য পণরশ্রম করিয়া জীবনপাত 
করিব? যদ্দি সমাজ ব্যতীত অপর কোন চেতন বস্ত ন। থাকে, পঞ্চেক্রিয় 
ব্যতীত জগতে অপর কোন শক্তি ন। থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেই বা 
সখী হইব ন। কেন? যদি আইন-রক্ষীদের করতল হুইতে নিজেকে মুক্ত 
রাখিতে পাবি, তবে আমি কেন আমার ভ্রাতৃবর্গের কঠচ্ছেদ করিয়। 
নিজে সখী না হইব? আপনি ইহার কি উত্তর দিবেন? আপনাকে ইহার 
সমর্থনে কোন উপযোগিতা দেখাইতে হুইবে। এইরূপে যখনই আপনার 
যুক্তির ভিত্তি শিথিল করিয়! দেওয়া হয়, তখনই আপনি বলেন, ওহে বন্ধুবর, 
জগতে ভাল করাই ভাল । মানব-মনের অস্তনিহিত যে শক্তি বলে, ভাল 
হওয়াই ভাল, যে শক্তি আমাদের নিকট অতি সমুজ্বল আত্মার মহিম। 
প্রকাশ করে, সাধুত্বের সৌন্দ্য__পুণ্যের সর্বমনোহর আকর্ষণ প্রকটিত করে, 
মলের অনস্ত শক্তির পরিচয় দেয়, মেই শক্তিটির স্বরূপ কি? তাহাকেই 
তে। আমর “ঈশ্বর বলি। তাই নয় কি? 

দ্বিতীয়তঃ এবার আমি এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছি, যেখানে 
সাবধানে কথ। বলিতে হয়। আমি আপনাদের মনোযষোগ আকর্ষণ 
করিতেছি এবং অন্থরোধ করিতেছি, যাহাতে আপনারা আমার বক্তব্য 
শুনিয়াই ত্রত কোন সিদ্ধাস্ত ন। করিয়া ফেলেন । আমরা এই জগতে 
উপকার সাধন বিশেষ কিছুই করিতে পারি না। জগতের কল্যাণ করা 
ভাল কথা। কিন্ত এই জগতের কোন বিশেষ উপকার আমর! করিতে পারি 
কি? এই যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে কি 
খুব বেশী কিছু উপকার করিতে পারিয়াঁছি, জগতের মোট স্কখের পরিমাণ 
কি বুদ্ধি করিতে পারিয়াছি? জগতে স্ুখ-স্যট্টির জন্ত নিত্যই অসংখ্য উপায় 
উদ্ভাবিত হয়, এবং এই প্রক্রিয়া শত-সহন্তর বৎসর ধরিয়। চলিতেছে । আমি 
আপনাদিগকে প্রশ্ন করি, এক শভাব্দীকাঁল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মোট 
স্থখের পরিমাপ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? তাহ] সম্ভব নয়। মহাপাগরের বুকে 
কোথাও না কোথাও গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াই উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে পারে। 
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যদ্দি কোন জাতি ধনী ও শক্তিশালী হুইয়! উঠে, তাহ। অন্য কোন জাতির 
ধনসম্পদ্‌ ও ক্ষমতার হাঁস করিয়াই হইয়। থাকে । প্রাতিটি নবাবিষ্কৃত হস্ত 
বিশ জনকে ধনী করিতেছে আর বিশ সহম্রকে দরিত্র করিতেছে । সর্বন্্রই 
দেখা ঘায়-_প্রতিযোগিতার এই সাধারণ নিয়মের অভিব্যক্তি। মোট স্ুর্ত 
শক্তির পরিমাণ সর্বদ। একই থাকে । আরও দেখুন এই কার্যটাই নিবুদদ্ধিতার 
পরিচায়ক $ ছুঃখকে বাদ দিয়। আমর] হ্থখের ব্যবস্থা করিতে পারি- ইহা 
অযৌক্তিক কথ।। ভোগের এই-সকল উপকরণ স্থষ্টি করিয়া আপনার! 
জগতের অভাব বুদ্ধি করিতেছেন এই মাত্র । আর অভাবের বৃদ্ধি অর্থ 
হইল অতৃপ্ত বাসন, যাহা কখনও প্রশমিত হইবে না । কোন্‌ বন্ভ এই অভাব-_ 
এই তৃষ্ণা! পরিতৃপ্ত করিতে পারে? যতক্ষণ এই তৃষ্ণা থাকিবে, ততক্ষণ 
ছুঃখ অনিবার্ধ। জীবনের ম্বাভাবিক ধারাই এই যে, পর পর ছুঃখ এবং 
হ্ধখ ভোগ করিতে হয়। তারপর আপনি কি মনে করেন যে, পৃথিবীর 
মঙগল-সাধনের কর্ম আপনার উপরই অর্পণ করা হইয়াছে । আর কি কোন 
শক্তি এই বিশ্বে কার্য কর্রিতেছে ন1? যিনি সনাতন, সর্বশক্তিমান্, করুণাময়, 
চিরজাগ্রত-_খিনি সমগ্র বিশ্ব নিদ্রামগ্র হইলেও নিজে কখনও নিন্দিত হন না, 
ধাহার চক্ষু সতত নিনিমেষ, সেই ঈশ্বর কি আমার ও আপনার হস্তে তাহার 
বিশ্বকে লমর্পণ করিয়! মৃত্যু বরণ করিয়াছেন বা বিশ্ব হইতে বিদায় 
লইয়াছেন? এই অনস্ত আকাশ ধাহার সদ] উন্মীলিত চক্ষু-সদৃশ, তিনি কি 
মৃতযু-কবলিত হইয়। নিশ্চিহ হইয়া গিয়াছেন? তিনি কি আর এই বিশ্বের 
পালনাদি করেন ন।? বিশ্ব তো! বেশ ভালভাবেই চলিতেছে, আপনার 
ব্যস্ত হইবার তো) কোন প্রয়োজন নাই; এসকল ভাবিয়া আপনার 
তুখ ভোগ করিবার প্রয়োজন নাই । 


[ম্বমীজী এখানে মেই লোকটির গল্প বলিলেন, যে ভূতের দ্বার আপনার 
কর্ণ করাইতে চাহিয়াছিল, এবং ভূতকে ক্রমাগত কর্ষের নির্দেশ দিয়াছিল ১ 
কিন্ত পরিশেষে আর তাহাকে নিযুক্ত রাখিবর মতে! কোন কর্ম না 
পাওয়ায় একটি কুকুরের বাক1 লেজকে সোঁজ! করিতে দিয়াছিল। ] 


এই বিশ্বের উপকার-সাধন করিতে গিয়া আমাদেরও সেই একই অবস্থায় 
পড়িতে হইয়াছে । হে ভ্রাতৃবুন্দ, আমরাও ঠিক তেমনি এই শতসহত্র 


২৪৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন? 


বৎসর ধরিয়। কুকুরের লেজ মোজা করিবার কাজে লাগিয়া আছি। ইহ! 
বাতব্যাধির মতো! । পাদদেশ হইতে বিতাড়িত করিলে উহা! মন্তকে আশ্রয় 
লয়, মন্তক হুইতে বিতাড়িত করিলে অপর কোন অঙ্গে আশ্রয় লয়। 
আপনাদের অনেকেরই নিকট জগৎ সম্বন্ধে আমার এই মতটি ভয়়াবহ- 
ভাঁবে নৈরাশ্তজনক বলিয়! মনে হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। 
নৈরাশ্বাদ ও আশাবাদ, ছুই-ই ভ্রাস্ত মত-_ছুই-ই অতিমাত্রায় চরম। 
ষতক্ষণ পধস্ত কোন ব্যক্তির অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় থাকে, পৰিধানে 
উত্তম বস্ত্র থাকে, ততক্ষণ পর্ধস্ত সে অত্যন্ত আশাবাদী, কিন্তু সেই মানুষই 
ষখন সবণকছু হারায়, তখন চরম নৈরাশ্টবাদী হইয়! উঠে। যখন কোন 
ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধনসম্পদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় এবং একেবারে দ্ীন- 
দরিদ্র হইয়া যার, কেবল তখনই মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণারাশি 
তাহার নিকট সবেগে আবিভূতি হয়। সংসারের স্বর্ূপই এই । যতই 
দেশদেশাস্তর ভ্রমণ করিয়। জগতের সহিত অধিক পরিচিত হইতেছি, যতই 
আমার বয়শল হইতেছে, ততই আমি নিরাশাবাদ ও আশাবাদের মতো? 
চরম মত পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই জগৎ ভালও নয়, 
মন্দও নয়; ইহা প্রভুর জগৎ। ইহা ভাল-মন্দ উভয়ের অতীত, নিজের 
দিক হইতে ইহ। সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ । ভগবাঁনেরই ইচ্ছায় কাজ চলিতেছে, 
এবং এই-সকল বিভিন্ন চিত্র আমাদের সম্মুখে আমিতেছে ; অনাদি অনস্ত কাল 
ধরিয়। ইহা চলিতে থাকিবে । ইহা! একটি স্থবৃহৎ ব্যায়ামাগার তুল্য ঃ এখানে 
আমাকে আপনাকে ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আসিয়। ব্যায়াম অভ্যাস করিতে 
হইবে এবং নিজদিগকে সরল ও দোষশূন্ত করিয়া! লইতে হইবে । জগৎ এই 
উদ্দেশ্যেই স্ষ্ট হইয়াছে । ভগবান্‌ ষে ক্রটিহীন জগৎ স্যষ্টি করিতে পারিতেন 
না বা জগতে ছঃখের ব্যবস্থা কর! ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল না, তাহ] নয়। 
আপনার] দেই ধর্মযাজক ও তরুণীর কাহিনী স্মরণ করুন ; একটি 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উভয়েই চন্দ্র অবলোকন করিয়া কলঙ্করেখাঁগুলি 
দেখিতে পাইলেন । ধর্মযাজক বলিলেন, “ওইগুলি নিশ্চয়ই গির্জার চূড়া ।” 
তরুণী বলিলেন “বাজে কথা, ওর] নিশ্চয়ই চুম্বনরত তরুণ প্রণয়ীষুগল ।' 
এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের দর্শনও অন্রূপ। আমরা যখন জগতের 
ভিতরে থাকি, তখন মনে করি, উহার অন্তর্ভতাগ দেখিতেছি। আমর! 


ধর্মের দাবি ২৪৫ 


জীবনের যে স্তরে থাকি, তদন্গযায়ী বিশ্বকে দেখি । র্নান্নাঘরের অগ্নি ভালও 
নয়, মন্দ নয়। যখন এই অগ্নি আপনার আহার্য প্রস্তত করিয়! দেয়, 
তখন আপনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলেন, “অশ্ি কত ভাল!” অগ্নি 
যখন আপনার আঙুল দগ্ধ করে, তখন আপনি বলেন, “ইহা! কি জঘন্ত!; 
ঠিক একইভাবে এবং সমযুক্তিসহায়ে একথা বল যায়, “এই বিশ্ব ভালও 
নয়, মন্দও নয়। এই সংসারটি সংসার ছাড়! আর কিছু নয়; এবং 
চিরকাল তাহাই থাকিবে । যখনই আমর। নিজদ্িগকে ইহার নিকট এমন- 
ভাবে খুলিয়! ধরিতে পারি যে, জাগতিক কাধাবলী আমাদের অনুকূল হয়, 
তখন আমর ইহাকে ভাল বলি। আবার যদি আমর। নিজেদের এমন 
অবস্থায় উপস্থাপিত করি তে, ইহা আমাদের ছুঃখমাগবে ভাবাইয়। দেয়, 
তাহা হইলে ইহাকে আমর। মন্দ বলি। ঠিক এইভাবে আপনারা সর্বদাই 
দেখিতে পাইবেন, নির্দোষ ও আনন্দময় যে শিশুদের মনে কাহারও প্রতি 
কোন অনি্টচিস্ত। জাগ্রত হয় নাই, তাহারা আশাবাদী হয়, তাহার। 
সোনার স্বপ্র দেখে । এদিকে যে-সব বয়স্ক ব্যক্তির অস্তর বাসনায় পূর্ণ, অথচ 
উহ্‌। পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ যাহাঁর। সংসারে প্রচুর ঘাত- 
প্রতিঘাতে আবতিত হইফ়াছে; তাহার! নৈরাশ্টবাদী হয়। ধর্ম সত্যকে 
জানিতে চায় ; এবং প্রথম যে তত্ব সে আবিষ্কার করিয়াছে, ভাঁহ1 হইল এই-_ 
সত্যের অন্থভূতি ব্যতীত বাচিয়। থাকার কোন অর্থ নাই। 
আমরা যদি লোকাতীতকে জানিতে না পারি, তাহ] হইলে আমাদের 
জীবন মরুভূমিতে পরিণত হইবে, মানব-জন্ম বুথ! ধাইবে। “বর্তমানের বস্ত 
লইয়া! সন্তষ্ট থাকে।--ইহা বলিতে বেশ । গাভী, কুকুর এবং অন্যান্য পশুদের 
ক্ষেত্রে এইবূপ হওয়। সম্ভব, এবং এই সন্তোষই তাহাদের পশু করিয়! রাখিয়াছে। 
স্থতরাং মানুষ যদি বর্তমানেই সন্তষ্ট থাকে এবং লোকাতীতের উদ্দেশ্টে সমস্ত 
অঙ্ুসন্ধান পরিত্যাগ করে, ভাহ। হইলে মানুষকে পুনরায় পশ্তত্ের স্তরে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই ধর্ম, এই লোকাতীতের জন্য অন্ুসদ্ধিৎসাই 
মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য স্থা করিয়াছে । এ-কথাট। বেশ বল! হইয়াছে 
ষে, মান্থধই একমাত্র জীব যে স্বভাবতঃ উর্ধে দৃষ্টিপাত করে, অস্থান্ত প্রাণী 
ভাব-বশেই নিম্নদৃত্ি। এই যে ভর্ধ্বদৃষ্টি এবং উর্ধবীভিমুখে গতি, ও পূর্ণতা" 
| শাতের আকৃতি-_ইহাকেই মুক্তি বল! হয়, এবং যত শীত মান্য উর্ধব- 


২৪৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তত শীঘ্রই সে এইক্প ধারণায় উপনীত 
হয় যে, মুক্তি বলিতে সত্যকেই বুঝায় । তোমার পকেটে কত টাক আছে, 
কিংবা তুমি কিরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতেছ-_কিংব। কি প্রকার গৃহে বাস 
করিতেছ, তাহার উপর মুক্তি নির্ভর করে না» নির্ভর করে তোমার মস্তিষ্কে 
কতটুকু অধ্যাত্ম-চিন্তা আছে, তাহার উপর। ইহারই ফলে মাষের উন্নতি 
হয়, ইহাই জড়জগতে ও বুদ্ধিজগতে সর্বপ্রকার উন্নতির উৎস; ইহাই সেই 
মৌলিক আকৃতি, সেই উৎপাহ যাহ] মান্কে প্রগতির পথে পরিচালিত 
করে । 

তাহ! হইলে মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? সখ ও ইন্ড্রিয়গ্রাহ্হ ভোগই কি 
লক্ষ্য ? পুরাকালে বল হইত, মানুষ স্বর্গে গিয়৷ তুরী নিনাদ করিবে এবং 
- ঝাজ-সিংহাননের নিকটে বান করিবে। বর্তমান যুগে দেখিতেছে, এই 
ধারণাকে অতি হীন বলিয়া মনে কর] হয়। বর্তমান যুগে এই ধারণাটির 
উৎকর্ষ সাধন কর] হইয়াছে এবং বল। হয় যে, হ্বর্গে সকলেই বিবাহ করিতে 
পাইবে এবং এ জাতীয় সবকিছুই সেখানে পাইবে । এই ছুইটি ধারণাঁর 
মধ্যে যদি কোনটির অগ্রগতি হইয়] থাকে, তাহা হইলে ছ্বিতীয়টির অগ্রগতি 
হইয়াছে মন্দেরই দিকে । স্বর্গ সম্পর্কে এই যে-সকল ধারণ। উপস্থাপিত কর। 
হইল, তাহ1 মনের ছুর্বলতারই পরিচায়ক । এবং এই দুর্বলতার কারণ : 
প্রথমতঃ মান্ষ মনে করে, ইন্দ্রিয়স্থখই জীবনের লক্ষা ; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চেক্দ্িয়ের 
অতীত কোন বস্তর ধারণা সে করিতে পারে না। এই মতবাদীরা 
প্রয়োজন-বাদীদের মতোই যুক্তিহীন। তথাপি ইহার] অস্ততঃপক্ষে আধুনিক 
নাস্তিক প্রয়োজন-বাদীদের তুলনায় অনেক ভাল। পরিশেষে বলিতে হয়, 
প্রয়োজন-বাদীদের এই মতবাঁদটি বালকোঁচিত। আপনার এ-কথ। বলিবার 
কি অধিকার আছে ঘে, "এই আমার বিচাবের মাপকাঠি এবং সমগ্র বিশ্বকে 
এই বিচারের মাপকাঠি অঙ্গষায়ী চলিতে হইবে? যে মাপকাঠির শিক্ষা 
হইল-_ শুধু অন্ন, অর্থ ও পোশাকই ঈশ্বর, সেই মাঁপকাঠি দ্বারা সকল সত্যকেই 
বিচার করিতে হইবে, এইরূপ বলিবার আপনার কি অধিকার আছে? 

ধর্ম কোন খাছ্যের মধ্যে বা বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। 
আপনার। প্রায়ই এবংবিধ লমালোচন। শুনিতে পান যে, “ধর্ম আবার মানুষের 
কি হিতদাধন করিতে পারে? ইহা! কি দরিদ্রের দারিগ্র্য দূর করিতে পারে, 
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তাহাদিগকে পরিধানের বস্ত্র দিতে পারে ? ধরুন ধর্ম তাহা পারে না, 
ইহা দ্বারাই কি ধর্মের অসত্যত। প্রমাণিত হইবে? ধরুন জ্যোতিবিদ্ঠা 
সংক্রান্ত কোন তত্ব ব্যাখ্যা কর। হইতেছে, এমন সময় আপনাদের মধ্যে একটি 
শিশু উঠিয় প্রশ্ন করিল, «এই তত্ব কি কোন ভাল খাবার উৎপন্ন করিতে 
পারিবে? আপনি হয়তো বলিলেন, “ন।, পারে ন11 শিশুটি তখন বলিল, 
তাহা হুইগে ইহ] নিরর্থক । শিশুর! সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ 
হইতে দেখে-_অর্থাৎ খাবার প্রস্ততের দৃষ্টি দিয়া) আর এই সংনারে যাহারা 
শিশুপম, তাহারাও এইবধপ কৰে। 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে একথা বলিতে ছুঃখ হয় যে, পৃথিবীতে আজ 
পর্যস্ত ধাহাদ্িগকে পণ্ডিত, সর্বাধিক যুক্তিবাদী, সর্বাপেক্ষা! ন্যাঁয়কুশল এবং 
সর্বোত্তম মনীষাসম্পরন বলিয়া আমর। জানি, এই-সব ব্যক্তি এ শিশুদেরই 
মধ্যে পরিগণিত। উচ্চ তত্বগুলিকে আমাদের এই হীন দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচার করা সঙ্গত নয়। প্রত্যেক বস্ককে তাহার নিজস্ব মাপকাঠি দ্দিয়। 
বিচার করিতে হইবে এবং অসীমকে অলীমেরই মান অন্লানে পরীক্ষা করিতে 
হইবে--অনস্তের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে হইবে। ধর্ম মান্থষের সমগ্র 
জীবন, শুধু বর্তমান নয়, অতীত? বঙমান, ভবিষ্তৎব_সমগ্র জীবনধারাকে ব্যাপ্ত 
করিয়া রাখিয়াছে। অতএব ধর্ম হুইল সনাতন আত্মার সহিত সনাতন 
ঈশ্বরের শাশ্বত সম্পর্ক । পাঁচ মিনিটের মানব-জীবনের উপর ইহ1 কি প্রকার 
প্রভাব বিস্তার করে, তাহা দেখিয়া! ইহার মুল্যনির্ধারণ কর] কি ন্যায়সঙ্গত 
হইবে? কখনই নয়। এগুলি সমস্তভই নেতিবাচক যুক্তি। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে-_ধর্ম কি মানুষের জন্ত সত্যই কিছু করিতে পারে ? 
পারে | ধর্ম কি সত্যই মানুষের অন্নবন্থের ব্যবস্থা! করিতে পারে? অবশ্থাই 
পারে। ধর্ম সর্বদাই তাহ। করে, এবং তদপেক্ষ। অনেক বেশী কিছু করেঃ 
ইহ) মাঙছগষকে অনস্ত মহাজীবন আনিয়া দ্েয়। ইহ] মান্থষকে মাঘ 
করিয়াছে, এবং এই পশুমানবকে দেবত্তে উন্নীত করিবে । ইহাই হুইল ধর্মের 
ফল। মানব-সমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দিন, কি থাকিবে? বর্বরে পরিপূর্ণ 
একটি অবরণ্যানী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। যেছেতু এইমাজ আমি 
তোমাদের নিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইন্ড্রিয়হুখকে মানব- 
জীবনের লক্ষ্য মনে কর1 অসম্ভব, সেইহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতেছি 
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যে, জ্ঞানই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । আমি আপনাদের ইহাও দেখাইতে 
প্রয়াস পাইয়াছি যে, এই সহন্ম বত্দর ধরিয়া সত্যানপন্ধানের জন্য 
এবং মানব-কল্যাণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা সত্বেও আমরা উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি করিতে পারিয়াছি__খুবই অল্প। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের অভিমুখে বহুদূর 
অগ্রপর হইয়াছে । জৈব-ভোগের ব্যবস্থ! কবরাকেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা 
বলা চলে নাঃ পরস্ত পগু-মানব হইতে দেবতার ক্ষ করাই হইবে ইহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অতঃপর জ্ঞানলাভ হইলে উহ হুইতে স্বভাবতই পরমানন্দ 
'আবিভূতি হয়। 

শিশুগণ মনে করে, ইন্জ্রিয়স্থখই হইল তাহাদের লভ্য ম্খগ্ুলির মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । আপনার প্রায় সকলেই জানেন যে, মানবজীবনে ইন্দ্রিয়সভ্তোগ 
অপেক্ষা বুদ্ধিজ সম্ভোগ অধিকতর তৃপ্িপ্রদ । কুকুর আহার করিয়া যে 
আনন্দ পায়, আপনার! কেহ তাহ পাইবেন না। আপনারা সকলেই ইহ। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন । মানুষের মধ্যে কোথ। হইতে তৃপ্তিবোধ 
জাগ্রত হয়? আহার হইতে শূকর বা কুকুর যে আনন্দ পায়, আমি তাহার 
কথা বলিতেছি না। লক্ষ্য করুন-_শৃকর কিভাবে আহার করে। মে ষখন 
খায়, তখন সমগ্র বিশ্ব ভূল হইয়া! যায়; তাহার গোটা! মন এ আহারের 
মধ্যে ডূবিয়া যায় । আহার-গ্রহণকালে তাহাকে হত্যা করিলেও সে গ্রাহা 
করিবে না। ভাবিয় দেখুন, এ কালে শুকরটির আনন্দসস্তোগ কত তীব্র । 
কোন মানুষেরই এই তীব্র সম্ভোগাহুভূতি নাই। মানুষের সে অনুভূতি 
কোথায় গেল? মানুষ ইহাকে বুদ্ধিজ ভোগে পরিণত করিয়াছে। শুকর 
ধর্মসন্বন্বীয় বক্তৃতা উপভোগ করিতে পারে না। বুদ্ধিসাহায্যে উপভোগ 
অপেক্ষাও উহ উচ্চতর ও তীব্রতর স্তরে ঘটিয়া থাকে ১ ইহাই হইল আধ্যাত্মিক 
ত্যর,-ইহাই এঁশী বস্তর আত্মিক সম্ভোগ, ইহ! বুদ্ধি ও যুক্তির উর্ধ্বে অবস্থিত। 
ইহা! লাভ করিতে হইলে আমাদের এই-সকল ইন্ড্রিয় স্থখ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । জীবনে ইহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা বলিতে 
তাহাই বুঝায়, যাহা! আমি উপভোগ করিতে পানি, অপর সকলেও 
ভোগ করিতে পারে ; এবং ইহারই দিকে আমর) সকলে ধাবমান । আমরা 
দেখিতে পাই, পশ্তগণের ইন্দ্িয়স্থখ অপেক্ষ1 মানুষ নিজ বুদ্ধিমতা! হইতে 
অধিকতর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং ইছাও দেখি যে, মানুষ 
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তাহার বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক শ্বক্ূপ হইতে অধিকতর আনন্দ 
লাভ করিয়া থাকে । অতএব এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হইল সর্বশ্রুষ্ঠ 
জ্ঞান। এই অন্থভৃতির সহিত আনন্দলাভও হইবে । এই জগৎ_-এই যে- 
সকল দৃশ্ঠমান বস্ত-_এ সকল তে] সেই প্রকৃত সত্য এবং আনন্দের ছায়ামাত্র, 
উহার তৃত্তীয় অথবা চতুর্থ স্তরের নিম্নতর বিকাশমাত্র । 

মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া এই পরমানন্দই তোমাদের নিকট আসে 
মানবীয় ভালবাস। এই আধ্যাত্মিক আনন্দেরই ছায়ামান্্, কিন্তু মানবীয় 
আনন্দের সহিত ইহাকে এক করিক্া ফেলিও না। এই একটি বড় রকমের 
ভুল সর্বদাই হইতেছে । আমর প্রতিমুহূর্তে আমাদের এই দেহিক ভালবাসা, 
এই মানবীয় প্রেম, এই তুচ্ছ সঙীমেক্র প্রতি আকর্ষণ, সমাজের অন্তর্গত 
অপরাপর মাহুষের প্রতি এই বিছ্যৎসদৃূশ আকর্ষণকে আমরা সবদাই 
পরমানন্দ বলিয়া ভুল করিতেছি । আমর ইহাকেই সেই শাশখত বস্ত বলিয়। 
অভিহিত করিতেছি, প্রকৃত পক্ষে ইহ। সেই বস্ত নয়। ইহার ঠিক কোন 
সমার্থক শব্দ ইংবেজী ভাবায় ন1 থাকায়, আমি ইহাকেই 81155 বা পরমানন্দ 
বলিব। এই পরমানন্দ শাশ্বত জ্ঞানের সহিত অভিন্ন এবং ইহাই আমাদের 
লক্ষ্য । বিশ্বের যেখানে যত ্ধর্ন আছে ব। ভবিষ্যতে থাকিতে পারে, 
সকলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত-_-এই একই উৎপ হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে এবং হইবে । এই পাশ্চাত্য দেশে তোমরা] যাহাকে দিব্য প্রেরণা 
বলো, তাহাঁও এই উৎস তিন্ন আর কিছু নয়। এই প্রেরণার স্বরূপ 
কি? প্রেরণাই ধর্মাস্ছভৃতির একমাত্র উৎ্স। আমর] দেখিয়াছি, ধর্ম 
অতীব্দ্রিয় স্তরের বস্ত। ধর্ম সেই বস্ত “যেখানে চক্ষু বা কর্ণ গমন করিতে 
পারে না, মন ঘেখানে পৌছাইতে পারে না, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে 
পারে না)? ইহাই ধর্ষের ক্ষেত্র এবং লক্ষ্য; যাহাকে আমর প্রেরণ! 
নামে অভিহিত করিতেছি, তাহাও এখান হইতেই উদগত হয়। অতএব 
হ্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত লোকে 
পৌ'ছবার কোন না|! কোন পথ অবশ্তই আছে। ইহ। অম্পূর্ণ সত্যকথা 
যে, যুক্তি ইন্দ্রিয়সমুছকে অতিক্রম কগিতে পারে না, সমন্ত যুক্তি ইন্জিয়ের 
পরিধির মধ্যে, ইন্ড্রিয়বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঃ ইন্দ্রিয়গুলি যে-সকল তথ্যে 
উপস্থিত হইতে পারে, যুক্তি তাহারই ভিভিতে গড়িয়া উঠে। কোন মানুষ 
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কি ইন্ড্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে? কোন মানুষ কি এই 
অজয়কে জানিভে পাবে ? এই একটি প্রশ্নের ভিতিতেই ধর্মস্বন্ধীয় সকল 
প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, ইতিপূর্বে তাহাই কর! হুইয়াছে। স্মরণাতীত 
কাল হইতে সেই হুর্তেছ্চ প্রাচীর-__ইন্ড্রিয়ের বাঁধা বিছ্যমান বহিয়াছে 
স্মরণাতীত কাল হইতে শত-সহম্তর নরনাতী এই প্রাচীর ভেদ করিবার জন্য 
সংগ্রাম করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ অকৃতকাধ হুইয়াছে ; অপরদিকে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ কৃতকার্ধও হইয়াছে। ইহাই হুইল এই জগতের ইতিহাস। 
আবার আরও লক্ষ লক্ষ মানব আছে, যাহার এ-কথ। বিশ্বান করে 
না যে, সত্যই কেহ কখন কৃতকার্ধ হইয়াছে । ইহারাই পৃথিবীর আধুনিক 
সন্দেহবাদী (০০6155) | মানুষ চেষ্টা) করিলেই এই প্রাচীর ভেদ করিতে 
পারে। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র যে যুক্তি আছে তাহ নয, কেবলমাত্র 
ইন্ডরিয়সমৃহ আছে তাহা নয়-_তাহার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, 
যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত । আমরা একথা একটু ব্যাখ্য। করিতে চেষ্ট1 করিব। 
আশা করি, তোমরাও অনুভব করিতে পারিবে যে, ইহ! তোমাদের মধ্যেও 
আছে। 

আমি যখন আমার হস্ত সঞ্চালন করি--তখন অন্ভব করি এবং জানি 
যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি । ইহাকে আমরা চেতনা বলি। আমি 
এ বিষয়ে সচেতন যে, আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি । আমার হৃৎপিগুও 
স্পন্দিত হইতেছে ॥। পে বিষয়ে আমি সচেতন নই ; তথাপি আমার হৃৎপিগু 
কে সঞ্চালন করিতেছে? ইহাঁও অবশ্য সেই একই সত্ব। হইবে । স্তরাং 
আমরা দেখিতেছি যে, যে সত্ব হস্ত-সঞ্চালন ঘটাইতেছে, বাক্যন্ফুরণ 
করাইতেছে, অর্থাৎ সচেতন কর্ম সম্পন্ন করিতেছে, তাহাই অচেতন কাধও 
সম্পন্ন করিতেছে । অতএব আমর। দেখিতেছি যে, এই লত্বা উভয় স্তরেই 
কার্ধ করিতে পারে-__একটি চেতনার স্তর, অপরটি তাহার নিম্নবতী স্তর । 
অবচেতন-স্তর হইতে যে-সকল সঞ্চালন ঘটে, সেগুলিকে আমরা সহজাত- 
বৃত্তি নামে অভিহিত করি; এবং যখনই সেই সঞ্চালন চেতনার স্তর 
হইতে ঘটে, আমর] তাহাকে যুক্তি বলি। কিন্তু আর একটি উচ্চতর স্তর 
আছে, তাহ] মানুষের অতি-চেতন স্তর । ইহা আপাততঃ অচেতন অবস্থার 
তুল্য, কারণ-_ইহা। চেতন স্তরের অতীত; বস্ততঃ ইহু1 চেতনার উর্ধে 


ধর্মের দাবি ২৫১ 


অবস্থিত, নিয়ে নয়। ইহ! সহজাত-বৃতি নয়, ইহ। “দিব্য-প্ররণা”। ইহার 
লপক্ষে প্রমাণ আছে। সমগ্র জগতে যে-নকল অবতার পুরুষ ও সাধক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা ম্মরণ করুন ; ইহা সর্বজনবিদিত যে, 
তাহাদের জীবনে এমন সকল মুহূর্ত আপিয়াছে, খন আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের 
বাহা জগৎ সম্পর্কে অচেতন বলিয়া মনে হয়; অতঃপব তাঁহাদের ভিতর হইতে 
যে জানরাশি উৎসারিত হয়, সে সম্বদ্ধে তাহার! বলেন, উহ] তাহারা 
অতিচেতন স্তর হইতে পাইয়ণছেন। সক্রেটিস সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি 
যখন একদ। সৈনিকদলের সহিত চলিতে ছিলেন, তখন অতি সুন্দর হুর্যোদয় 
হইতেছিল, এ দৃশ্ঠ দেখিয়] তাহার মনে কি এক চিস্তাপ্রবাহ শুর হইল, 
যাহাতে তিনি উক্তস্থানে বৌদ্রের মধ্যে বাহজ্ঞান হারাইয়! একাদিক্রমে 
দুইদিন দীঁড়াইয়া রহিলেন। এই সকল মুহূর্তই জগৎকে সন্রেটিসীয় জ্ঞানপ্রদান 
করিয়াছে । এইন্ধপে জগতের যাবতীয় অবতার ও সাধক পুরুষদের জীবনে 
এমন মুহ্র্ত আনে, যখন তীহার। চেতন-ভ্তর হুইতে উঠিয়। উর্ধ্বতন স্তরে 
আরোহণ করেন এবং যখন তাহার পুনরায় চেতনার স্তরে আগমন করেন, 
তখন তাহার। জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জল হইয়া আমেন এবং মেই সর্বাতীত 
লোকের সংবাদ প্রদান করেন? ইহারাই জগতের দিবাভাবে আরুঢ় খষি। 
কিন্তু এখানে একটি বড় বিপদ রহিয়াছে । অনেকেই দাবি করিতে 
পারেন ঘে, তাহার দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত ঃ প্রায়ই এইন্ধপ দাবি শোন। 
যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষার উপায় কি? নিত্রার সময্ব আমর অচেতন 
থাকি $ ধরুন__একটি যূর্থ নিদ্রামপ্ হইল, তিন ঘণ্টা তাহার হুনিদ্রা হইল; 
যখন সে উক্ত অবস্থা হইতে ফিরিল, সে. যে বোক। মে বোকাই রহিয়! গেল, 
যি না তাহার আরও অবনতি হইয়া থাকে । এদিকে নাজারেখের যীত্ড 
দিব্ভাবে আর্ট হইলেন ; তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তিনি যীত্ুগ্রীষ্টে 
পরিণত হুইয়! গেলেন । এখানেই ঘা কিছু প্রভেদ। একটি হুইল দিব্য 
প্রেরণা, অপরটি হইল সহজাত প্রবৃত্তি। একজন শিশু, অপরজন প্রবীণ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি । এই দিব্য প্রেরণ আমর। ঘষে কেহ লাভ করিতে পারি ইহ! 
যাবতীয় ধর্মের উৎ্পতিস্থল এবং চিরকাল ধরিয়া ইহ] উচ্চতর জ্ঞানের 
উতৎম হইক্স। থাকিবে । তথাপি এ পথে বহু বিপদের সম্ভাবনা । অনেক- 
সময়েই ভগ ব্যক্তি জনসমাজকে প্রতারিত করিতে চায়। বর্তমান যুগে 
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ইহাদের বিশেষ প্রাছর্তাব দেখা যাইতেছে । আমার জনৈক বন্ধুর একখানি 
চমৎকার চিত্রপট ছিল, অপর একজন অনেকাংশে ধর্মভাবাপন্ন অথচ ধনী 
ভদ্রলোকের উহার উপর লোভ ছিল ১ কিন্তু আমার বন্ধু উহ বিক্রয় করিতে 
অনিচ্ছুক ছিলেন। অপর ভদ্রলোকটি এক দিন আমার বন্ধুর নিকটে 
আসিয় বলিলেন, “আমি “দব প্রেরণা লাভ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর কর্তৃক 
প্রত্যাদি হইয়া! আসিয়াছি | আমার বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, “ভগবানের নিকট 
হইতে আপনি কি আদেশ পাইয়াছেন? “আদেশটি এই যে, আপনাকে 
এই চিত্রটি আমায় অর্পণ করিতে হুইবে। আমার বন্ধুও ধূর্ততায় তাহার 
সমান $ তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ঠিক কথা; কি চমৎকার! আমিও 
ঠিক অন্থরপ প্রত্যাদেশ লা করিয়াছি যে, ছবিখানি আপনাকে দিতে হইবে । 
আপনি কি টাকাটা! আনিয়াছেন 1 পাক)? কিমের টাকা? আমার 
বন্ধু বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনার প্রত্যাদেশ ঠিক বলিয়া আমি মনে 
করি না। আমি ষে প্রত্যার্দেশ লাভ করিয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 
ষে ব্যক্তি একলক্ষ ডলার মূলের চেক দিবে, তাঁহণকেই যেন চিত্রথানি আমি 
দিই। আপনাকে নিশ্চয়ই চেকখানি আগে আনিতে হইবে | অপর ব্যক্তি 
দেখিলেন, তিনি ধর পড়িয়া গিয়াছেন। তখন তিনি প্রত্যাদদেশের কথা 
পরিহার করিলেন। এই হইগ বিপদ । বোস্টন শহরে একদা এক ব্যক্তি 
আনিয়া আমাকে বলিল, তাহার এমন এক দৈবদর্শন হইয়াছে, যাহাতে 
তাহার সহিত হিন্দু-ভাষায় কথা বল। হইয়াছে । তখন আমি বলিলাম, “যে 
যে কথা শুনিয়াছেন, সেগুলি শুনিলে আমি বিশ্বাস করিব। কিন্তু এ 
ব্যক্তি কতগুলি অর্থহীন কথ। লিখিল। আমি তাহা অনুধাবন করিবার 
অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সফল হইলাম না। তখন আমি তাহাকে 
বলিলাম, আমার জ্ঞানমতে এইরূপ ভাষা ভারতবর্ষে কখনও ছিল না, 
কখনও হইবে না। তাহারা এখনও এরূপ ভাষা লাভ করিবার মত যথেষ্ট 
হ্বসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই । ইহাতে অবশ্ট সে মনে করিল যে, আমি 
ভাল লোক নই এবং সংশক্ষবাদী $ স্রুতরাং সে প্রস্থান করিল । ইহার পর যদি 
আমি শুনিতে পাই যে, এ ব্যক্তি উন্মাদদাগারে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহ? 
হইলে বিশ্মিত হইব না।। সংসারে এই ছুইপ্রকার বিপদের সম্ভাবন। সবাই 
বহিয়াছে-_এই বিপদ আগে হয় ভওদের নিকট হইতে, অথবা মুর্খদের 
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নিকট হইতে। কিন্তু এজন্য আমাদের দমিয়া যাওয়। উচিত নয়, কারণ 
জগতে যে-কোন মহৎ বস্তলাভের পথই বিপদাকীর্ণ। কিন্তু আমাদের 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে । অনেক লময় দেখিতে পাই, অনেক 
ব্যক্তি যুদ্ত-অবলম্বনে পরীক্ষ। করিয়া দেখিতে অক্ষম । কেহ হয়তো! আসিয়া 
বপিল, “আমি এই এই দেবতার নিকট হইতে এই বাণী লাভ করিয়াছি: 
এবং জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? ইহ? 
কি সম্ভব নয় যে, এন্ধপ দেবতা আছেন এবং তিনি এরূপ আদেশ দিয়। 
থাকেন? শতকর। নব্বইজন মুর্খ একথা! গলাধঃকরণ করিয়া লইবে। 
তাহারা মনে করে ঘষে, এব্দপ যুর্তিই যথেষ্ট । কিন্তু একটি কথা আপনাদের 
জানা উচিত, যে-কোন ঘটনাই সম্ভবপর হইতে পারে; এবং ইহাঁও 
সম্ভব হইতে পারে যে, লুন্ধক নক্ষত্রের সংস্পর্শে আনিয়া! পৃথিবী আগামী 
বৎ্লবে বিদীর্ণ হুইয়া যাইবে । আমি যদ্দ এইন্প সম্ভাবনা উপস্থাপিত 
করি, তবে আপনাদেরও অধিকার আছে যে, আপনার আমাকে ইহা 
প্রমাণ করিতে বলিবেন। আইনজ্ঞেরা যাহাকে বলেন, প্রমাণ করার 
দায়িত্ব; সে দায়িত্ব তাহার উপরই বতাইবে, ঘষে এজাতীয় মতবাদ 
উপস্থিত করিবে । ঘি আমি কোন দেবতার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ 
লাভ করিয়। থাকি, তাহা হইলে তাহ। প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমার, 
আপনার নহে, কারণ আমিই আপনাদের সম্মুখে গ্রকল্পটি উপস্থিত 
করিয়াছি । যদি আমি ইহা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহ হইলে 
আমার জিহবাকে শাসন করা উচিত ছিল। এই উভয় বিপদকে পরিহার 
করুন, তারপর আপনি যদৃচ্ছ। বিচরণ করিতে পারেন। আমরা জীবনে 
অনেক দৈববাণী শুনিয়া থাকি, অথব। মনে করি যে, শুনিতে পাইলাম 2 
যতক্ষণ পরধস্ত এইগুলি আপনাদের নিজেদের বিষয়ে হইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত 
যাহা ইচ্ছ। করিতে পাবেন ; কিন্তু সেইগুলি যদি অপরেব সহিত আপনার 
সন্বদ্ধ বা অপরের প্রতি আচরণ বিষয়ে হয়, তবে সে সম্পর্কে কিছু করিবাব 
পূর্বে একশ-বার বিবেচন। করিয়া দেখুন ; তাহ হইলে আর বিপদের সম্ভাবন। 
থাকিবে ন1। 

আমর দেখিলাম যে, দিব্য প্রেরণা ধর্মের উৎস; অথচ উহ নান। 
বিপদাকীর্ণ। সর্বশেষ ও সবাপেক্ষা ঝুহৎ বিপদ হুইল অতিরিক্ত দাবি। 


২৫৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এমন লোকও আছেন, অকম্মাৎ যাহাদের অভ্যুদয় হয়, আর তাহারা বলেন £ 
ভগবানের নিকট হুইতে তাহার? বার্তা লাভ করিয়াছেন, এবং তাহারা 
সর্বশক্তিমান ভগবানের বাণীই উচ্চারণ করিতেছেন এবং অপর কাহারও 
এরূপ বার্তালাভের অধিকার নমাই। শুনিলেই মনে হয়, ইহা! অত্যন্ত 
অযৌক্তিক । এই বিশ্বে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উহ? সকলের পক্ষে 
সমভাবে থাক? উচিত । এই বিশ্বে এমন কোন ম্পন্দনই নাই, যাহ বিশ্বজনীন 
নয়, কারণ সমগ্র বিশ্বই নিয়মের অধীন । ইহা আগাগোড়। বিধিবদ্ধ এবং 
সামঞ্শ্যপূর্ণ। কাজেই কোথাও যর্দি কোন কিছু থাকে তো! তাহার সবত্র 
থাকার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার কুর্য ও নক্ষজাদি 
যেভাবে গঠিত, একটি অণুও সেইভাবে গঠিত । যদি কখনও কেহ দিব্যভাবে 
অন্ুপ্রেরিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই দিব্য- 
প্রেরণার সম্ভাবনা! আছে। আর ইহাই হইল ধর্ম॥। এই-সকল বিপদ্‌- 
বিভ্রম, প্রছেলিকা ও ভগ্ডামি এবং অতিরিক্ত দাবি পরিহার করুনঃ 
ধর্মতথ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করুন, এবং ধর্মবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আহ্গন। 
ধর্ম মানে কতগুলি মতবাদ ও বিধিনিষেধ স্বীকার কর, বিশ্বাস কর, গির্জা 
বা মন্দিরে যাওয়া অথবা কোন বিশেষ গ্রন্থ অধায়ন করা নয় । আপনি কি 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ? আপনার কি আত্মদর্শন হইয়াছে? যদি না হুইয়। 
থাকে, আপনি কি সেজন্য প্রয়ামপ করিতেছেন ? ইহা এখনই--এই বর্তমানেই 
লভ্য, ভবিষ্যতের জন্য আপনাকে অপেক্ষ। করিতে হইবে না। ভবিষ্তৎ তো। 
সীমাহীন বর্তমান ব্যতীত আর কিছু নয়। যাবতীয় সময় একটি মুহূর্তের 
পুনরাবর্তন ব্যতীত আর কি? ধর্ম এখানে এখনই আছে, এই বর্তমান 
জীবনেই রহিয়াছে । 

আর একটি প্রশ্ন এই £ মানব-জীবনের লক্ষ্য কি? বর্তমানে প্রচার কর! 
হইতেছে যে, মাঁচষ ক্রমেই উন্নত হইতেছে; অনন্ত প্রগতি-পথের সে 
যাত্রী; এই উন্নতিলাভের কোনও নির্দিষ্ট সীম! বা লক্ষ্য নাই। সর্বদ 
পে কোন কিছুর দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, অথচ লক্ষ্যে সে কোন 
কালেই পৌছিবে না--এ-কখাঁর অর্থ যাহাই হউক, ইহা যত বিস্ময়করই 
হউক না কেন, শুনিলেই মনে হয় ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। সরলরেখা 
অবলম্বনে কোন প্রকার গতি কি সম্ভব হয়? কোন সরলরেখাকে 


ধর্মের দাবি ২৫৫ 


অনস্তন্ধপে প্রসারিত করিলে এ রেখাটি এক বৃত্তে পরিণত হয়, যেখান 
হইতে রেখাটি প্রলাবিত হইয়াছিল, আবার সেই বিন্দুতে ফিরিয়া! আসে। 
যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেখানেই ফিব্রিয়া যাইতে হইবে। 
এবং যেহেতু ঈশ্বর হইতেই আপনার যাত্রারস্ত হইয়াছে, সেইহেতু তাহাতেই 
ফিরিয়। যাইতে হইবে । তাহা হইলে আর কি রহিল? বহিল আ্ুযঙ্গিক 
খুটিনাটি । অনস্তকাল ধরিক্। আপনাকে এই-সকল আন্ুবঙ্গিক কর্ম করিয়। 
যাইতে হইবে । 

আবরও একটি প্রশ্ন আছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে কি নৃতন 
নৃতন ধর্মতত্ব আবিষ্কার করিতে হইবে? হ1-ও বটে, না-ও বটে। প্রথমতঃ 
ধর্ম সন্বদ্ধে আর নৃতন কিছু জানা সম্ভব নয়; তাহার সবটুকুই জান] হইয়। 
গিয়াছে । পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখ] যায়, এই দাবি কর। হইয়াছে ঘে, 
আমাদেরই মধ্যে কোথাও একটি মিলন-ভূমি আছে। যেছেতু ঈশ্বরের 
সহিত আমর] অভিন্ন, অতএব এ অর্থে আর কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। 
জ্ঞানের অর্থ ই হইল বৈচিজ্রোর মধ্যে এক্য দর্শন করা । আমি আপনাঁদিগকে 
বিভিন্ন নর-নাবীব্ধপে দেখিতেছি--ইহাই বৈচিত্র্য । যখন আপনাদের 
সকলকে গোঠীভুক্ত করিয়া একত্র মানব বলিয়! ভাবিব, তখনই তাহা 
বিজ্ঞান-জাতীয় জ্ঞানে পরিণত হইবে । দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ রসায়নবিজ্ঞানের কথা 
ধরুন; বাসায়নিকের। সমগ্র জ্ঞাত বস্তকে মূল ভৌতিক উপাদানে পরিণত 
করিতে সচেষ্ট আছেন এবং সম্ভব হইলে তাহার এমন একটি মাত্র পদার্থ 
আবিষ্কার করিতে চান, যাহ। হইতে এই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি দেখানো 
যাইতে পাবে। হয়তো! এমন লময় আসিবে, ঘখন তাহার। উহা আবির 
করিতে পারিবেন । উহাই হইবে সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান। সেখানে 
উপনীত হইলে তাহারা আর অগ্রলর হইতে পারিবেন নাঃ তখন রসায়ন- 
বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করিবে । বর্মবিজ্ঞান সম্বদ্ধেও এই একই কথা বল! 
চলে। আমরাও ঘদ্দি এই পূর্ণ এঁক্য আবিষ্কার করিতে পারি, তাহ হইলে 
আর অধিকতর উন্নতি সম্ভব হুইবে না। 

যখন আবিষ্কৃত হইল, “আমি ও আমার পিতা অভিন্ন তখনই ধর্ম সম্বন্ধে 
খেষকথ]! বল। হইয়া গিয়াছে, তারপর ,বাকি রহিল শুধু খুটিনাটি । 
প্রত ধর্মে _অন্ধবিশ্বান বশতঃ কোন কিছু বিশ্বাদ কর! বা মানিয়া 


২৫৬ শ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


লওয়ার স্থান নাই । কোন ধর্মপ্রচারক মহাত্মা এপ প্রচার করেন নাই। 
অধংপতনের সময়ে ইহা আলিয়া জোটে । বুদ্ধিহীন বাক্তিরা কোন কোন 
ধর্মনেতার্দের অনুসরণকারী বলিয়! ভান কৰে, এবং তাহাদের কোন ক্ষমতা 
ন। থাকিলেও তাহারা মানব-সযাঁজকে অন্ধবিশ্ব'স শিক্ষা! দিতে চেষ্টা করেন । 
কি বিশ্বাম করিবে তাহারা? অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার 
অধংপতন। নাস্তিক হইতে চাও তো! তাই হও ১ কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন 
কিছু গ্রহণ করিবে না। মানবের আত্মাকে পশ্তুত্বের স্তরে নামাইবে কেন? 
তোমরা যে ইহাতে শুধু নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছ তাহা নয়, তোমর। 
সমাজেরও ক্ষতি করিতেছ, এবং ঘাহার। তোমাদের পরে আসিবে, তাহাদের 
পথ বিপৎসঙ্কুল করিতেছ । উঠিয়! ঈীড়াও, বিচার কর, অন্ধবিশ্বাসের অন্বতী 
হইও ম1]। ধর্মের অর্থ হইল--তরাকারকারিত হওয়া বা হইতে চেষ্টা করা, 
শুধু বিশ্বীস কর] নয় । ইহাই ধর্ম? আর তুমি ঘখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, 
তখনই ধর্মলাভ করিবে । তার পূর্বে তুম পশ্ড অপেক্ষা উচ্চতর নও । 
মহাত্সা বুদ্ধ বলিয়াছেন, "শুনিবামাত্র কিছু বিশ্বাস করিও না বংশাম্পক্রমে 
কোঁন মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিও নী$ অপবে 
যেহেতু নিবিচারে বিশ্বাঘ করিতেছে, সেইহেতু কোন কিছুতে আস্থ স্থাপন 
করিও না; কোন এক প্রাচীন খধি বলিয়াছেন বলিয়! কোন কিছু 
মানিয়া লইও নাঃ যে-সকল তত্বের সহিত নিজেকে অভ্যাসবশে জড়াইয়। 
ফেলিয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস করিও নাঃ শুধু আচার্য ও গুরুবাক্যের প্রমাণ- 
বলে কোন কিছু মানিয়! লইও না। বিচার ও বিশ্লেষণ কর, এবং যখন 
ফলগুলি যুক্তির সহিত মিলিয়া যাইবে, এবং সকলের পক্ষে হিতকারী হইবে, 
তখন তাহ! গ্রহণ কর এবং তদন্ুষাক্সী জীবন যাপন কর ।” 


ধর্মনাধন। 


আমন্সা বহু গ্রন্থ, বহু শান্তর অধ্যয়ন করিয়া থাকি । শিশুকাল হইতেই 
আয়র! বিবিধ ভাব আহরণ করি এবং প্রায় ভাবের পরিবর্তনও করি । তদ্বের 
দিক হইতে ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের জানা আছে । আমর মনে 
কৰি, ধর্মের প্রয়োগের দিকও বুঝি । এখানে আমি আপনাদের নিকট 
কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বদ্ধে আমার নিজন্ব ধারণ! উপস্থিত কৰিব । 

আমর চারিদিকে প্রয়োগমূলক ধর্মের কথ] শুনিতে পাই, এবং সেগুলিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া এই-কটি মূল কথায় পরিণত কর] যায় : আমাদের সমশ্রেণীর 
জীবদের প্রতি করুণ। করিতে হুইবে। উহাই কি ধর্মের সবটুকু? এইদেশে 
প্রতিদিন আমর। কার্ষে পরিণত খ্রীষ্টধর্মের কথ শুনিয়। থাকি, শুনিতে পাই-_ 
কোন ব্যক্তি তাহার সমশ্রেণীর জীবদের জন্য কোন হিতকর কার্ধ করিয়াছে । 
উহাই কি সব? 

জীবনের লক্ষ্য কি? এই এহিক জগৎই কি জীবনের লক্ষ্য? আর 
কিছুই কি নয়? আমর! যের্'প আছি, আমাদের কি সেব্ধপই থাকিতে 
হইবে, আর বেশী কিছু নয়? মাহ্ষকে কি শুধু এরূপ একটি যন্ত্রে পরিণত 
হইতে হইবে, যাহ। কোথাও বাধা ন। পাইয়া সাবলীল গতিতে চলিতে পাবে ? 
এবং আজ দে যে ছুংখের ভাগ ভোগ কঘ্িতেছে, তাহাই কি শেষ প্রাপ্য, 
সেকি আর কিছুই চায় না? 

বনু ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ কল্পনা__এহিক জগৎ। বিশাল জনলমাষ্ট সেই 
সময়েরই স্বপ্র দেখিতেছে, যখন কোন রোগ, অসুস্থতা, দারিক্ত্য বা অপর 
কোন প্রকার দুঃখ এ জগতে আর থাকিবে না। সর্বভোভাবে তাহার! কেবল 
সখমক্প জীবন উপভোগ করিবে । স্থতরাং কার্ধে পরিণত ধর্ম বলিতে শুধু 
এইটুকু বুঝাঁয়ঃ পথঘাট পরিক্ষার রাখো, আরও সুন্দর পথঘাট নির্নীপ কর ।, 
সকলে ইহাতে কত আনন্দ পায়, তাহ। দেখিতেই পাওয়া যায় । ভোগই 
জীবনের লক্ষা কি? তাই যদ্দি হইত, তবে মন্ধম্যরূপে জন্মগ্রহণ করা একটা 
প্রকাণ্ড ভূ হুইয় গিয়াছে । কুকুর কিংব। বিড়াল ঘষে লোলুপতার সহিত 
আহার্য উপভোগ করে, কোন মানুষ অধিকতর আগ্রহের সহিত তাহা 
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পারে কি? আবদ্ধ বন্তপশুদের প্রদর্শনীতে গিয়া দেখ--পশুগণ কিরূপে 
হাড় হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিতেছে । উন্নতির বিপরীত দিকে চলিয়। 
পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ কর। মানুষ হইয়া কি ভূলই ন। হইয়াছে! যে বৎসরগুলি 
_যে শত শত বৎসর ধরিয়া আমি শুধু এই ইন্দ্রিয়ভোগে পরিতৃপ্ত মানুষ 
হইবার জন্য কঠোর সাঁধন। করিয়াছি, (এ দৃষ্টিতে ) তাহ! বৃথাই গিয়াছে ! 

তাহা হইলে বাস্তব ধর্ষের অর্থটি কি গ্াড়ায় এবং উহ আমাদিগকে 
কোথায় লইয়। যায়, তাহ। ভাবিয়। দেখ। দান করা খুব ভাল কথা, কিন্তু যে 
মুহুর্তে তুমি বলিবে হাই সব* তখনই তোমার জড়বাদীর দলে গিয়া 
পড়িবার সম্ভাবনা । ইহ ধর্ম নয়, ইহা নাস্তিকতা অপেক্ষ। কিছু ভাল নয়, 
বরং অপকুষ্ট। তোমরা খ্রীষ্টধর্মীবলম্বী, তোমর। কি সমগ্র বাইবেল পড়িয়া 
অপরের জন্য কর্ম করা, কিম্বা আরোগ্য-নিকেতন নির্মাণ করা ব্যতীত 
অন্য কিছুই খুঁজিয়। পাঁও নাই ? কেহ হয়তো দোকান্দার ; সের্াড়াইয়া 
বক্তৃত। দিবে, যীশু দোকানী হইলে কিভাবে দোকান চালাইতেন ! যীশু 
কখনও ক্ষৌরাঁলয় বা দোকান চালাইতেন না, কিম্বা সংবাদপত্রও সম্পাদন! 
করিতেন না এ ধরনের কার্ধকর ধর্ম ভাল বটে, মন্দ নয়; কিন্তু ইহা 
শিশুবিগ্যালয়ের স্তরের ধর্ম । ইহা] আমাদের কোন লক্ষ্যে লইয়া! যাইতে 
পারে না। তোঁমর] যদ্দি সত্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, যদি সতাই গ্রীষ্টধর্মীবলম্ী 
হও এবং বারংবার উচ্চারণ কর “প্রভু, তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক+, তবে ভাবিয়! 
দেখ, এ কথাটার তাৎপর্য কি? যখনই তোমরা বলো, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হউক”, তখন সত্য কথ। বলিতে গেলে তোমর। বলিতে চাও 'হে ঈশ্বর, আমার 
ইচ্ছা তোমার ছাঁরা। পুর্ণ হউক। সেই অনস্ত পরমাতা তাহার নিজস্ব 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আমর যেন বলিতে 
চাই-_-তিনিও ভুল করিয়] ফেলিয়াছেন, আমাকে ও তোমাকে তাহা সংশোধন 
করিতে হইবে । এই বিশ্বের যিনি বিশ্বকর্মা, তাহাকে কিনা কতকগুলি 
স্ত্রধর শিক্ষা দিবে? তিনি জগৎকে একটি আবর্জনার স্তুপরূপে ষ্ঠ 
করিয়াছেন, এখন তুমি তাহাকে সুন্দর করিয়া সাজাইবে ? 

এ-শকলের (কর্মের) লক্ষ্য কি? হইন্দ্রিয়-পনিতৃপ্তি কি কখনও লক্ষ্য 
হইতে পারে? স্ুখ-সম্ভোগ কি কখনও লক্ষ্য হইতে পারে? এহছিক জীবন 
কি কখনও আত্মার লক্ষ্য হইতে পারে? ঘর্দি ভাই হয়, তাহ! হইলে 


ধর্মসাধনা ২৫৯ 


বরং এই মুহূর্তে মরিয়া যাওয়া! শ্রেয়, তবু এঁছিক জীবন চাওয়া উচিত 
নয়। ইহাই যদ্দি মানুষের ভাগ্য হয় যে, সে একটি ক্রটিহীন যঙ্ত্রে পরিণত 
হুইবে, তাহা হইলে তাহার তাৎপর্য হুইল এই : আমর! পুনরাস্ বৃক্ষ, প্রস্তর 
প্রভৃতিতে পরিণত হুইতে যাইতেছি। তুমি কি কখনও গাভীকে মিথ্যা 
কথা বলিতে শুনিয়াছ, কিংব! বৃক্ষকে চুরি করিতে দেখিয়্াছ? তাহারা 
নিখুত মস্ত্র। তাহার] ভূল করে না, তাহারা এমন জগতে বাদ করে, 
যেখানে নব কিছুই নিয়মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে। এই বাস্তব 
ধর্ষকে যদি আদর্শ ধর্ম বলা না চলে, তবে সে আদর্শটি কি? ব্যাবহারিক 
ধর্ম কখনও সেই আদর্শ হইতে পাবে না। আমরা কি উদ্দেশে এই পৃথিবীতে 
আসিয়াছি? আমর। এখানে আসিয়াছি মুক্তি ও জ্ঞান লাভের জন্য । আমরা 
মুক্তিলাভের জন্যই জ্ঞানার্জন করিতে চাই । ইহাই আমাদের বাচিয়। থাকার 
অর্থ_এই মুক্তিলাভের জন্য সর্বব্যাপী আকৃতি । বীজ হইতে বৃক্ষ কেন উদগত._ 
হয়? কেন নে ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উধ্বাভিমুখে অভিযান করে? পৃথিবীর 
কাছে হূর্ধের দান কি? তোমার জীবনের অর্থ কি? উহাঁও তো। মুক্তির 
জন্য মেই একই প্রকার সংগ্রাম । প্রকৃতি আমাদিগকে চারিদিক হইতে 
দমন করিতে চায়, আর আত্মা চায় নিজেকে প্রকাশ করিতে । প্ররুতির 
| মহিত সংগ্রাম সতত চলিতেছে । মুক্তির জন্ত এই সংগ্রামের ফলে বহু জিনিস 
দলিত মঘিত হইবে । ইহাই হুইল তোমার দুঃখের প্ররূত অর্থ । যুদ্ধক্ষেত্র 
প্রচুর পরিমাণ ধূলি ও জণ্তালে পূর্ণ হইবে । প্ররুতি বলে, “জয় হইবে আমার+ 
আত্মা বলে, “বিজয়ী হইতে হইবে আমাকেই ।” প্রকৃতি বলে, “একটু থামে । 
আমি তোমাকে শান্ত রাখিবার জন্য একটু ভোগ দিতেছি। আত্ম! একটু 
ভোগ করে, মুহূর্তের জন্য সে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তে সে আবার মুক্তির 
জন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে । প্রত্যেকের বক্ষে এই যে চিরস্তন ক্রন্দন যুগ যুগ 
ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা! কি লক্ষ্য করিয়াছ? আমর! দাবিজ্র্য দ্বার! প্রবঞ্চিত 
হই, তাই আমর? ধন অর্জন করিঃ তখন আবার ধনের দ্বার প্রবঞ্চিত 
ইই। আমরা হয়তো মুর্খ, তাই আমর! বিছ্ধা অর্জন করিয়। পণ্ডিত হই) 
তখন আবার পাগ্ডত্যের দ্বারা বঞ্চিত হুই। মাহ্ুষ কখনই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত 
হয় ন1। তাহাই ছুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের মূল। ইহাই 
খগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি কিব্ূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে? 


২৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়, তখনও আমর] বলিব, ইহ 
সরাইয়। লও, অপর কিছু দাও।, 

এই অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অলীমকে না পাইলে কখনও তৃপ্ত হইতে 
পারে না। অনস্ত তৃষ্ণা কেবলমাত্র অনস্ত জ্ঞানের ছার। পরিতৃপ্ধ হয়, তাহ। 
ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বার নয়। কত জগৎ যাইবে, আমিবে। তাহাতে কি 
আসে যায়? কিন্ত আত্ম বাচিয়া আছে এবং চিরকাল ধরিয়া অনস্তের 
দিকে চলিয়াছে॥। সমগ্র জগৎকে আত্মার মধ্যে লীন হইতে হুইবে। 
মহাসাগরের বুকে ঘেমন জলবিন্দু মিলাইয়। যায়, সেইন্ধপ বিশ্ব জগৎ আত্মায় 
বিলীন হইবে । আর এই জগৎ কি আত্মার লক্ষ্য? যদি আমাদের 
সাধারণ বুদ্ধি থাকে, তবে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব ন,» যদিও কবিদের 
রচনার বিবক্স যুগ যুগ ধরিয়া ইহাই ছিল যদিও সর্বদাই তাহার আমাদের 
পরিতৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অথচ আজ পর্যস্ত কেহই পরিতৃপ্ত হয় 
নাই। অসংখ্য খধিকল্প ব্যাক্ত আমাদের বলিয়াছেন, “নিজ নিজ ভাগ্যে সন্ত 
থাকে।। কবিরাও তাহাই গাহিয়াছেন। আমরা নিজেদের শাস্ত ও পরিতৃপ্ত 
থাকিতে বলিয়াছি, কিন্ত থাকিতে পারি নাই। ইহ1 সনাতন বিধান বে, এই 
পৃথিবীতে বা উরধেবে স্বর্গলোৌকে, কিংব। নিক্ে পাঁতালে এমন কিছুই নাই, যাহা 
হার আমাদের আত্ম! পরিতৃপ্ত হইতে পারে । আমার আত্মার তৃষ্ণার কাছে 
নক্ষত্র এবং গ্রহরাজি, ভর্ধব এবং অধঃ, সমগ্র বিশ্ব কতকগুলি দ্বণ্য পীড়াদায়ক 
বন্তমাত্র, তাহ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম ইহাই বুঝাইয়া। দেয়। যাহা 
কিছু এই তত্ব বুঝাইয়। দেয় না, তাহার সবটাই অমঙ্গল নয়। 
প্রত্যেকটি বাসনাই ছুঃখের কারণ, যদি না৷ উহা এই তত্বটি বুঝাইয়া দেয়, 
যদি ন৷ তুমি উহার প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য ধরিতে পারো। সমগ্র প্রকৃতি 
তাহার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র জিনিসের জন্ত আকৃতি 
জানাইতেছে__ উহা হইল মুক্তি । 

তাহা! হইলে কর্মে পরিণত ধর্মের অর্থ কি? ইহার অর্থ মুক্তির অবস্থায় 
উপনীত হওয়! বা মুক্তি-প্রাপ্তি। এবং ষদি এই পৃথিবী আমাদের এ লক্ষ্যে 
পৌছাইয্! দিতে সহায় হয়» তাহা হইলে ইহা৷ মঙজলময়? কিন্তু যি তা না 
হয়, যদি সহম্্র বন্ধনের-উপর ইহা একটি অতিরিক্ত বন্ধন সংযুক্ত করে, তাহ! 
হইলে ইহা মন্দে পরিণত হয়। সম্পদ্‌, বিস্তা, সৌন্দর্য এবং অন্তান্ত যাবতীয় ' 
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বস্ত যতক্ষণ পর্যস্ত এই লক্ষ্যে উপনীত হুইতে সহায়তা করে, ততক্ষণ পর্যস্ত 
তাহাদের বাবহারিক মুল্য আছে। -যখন মুকিরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 
হইতে আর সাহাষ্য করে না, তখন তাহার! নিশ্চিতরূপে ভয়াবছ। তাই 
যদ্দি হয়, তাহা হইলে কার্ধে পরিণত ধর্ষের স্বরূপ কি? ইহলৌকিক এবং 
পারলৌকিক সব কিছু সেই এক উদ্দেশ্তে ব্যবহার কর, যাহাতে মুক্তিলাভ হয়। 
জগতে বিন্দুমাত্র ভোগ যণ্দ পাইতে হয়, বিন্দুমাত্র স্খও ঘি পাইতে হয়, তবে 
তাহার বিনিময়ে বায় করিতে হইবে হৃদয়-মনের সম্মিলিত অসীম শক্তি । 

এই জগতের ভাল ও মন্দের সমস্টির দিকে তাঁকাইয়। দেখ। ইহাতে কি 
কোন পরিবর্তন হইয়াছে? যুগ যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়! 
বাবহারিক ধর্ম আপন কাজ করিয়া চলিয়াছে। প্রতিবার পৃথিবী মনে 
করিয়াছে যে, এইবার সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু সমস্তাটি যেমন ছিঙ্গ, 
তেমনি থাকিয়া! যায়। বড়জোর ইহার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ইহ? 
বিশ সহম্ম বিপণিতে স্্াস্থুরোগ ও ক্ষয়রোগের ব্যবসায়ের জন্য পণ্য সরবরাহ 
করে, ইহা পুরাতন বাতব্যাধিব মতে1। একস্থান হুইতে বিতাড়িত কর, 
উহা? অন্য কোন স্থানে আশ্রয় লইবে। শতবর্ধ আগে মাছুষ পদত্রজে 
ভ্রমণ করিত ব। ঘোড়া কিনিত। এখন সে খুব স্থখী, কারণ রেলপথে 
ভ্রমণ করে? কিন্তু তাহাকে অধিকতর শ্রম করিয়! অধিকতব অর্থ উপার্জন 
করিতে হয় বলিম্বা সে অস্থখী । যে-কোন যন্ব শ্রম বীচায়, উহাই আবার 
শ্রমিকের উপর অধিক গুরুভাব চাপায় । 

এই বিশ্ব, এই প্রকৃতি কিংবা অপর যে নামেই ইহাকে অভিহিত কর না৷ 
কেন, ইহা অবশ্তই সীমাবদ্ধ, ইহা কখনও অসীম হইতে পারে না। সর্বাতীত 
পরম সত্বাকেও জগতের উপাদাঁনরূপে পরিণত হুইতে গেলে দেশ কাল ও 
নিমিত্তের সীমার মধ্যে আসিতে হইবে । জগতে যতটুকু শক্তি আছে, তাহা 
সীমাবন্ধ। তাহা যদি এক স্থানে ব্যয় কর, তাহা হইলে অপর স্থানে কম 
পড়িবে। সেই শক্তির পরিমাণ সর্বদা একই থাকিবে । কোন স্থানে 
কোথাও যদি তরঙ্গ উঠে, তবে অন্ত কোথাও গভীর গহবর দেখা দিবে। 
যদি কোন জাতি ধনী হয়, তাহা হুইলে অন্য জাতির! দরিদ্র হুইবে। 
ভালোর সহিত মন্দ ভারসাম্য রক্ষা করে । যে ব্যক্তি কোনকালে তরঙ্গ শীর্ষে 
অবস্থান করিতেছে, সে মনে করে, সকলই ভালে! $ কিন্ত যে তরজের নীচে 
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ধাড়াইয়া আছে, সে বলে, পৃথিবীর সব কিছুই মন্দ। কিন্তু যেব্যক্ি পার্ে 
ঈ্াড়াইয়! থাকে, সে দেখে ঈশ্বরের লীল! কেমন চলিতেছে । কেহ কাদে, 
অপরে হাসে । আবার এখন যাহার1 হাসিতেছে, সময়ে তাহার] কাদিবে, 
তখন প্রথম দল হাসিবে। আমরা কি করিতে পারি? আমর! জানি যে, 
আমর! কিছুই করিতে পারি না। 

আমাদের মধ্যে কয়জন আছে, যাহারা জগতের ছিতসাধন করিব বলিয়াই 
কাজে অগ্রলর হয়? এরূপ লোক মুষ্টিমেয় । তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গণা 
যায়। আমাদের মধ্যে বাকী যাহার। হিতসাধন করি, তাহার! বাধ্য হুইয়াই 
এরূপ করি । আমরা না করিয়া পারি না। এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
বিতাড়িত হইতে হুইতে আমরা আগাইয়া চলি। আমাদের করার ক্ষমতা 
কতটুকু? জগৎ সেই একই জগৎ থাকিবে, পৃথিবী সেই একই পৃথিবী 
থাকিবে । বড়জোর ইহা নীল রঙ হুইতে বাদামী রঙ এবং বাদামী রঙ হুইতে 
নীল রঙ হইবে। এক ভাষার জায়গায় অপর ভাষায়, এক ধরনের কতক 
মন্দের জায়গায় অন্ত ধরনের কতকগুলি মন্দ-_-এই একই ধারা তো চলিতেছে । 
ষাহাকে বলে ছয়, তাহাকেই বলে আধ ডজন | অবরণ্যবিহারী আমেরিকান 
ইত্ডয়ানরা তোমাদের মতো দর্শনশাস্্-সন্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে পারে না, 
কিন্ত তাহার] খাদ্য হজম করিতে পারে বেশ। তুমি তাহাদের একজনকে 
খণ্ড খণ্ড কনিিয়া ফেলো, পরমুহূর্তে দেখিবে, সে ঠিক উঠিয়। দাড়াইয়াছে। 
কিন্ত আমার ব। তোমার ঘি সামান্ত একটু ছিড়িয়। যায়, তাহা হইলে ছয় 
মাস কাল হাসপাতালে শুইয়! থাকিতে হইবে । 

জীবদেহ যতই নিম্নস্তরের হইবে, তাহার ইন্দ্রিয়স্থ ততই তীব্রতর হুইবে। 
নিষ্্তরের প্রাণীদের এবং তাহাদের স্পর্শশক্তির কথা ভাবো । তাহাদের 
স্পর্শেন্দ্রিযই বড়। মাম্থষের ক্ষেত্রে আমিয়। দেখিবে, লোকের সভ্যতার 
স্তর যত নিম্ন, তাহার ইন্ড্রিয়ের শক্তিও তত প্রবল। জীবদেহ যত উচ্চশ্রেণীর 
হইবে, ইন্দ্রিয়ক্খের পরিমাণও তত কম হুইবে। কুকুর খাইতে জানে, 
কিন্ত আধ্যাত্মিক চিস্তায় যে অনুপম আনন্দ হয়, তাহা সে অনুভব করিতে 
পারে না। তুমি বুদ্ধি হইতে যে আশ্চর্য আনন্দ পাও, তাহা! হইতে পে 
বঞ্চিত। ইন্্রিয়জন্ত স্থখ অতি তীব্র। কিন্তু বুদ্ধিজ স্থখ তীব্রতর । তুমি 
যখন প্যারিসে পঞ্চাশ ব্যঞগ্নের ভোজে যোগদান কর, তাহা খুবই স্থখকর, 
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কিন্ত মানমন্দিরে গিয়। নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা, গ্রহসমূহের আবির্ভাব ও 
বিকাশ দর্শন করা-_এই-সব কথ। ভাবিয়া দেখ দেখি । এ আনন্দ নিশ্চয়ই 
বিপুলতর, কারণ আমি জানি, তোমর। তখন আহান্বের কথ] ভূলিয়। যাও । 
সেই স্থখ নিশ্চয়ই পাধিব সুখ অপেক্ষা অধিক $ তোমরা তখন স্ত্রী-পুভ্র, স্বামী 
এবং অন্য সব কিছু ভুলিয়া! যাও ; উন্ড্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ তখন তুল হইয়। যায়। 
ইহাঁকেই বলে বুদ্ধিজ সুখ । সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে যে, এই সুখ ইন্দ্রিয়স্থখ 
অপেক্ষা নিশ্চয় তীব্রতর । তোমর। সর্বদা বড় হ্থখের জন্য ছোট স্থ 
ত্যাগ করিয়া থাকে।। এই মুক্তি বা! বৈরাগ্য-লাভই হইল কাধে পরিণত ধর্ম। 
ঠবরাগ্য অবলম্বন কর। 

ছোটকে ত্যাগ কর, যাহাতে বড়কে পাইতে পারো । সমাজের ভিত্তি 
কোথায় ? ন্যায়, নীতি ও আইনে । ত্যাগ কর, প্রতিবেশীর সম্পত্তি অপহরণ 
করিবার সমস্ত ইচ্ছ। পরিত্যাগ কর, প্রতিবেশীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার 
সমস্ত প্রলোভন পরিহার কর, মিথ্য! বলিয়া অপরকে প্রবঞ্চনা করিয়। যে স্থুখ 
তাহা বর্জন কর। নৈতিকতাই কি সমাজের ভিত্তি নয়? ব্যভিচার পরিহার 
করা ছাড়া বিবাহের আরু কি অর্থ আছে? বর্বর তে। বিবাহ করে না। 
মাছষ বিবাহ করে» কারণ সে ত্যাগের জন্ত প্রস্তত। এইবূপই সর্বক্ষেত্রে । 
ত্যাগ কর, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, পরিহার কর, পরিত্যাগ কর- শুন্তের 
নিমিত্ত নয়, নাত্তিভাবের জন্য নয়, কিন্তু শ্রেয়োলাভের জন্য । কিন্তু কে 
তাহা পারে? শ্রেয়োলাভের পূর্বে তুমি তাহা পারিবে না। মুখে বলিতে 
পারো, প্রয়ান করিতে পারো, অনেক কিছু করিবার চেষ্টাও করিতে পারো, 
কিন্তু শ্রেয়োলাভ হইলে বৈরাগ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অশ্রেয় 
তখন আপন হইতেই ঝরিয়া পড়ে । ইহাকেই বলে “কার্ষে পরিণত ধর্ম? | 
ইহা] ছাড়া আর কিছুকে বলে কি--যেমন পথ মার্জনা কর। এবং আরোগ্য- 
নিলম্স গঠন করাকে? তাহাদের মুল্য শুধু ততটুকু, যতটুকু উহাদের মূলে 
বৈরাগ্য আছে । বৈরাগ্যের কোথাঁও লীমাবেখা নাই । মুশকিল হয় 
সেখানেই, যেখানে কেহ সীম! টানিয়৷ বলে-_-এই পরধস্তই, ইহার অধিক নয়। 
কিন্তু এই বেরাগ্যের তো সীম। নাই । 

যেখানে ঈশ্বর আছেন, সেখানে আর কিছু নাই । যেখানে সাংসারিকতা 
আছে, সেখানে ঈশ্বর নাই। এই উভয়ের কখনও মিলন ঘটিবে না যথা, 


২৬৪ হ্ববমীজীর বাণী ও রচনা 


আলে। ও অন্ধকারের । ইহাই তে। আমি গ্রীষ্টধর্ম ও তাহার প্রথষ প্রচারকদের 
জীবনী হইতে বুবিয়াছি। বৌদ্ধধর্মও কি তাহাই নয়? ইহাই কি সকল 
খধি ও আচার্ধের শিক্ষা নয়? ঘযে-সংসারকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা 
কি? তাছ। এখানেই বহিক্জাছে। আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে সংসার লইয়। 
চলিয়াছি। আমার এই. শরীরই সংসার । এই দেছের জন্য, এই দেহকে 
একটু ভাল ও স্থখে রাখিবার জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর উপর উতপীড়ন 
করি। এই দেহের জন্য আমি অপরের ক্ষতিসাধন করি, ভূলভ্রান্তিও করি। 

কত মহামানবের দেহত্যাগ হইয়াছে ; কত ছূর্বলচিত্ত মান্্ষ ম্বৃত্যু- 
কবলিত হইয়াছে; কত দেবতারও মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যু, মৃত্যু, সর্বত্র 
মৃত্যুই বিরাজ করিতেছে । এই পৃথিবী অনার্দি অতীতের একটি শ্মশানক্ষেত্র ; 
তথাপি আমর] এই দেহকেই আকড়াইয়! থাকি আর বলি, “আমি কখনও 
মরিব ন1।, জানি ঠিকই যে, দেহের মৃত্যু অবশ্সাবী; অথচ উহাকেই 
আঁকড়াইয়া থাকি। ঠিক অমর বলিতে আত্মাকে বুঝায়, আর আমর! 
ধরিয়া থাকি এই শরীরকে- ভুল হইল এখানেই । 

তোমর। সকলেই জড়বাদী, কারণ তোমরা সকলেই বিশ্বাস কর যে, 
তোমর1 দেহুমাত্র। কেহ যদি আমার শরীরে ঘুষি মারে, আমি বলিব 
আমাকে ঘুষি মারিয়াছে। যদি সে আমার শরীরে প্রহার করে, আমি 
বলিব যে, আমি প্রহৃত হুইয়াছি। আমি যদি শরীরই ন। হইব, তাহা হইলে 
এন্ধপ কথা বলিব কেন ? আমি যদিও মুখে বলি-__আমি আত্মা, তাহ? হইলেও 
তাহাতে কিছু তফাত হয় না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তের জন্য আমি শরীর; 
আমি নিজেকে জড়বস্ততে পরিণত করিয়াছি । এইজন্তই আমাকে এই শতীর 
পরিহান্ছ করিতে হইবে, পরিবর্তে আমি ম্বব্ধপতঃ যাহা, তাহার চিন্তা 
করিতে হইবে । আমি আত্মা সেই আত্মা, যাহাকে কোন অত্র ছেদন 
ক্ষরতে পারে না, কোন তরবারি খণ্ডিত করিতে পারে না, অগ্নি দহন 
করিতে পারে না, বাতাস শুষ্ক করিতে পাবে না। আমি জন্মরহিত, হুষ্টিরহিত, 
অনাদি, অখণ্ড, ম্ৃত্যুহীন, জন্সহীন এবং সর্বব্যাপী-ইহাই আমার প্রকৃত 
স্বরূুপ। সমস্ত দুঃখ-উৎপতির কারণ এই ষে, আমি মনে করি--আমি ছোট 
একতাল ম্বত্তিকা। আমি নিজেকে জড়ের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছি 
এবং তাঁহার ফল ভোগ করিতেছি । 


ধর্মমাধনা ২৬৫ 


কার্ধে পরিণত ধর্ম হইল নিজেকে আত্মার সহিত এক কর1। শ্রমাত্মক 
অধ্যাসচিন্তা পরিহার কর। এদিকে. তুমি কতদূর অগ্রদর হুইয়াছ? তুমি 
হই সহম্্ আরোগ্য-নিকেতন নিম্াণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি 
মাসে যায়, ঘদ্দি না তুমি আত্মাচ্ভূতি লাভ করিয়া থাকো? তুমি মরিবে 
বামান্য কুকুরেরই মতে কুকুরের অন্কুভৃতি লইয়]। কুকুর মতত্যুকালে চীৎকার 
করে আর কাদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বস্ত এবং নে নিঃশেষ হইয়! 
ঘাইতেছে। 

তুমি জানে যে, মৃত্যু অনিবার্ধ ; মৃত্য আছে জলে বাঁতাসে- প্রাসাদে 
ধন্দিশালায়--সর্বত্র । কোন্‌ বস্ত তোমাকে অভয় প্রদান করিবে? তুমি 
মভয় পাইবে তখনই, খন তৃমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে, জানিবে-- 
তুমি অসীম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মা ; আত্মাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, 
কোন অস্ত্র হত্যা করিতে পারে না, কোন বিষ জর্জরিত করিতে পারে 
ন। মনে করিও না ধর্ম শ্তধু একটা মতবাদ, কেবল শাস্্রজ্ঞান। ধর্ম 
কবল তোতাপাখির মুখস্থ বুলি নয়। আমার জ্ঞানবুদ্ধ গুরুদেব বলিতেন : 
তোতাপাখিকে যতই “হরিবোল, হরিবোল, হুরিবোল' শেখাও না কেন, 
বেড়াল ঘখন গল! টিপে ধরে, তখন স্ব ভুল হয়ে যায়। তুমি সারাক্ষণ 
প্রার্থনা করিতে পারে, জগতের সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারো, ষত 
দেবতা আছেন, সকলের পুজা করিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মান্ুভূতি 
হইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত মুক্তি নাই। বাগাঁড়ম্বর নয়, তত্বালোচনা নয়, 
যুক্তিতর্ক নয়, চাই অঙস্থভূতি। ইহাকেই আমি বলি, বাস্তব জীবনে পরিশত 
ধর্ম । 

প্রথমে আত্মা সম্পর্কে এই সত্য শ্রবণ করিতে হুইবে। যদি শ্রবণ 
করিয়া) থাকে, অতঃপর মনন কর। মনন কর হইলে ধ্যান কর। বুথ 
তর্কবিচার আর নিশ্রয়োজন। একবার নিশ্চয় কর, তুমি সেই অসীম আত্মা; 
তাহা যদ্দি সত্য হুয়, তবে নিজেকে দেহ বলিয়। ভাবা তো মূর্খতা । তুমি 
তা আত্মা এবং এই আত্মান্থভৃতিই লাভ করিতে হুইবে। আত্মা নিজেকে 
আত্মারূপে দেখিবে। বর্তমানে আত্মা নিজেকে দেহরূপে দেখিতেছে। তাহ। 
বন্ধ করিতে হইবে । যে মুহূর্তে তাহ। অন্ুভব করিতে আরম্ভ করিবে, সেই 
ইত তুমি মুক্ত হইবে । 


২৬৩৬ ব্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তোমর1 এই কাচটিকে দেখিতেছ। তোমর। জান ইহ। ভ্রাস্তিমাত্র। 
কোন বৈজ্ঞানিক হয়তো। তোমাকে বলিয়া দিবেন ইহ? শুধু আলোক ও 
স্পন্দন'..। আত্মদর্শন উচছা। অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে সত্য, উহ। 
নিশ্চয়ই একমাত্র বাস্তব অবস্থা, একমান্জ সত্য-সংবেদন, একমাত্র বাস্তব 
প্রত্যক্ষ । এই যাহ। কিছু দেখিতে পাইতেছ-_এ-সকলই স্বপ্ন । আজকালকার 
দিনে তুমি তাহ। জানে।। আমি প্রাচীন বিজ্ঞানবাদীদের কথা! বলিতেছি 
না, আধুনিক পদার্থবিদ্ভাবিদও বলিবেন দৃশ্যমান বস্তর মধ্যে আছে শুধু 
আলোক-স্পন্দন । আলোক-ম্পন্দনের সামান্য ইতরবিশেষের দ্বারাই সমস্ত 
পার্থক/ ঘটিতেছে। 

তোমাকে অবশ্ঠই ঈশ্বর দর্শন করিতে হুইবে। আত্মান্থভৃতি করিতেই 
হইবে, আর উহ? বাস্তব ধর্ম। যীশুত্রীষ্ট বলিয়। গেলেন, “যাছার্দের চিত্ত বিনয়- 
নত্র, তাহার ধন্ত ; কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই প্রাপ]। বাস্তব ধর্ম বলিতে 
তো। তোমর। আর উহ মানিতে চাও না। তাহার এ উপদেশ কি শুধু একটা 
তামাশার কথা ? তাহ! হইলে বাস্তব ধর্ম বলিতে তোমরা কি বোঝ? 
তোমাদের বাস্তবত1 হইতে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। “যাহার! শুদ্ধচিত্ত, 
তাহার! ধন্য, কাঁরণ তাহার! ঈশ্বর দর্শন করিবে ।_-এই কথায় কি পথ পরিষ্কার 
কর1, আর্োগ্য-ভবন নির্মাণ কর। প্রভৃতি বুঝায়? যখন শুদ্ধচিত্তে এসকল 
অনুষ্ঠান করিবে, তখনই ইহা! সৎকর্ম। বিশ ডলার দান করিয়া! নিজের 
নাম প্রকাশিত দেখিবার জন্য শ্ান্‌ ফ্রান্সিস্কবোর সমস্ত সংবাদপত্র ক্রয় করিতে 
যাইও না। নিজেদের ধর্মগ্রন্থে কি পাঠ কর নাই যে, কেহই তোমাকে 
সাহাধ্য করিবে না? ঈশ্বরের উপাসনার মনোভাব লইয়। ঈশ্বরকেই দরিদ্র, 
হুঃখী ও দুর্বলের মধ্যে সেবা কর। তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে ফলপ্রাপ্তি 
গৌণ কথা। লাভের বাদনা না রাখিয়া এ ধরনের কর্ম অনুষ্ঠান করিলে 
আত্মার মঙ্গল সাধিত হয় এবং এরূপ ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। 
এই স্বর্গরাজ্য রহিয়াছে আমাদেরই মধ্যে। সকল আত্মার আত্মা যিনি; 
তিনি দেখানেই বিরাজ করেন। তাহাকে নিজের অন্তরে উপলন্ধি কর 
তাহাই কাঁধে পরিণত ধর্ম, তাহাই মুক্তি। পরস্পরকে প্রশ্ন করিয়া দেখ 
যাক, আমরা কে কতদূর এই পথে অগ্রসর হইয়াছি, কতদূর আমরা এ! 
দেহের উপাসক, কতদূরই বা পরমাত্বন্বব্ূপ ভগবানে ঠিক বিশ্বাস করি, এব 
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কতদূরই বা আমাদিগকে আত্ম! বলিয়া বিশ্বাস করি? তখন সত্যসত্যই 
্বার্থশূন্ত হইব; ইহাই মুক্তি। ইহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাঁসনা। আত্ষোপলদ্ধি 
কর। তাহাই একমাত্র কর্তব্য। নিজে হ্বন্দপতঃ যাহা, অর্থাৎ নিজেকে 
অসীম আত্মান্ষপে জানে, তাহাই বাস্তব ধর্ম॥। আর যাহা কিছু, সকলই 
অবাস্তব। কারণ আব যাহ! কিছু আছে, সকলই বিলুপ্ক হইবে। একমাত্র 
আত্মাই কখনও বিলুপ্ত হইবে ন1; আত্মাই শাশ্বত । আরোগ্য-নিকেতন 
একদিন ধসিয়া পড়িবে । যাহার। রেলপথ-নিষাতা, তাহারাও একদিন 
স্ত্যুমুখে পতিত হইবে। এই পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়। উড়িয়া! যাইবে, স্থ্য 
নিশ্চিহ হইবে । কিন্ত আত্মা চিরকাল ধরিয়া! বিরাজ করিবেন । 

কোন্টি শ্রেয়--এই-সকল ধ্বংসশীল বস্তর পশ্চাদ্ধাবন, না চিন 
অপরিবর্তনীয়ের উপাসনা? কোন্টি অধিক বাস্তব? তোমার জীবনের 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া! যে-সকল বস্ত আয়ত্ত করিলে, সেগুলি আয়ত্বাধীন 
হইবার পূর্বে পরিত্যাগ করিয়। যাওয়াই কি শ্রেয়? ঠিক যেমন সেই 
বিখ্যাত দিগবিজয়ীর ভাগ্ো ঘটিয়াছিল? তিনি সব দেশ জয় করিলেন, 
পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, "আমার সম্মুখে 
কলসীতরতি ভ্রব্যসভার সাঁজিয়ে রাখো ।, তারপর বলিলেন, 'বড় হীরকখণ্ডটি 
নিয়ে এস।, তখন এটি আপন বক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়া তিনি ক্রন্দন 
করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ 
করিলেন- ঠিক যেমন একটি কুকুর করিয়া থাকে । 

মান্্ষ সদর্পে বলে, “আমি বাচিয়া আছি সে জানে না যে, মৃত্যুভয়ে 
ভীত হুইয়াই সে এই জীবনকে ক্রীতদ্াসের মতো? আকড়াইয় ধরিয়া আছে। 
সে বলে, “আমি সম্ভোগ করিতেছি। সে কখনও বুঝিতে পারে না ষে, 
প্রকৃতি তাহাকে দাস করিয়। বাখিয়াছে। 

প্রকৃতি আমাদের সকলকে পেবণ করিতেছে । যে সুখ-কণিক! পাইয়াছ, 
তাহার হিসাব করিয়া দেখ, শেষ পরধস্ত দেখিবে প্রকৃতি তোমাকে দিয়া 
শিজের কাজ করাইয়৷ লইয়াছে ; এবং যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন 
তোমার শরীর দ্বার অপর বৃক্ষলতাদির পরিপুষ্টি হইবে । তথাপি আমর! 
পর্দা মনে করি, আমরা স্বাধীনভাবেই সুখ পাইতেছি। এইরূপেই সংসার- 
চক্র আবতিত হইতেছে । 


২৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সুতরাং আত্মাকে আত্মারপে অন্ভব করাই হইল বাস্তব ধর্ম। অপর 
সব কিছু ঠিক ততটুকু ভাল, যতটুকু এগুলি আমাদিগকে এই এক অতি উত্তম 
ধারণায় উপনীত করিতে পারে। সেই অনুভূতি বৈরাগ্য ও ধ্যানের ছার! 
লভ্য। €ৈরাগ্যের অর্থ সমস্ত ইন্ছ্রিয় হইতে বিরতি এবং ষত কিছু গ্রন্থি, যত 
কিছু শৃঙ্খল আমাদিগকে জড়বস্তর সহিত আবদ্ধ রাখে, সেগুলি ছিন্ন করা। 
“আমি এই জড়জীবন লাভ করিতে চাই না, এই ইন্ছ্রিয়ভোগের জীবন 
কামনা] করি না, আমি কামনা করি উচ্চতর বস্তকে'-_ ইহাই হুইল বৈরাগ্য। 
অতঃপর যে ক্ষতি আমাদের হুইয়া গিয়াছে, ধ্যানের দ্বার তাহার প্রতিকার 
করিতে হইবে । 

আমর1 প্রকৃতির আজ্ঞান্ছরূপ কার্ধ করিতে বাধ্য । ঘদ্দি বাহিরে 
কোথাও শব্দ হয়, আমাকে তাহা শুনিতেই হইবে । ঘর্দি কিছু ঘটিতে থাকে, 
আমাকে তাহা দেখিতেই হইবে। ঠিক ঘেন বানরের মতো আমর]। 
আমর প্রত্যেকে যেন ছুই সহস্র বানরের এক-একটি ঝাঁক। বানর এক 
অদ্ভুত প্রাণী! ফলতঃ আমরা অসহায় ;ঃ আর বলি কিনা, “ইহাই আমাদের 
উপভোগ ! অপূর্ব এই ভাবা! পৃথিবীকে আমরা উপভোগই করিতেছি 
বটে! আমাদের ভোগ না করিয়। গত্যন্তর নাই। প্ররুতি চায় যে, আমর 
ভোগ করি। একটি স্ৃললিত শব্ধ হইতেছে, আর আমি শুনিতেছি। 'যেন 
উহা! শোনা না শোন। আমার হাতে! প্রকৃতি বলে, “যাও, ছু:খের গভীরে 
ডুবিয়া ধীও,” মুহূর্তের মধ্যে আমি ছুঃখে নিমজ্জিত হই। আমর! ইন্দ্রিয় ও 
সম্পদ্‌ সম্ভোগ করিবার কথ। বলিয়া থাকি | কেহ হয়তো! আমাকে খুব পণ্ডিত 
মনে করে, আবার অপর কেহ হয়তো মনে করে এএমূর্থ ॥, জীবনে এই 
অধঃপতন, এই দাসত্ব চলিয়াছে, অথচ আমাদের কোন বোধই নাই। 
আমর] একটি অন্ধকার কক্ষে পরস্পর মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি। 

ধ্যান কাহাকে বলে? ধ্যান হইল সেই শক্তি, যাহা আমাদের এই-সব 
কিছু প্রতিরোধ করিবার ক্ষমত। দেয় । প্রকৃতি আমাদের প্রলোভন দেখাইতে 
পারে, 'দেখ--কি সুন্দর বস্ত!? আমর! ফিরিয়াও দেখিব না। এইবার সে 
বলিবে, “এই ষে কি স্থগন্ধ, আভ্বাণ কর ।” আমি আমার নাসিকাকে বলিব, 
“আস্রাণ করিও ন1। নাসিকা আর তাহা করিবে না। চক্ষুকে বলিব, 
“দ্বেখিও না) প্রকৃতি একটি মর্মস্দ কাঁগ্ড করিয়া বসিল $ সে আমার একটি 
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সন্তান হত্যা করিয়া বলিল, “হতভাগা, এইবার তুই বনিয়। ক্রন্দন করু। 
শোকের সাগরে ডুবিয়া যা।” আমি বলিলাম, আমাকে তাহাও করিতে 
হইবে ন1।” আমি উঠিয়া! দ্াড়াইলাম ; আমাকে স্বাধীন হইতে হইবে। 
ইহ] মাঝে মাঝে পরীক্ষা! করিয়া দেখ না। এক মুহূর্তের ধ্যানের ফলে এই 
প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনিতে পারিবে । মনে কর, তোমার নিজের মধ্যে 
যদি সে ক্ষমতা থাঁকিত, তাহা। হইলে উহাই কি দ্বর্গনদৃশ হইত না, উহাই কি 
মুক্তি হইত না? ইহাই হইল ধ্যানের শক্তি । 

কি করিয়া! উহা আয়ত্ত করা যাইবে? নান। উপায়ে তাহা পার। যায়। 
প্রত্যেকের প্রকৃতির নিজন্ব গতি আছে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হুইল এই 
যে, মনকে আয়ত্তে আনিতে হইবে । মন একটি জলাশয়ের মতো ১ যে- 
কোন প্রস্তরখণ্ড উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই তরঙ্গ হ্ষ্টি করে। এই 
তরঙ্গগুলি আমাদের ম্বরূপ-দর্শনে অন্তরায় স্স্টি করে। জলাশয়ে পুর্ণচন্দ্ 
গ্রতিবিদ্বিত হইয়াছে ঃ কিন্তু জলাশয়ের বক্ষ এত আলোড়িত যে, প্রতিবিশ্বটি 
পরিক্ষারন্ধপে দেখিতে পাইতেছি মা। ইহাকে শান্ত হইতে দাও। প্রকৃতি 
যেন উহাতে তরঙ্গ হ্তি করিতে না পারে। শান্ত হইয়া থাকে।; তাহা হইলে 
কিছু পরে প্রকৃতি তোমাকে ছাড়িয়। দিবে । তখন আমর! জানিতে পারিব, 
আমরা স্বব্ূপতঃ কি। ঈশ্বর লর্বদা কাছেই বহিয়াছেন $ কিন্তু মন বড়ই 
চঞ্চল, সে সর্বদ] ইন্দ্রিয়াির পশ্চাতে ছুটিয়। বেড়াইতেছে । ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ 
করিলেও তোমার ঘৃণিপাকের অবসান হইবে ন1। এই মুহূর্তে মনে করিতেছি, 
আমি ঠিক আছি, ঈশ্বরের ধ্যান করিব; অমনি মুহূর্তের মধ্যে আমার মন 
চলিল লগ্নে । যদি বা তাহাকে সেখান হইতে জোর করিয়া টানিয়। 
আনিলাম, তা অতীতে আমি নিউইয়র্কে কি করিয়াছি, তাহাই দেখিবার 
জন্ত মন ছুটিল নিউইয়র্কে। এই-সকল তরঙ্গকে ধ্যানের দ্বার নিবারণ 
করিতে হইবে। 

ধীবে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রস্তত করিতে হইবে । ইহা 
তামাশার কথা নক্প, একদিনের বা কয়েক বৎসরের অথব। হয়তো! কয়েক 
জন্মেরও কথা নয়। কিন্তু সেজন্য দিয়া! যাইও না। সংগ্রাম চালাইতে 
হইবে । জ্ঞানত:-_ন্বেচ্ছায় এই সংগ্রাম চালাইতে হইবে । তিল তিল করিয়! 
আমর) নৃতন ভূমি জয় করিয়া লইব। তখন আমরা এমন প্ররুত সম্পদের 


২৭৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অধিকারী হইব, যাহা কেহ কখনও আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া 
লইতে পারিবে নাঃ এমন সম্পদ, ঘাঁহ। কেহ নষ্ট করিতে পারিবে নাঃ এমন 
আনন্দ, যাহার উপর আর কোন বিপদের ছায়া পড়িবে না। 

এতকাল ধরিয়া আমব। অন্তের উপর নির্ভর করিয়া! আসিতেছি। যখন 
আমি সামান্ত সখ পাইতেছিলাম, তখন স্থখের কারণ যে ব্যক্তি, সে প্রস্থান 
করিলে অমনি আমি স্থখ হারাইতাম। মানুষের নিবুণদ্ধিতা দেখ! আপনার 
সখের জন্য মে অন্যের উপর নির্ভর করে! সকল বিয়োগই ছুঃখময়। ইহু। 
ক্বাভাবিক। স্থখের জন্য ধনের উপর নির্ভর করিবে? ধনের হ্রীসবৃদ্ধি 
আছে। সুখের জন্য স্বাস্থ্য অথবা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করিলে 
আজ অথবা কাল ছুংখ অবশ্স্ঞাবী । 

অনস্ত আত্ম। ব্যতীত আর সব কিছু পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের চক্র 
আবন্তিত হইতেছে! স্থায়িত্ব তোমার নিজের অস্তরে ব্যতীত অন্ত কোথাও 
নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয় অসীম আনন্দ রহিয়াছে । ধ্যানই সেখানে 
যাইবার দ্বার । প্রার্থনা, ক্রিক্সাকাগ্ড এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপাসন। ধ্যানের 
প্রাথমিক শিক্ষা! মাত্র । তুমি প্রার্থনা করিতেছ, অধ্যদ্ান করিয়া! থাকো; 
একটি মত ছিল যাহাতে বল! হইত, এসকলই আত্মিক শক্তির বুদ্ধিাধন 
করে 5 জপ, পুষ্পাঞগলি, প্রতিমা, মন্দির, দীপারতি প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে 
মনে তদন্ুরূপ .ভাবের সঞ্চয় হয়ঃ কিন্তু এঁ ভাবটি সর্দ মানবের নিজের 
মধ্যেই রহিয়াছে, অন্থত্রর নয়। সকলেই এন্দপ কনিতেছে ১ তবে লোকে 
যাহা! ন। জানিয়া করে, তাহ জানিয়া করিতে হইবে । ইহাই হইল ধ্যানের 
শক্তি । তোমারই মধ্যে যাবতীয় জ্ঞান আছে। তাহ? কিক্ূপে সম্ভব হুইল? 
ধ্যানের শক্তির দ্বার । আত্ম নিজের অন্তঃপ্রদেশ মস্থন করিয়া উহ। উদ্ধার 
করিয়াছে । আত্মার বাছিরে কখন কোন জ্ঞান ছিল কি? পরিশেষে 
এই ধ্যানের শক্তিতে আমর! আমাদের নিজ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হই; 
তখন আত্মা আপনার সেই জন্মহীন ম্ৃত্যুহীন শ্বক্ষপকে জানিতে পারে । তখন 
আর কোন ছুঃখ থাকে না, এই পুথিবীতে আর জন্ম হয় না, ভ্রমবিকাঁশও 
হয়না । আত্মা তখন জানে যে, ষে সর্বদ। পূর্ণ ও মুক্ত। 


ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য. 


পৃথিবীর ধর্মগুলি পর্যালোচন। করিলে আমরা সাধারণতঃ ছুইটি সাঁধন-পথ 
দেখিতে পাই । একটি ঈশ্বর হইতে মানুষের দিকে বিসপিত | অর্থাৎ সেমিটিক 
ধর্মগোষ্ঠীতে দেখিতে পাই- ঈশ্বরীয় ধারণ! প্রায় প্রথম হইতেই স্ফৃতিলাভ 
করিস্বাছিল, অথচ অত্যন্ত আশ্চ্ঘ যে, আত্মা সম্বন্ধে তাহাদদের কোন 
ধারণা ছিল না। ইহা অতি উল্লেখধোগ্য যে, অতি-আধুনিক কালের কথা 
ছাঁড়িক্স! দিলে প্রাচীন ইহুদীদের মধ্যে জীবাত্মা-সম্পর্কে কোন চিন্তার স্ফুরণ 
হয় নাই। মন ও কতিপয় জড় উপাদানের সংমিশ্রণে মানুষের স্টি, তাহার 
অতিনিক্ত আর কিছু নয়। মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। অথচ এই 
জাতির মধ্যেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর চিস্তাধারার বিকাশ হুইয়াছিল। 
ইহাঁও অন্যতম সাঁধন-পথ । অন্ত সাধনপথ-_মাহ্থষের ভিতর দিয় ঈশ্বর ভিমুখে । 
এই দ্বিতীয় প্রণালীটি বিশেষন্ধষপে আধজাতিন, আর প্রথমটি সেমিটিক 
জাতির । 

আর্ধগণ প্রথমে আত্মতত্ব লইয়া শুরু করিয়াছিলেন ; তখন তাহাদের 
ঈশ্বরবিষয়ক ধারণাগুলি অস্পষ্ট, পার্থক্য-নির্ঁয়ে অসমর্থ ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। 
কিন্তু কালক্রমে আত্মা সম্বন্ধে তাহাদের ধাবুণা যতই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, 
ঈশ্বর সম্বদ্ধে ধারণা সম অনুপাতে স্পতর হইতে লাগিল। সেইজন্ত 
দেখ। যায়, বেদসমূহে যাবতীয় জিজ্ঞাসাই সর্ধদা আত্মার মাধ্যমে উত্থাপিত 
হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সমন্ধে আর্ধদিগের যত কিছু জ্ঞান সবই জীবাত্মার 
মধ্য দিয়াই স্ফূত্তি পাইক্াছে। সেইহেতু তাহাদের সমগ্র দর্শন-সাহিত্যে 
অস্তমু্বী ঈশ্ববাহ্ুন্ধানের ব! ব্রহ্মজিজ্ঞাসার একটি বিচিত্র ছাঁপ অঙ্কিত 
রহিয়াছে। 

আরধগণ নিজেদের অস্তরেই চিরদিন ভগবানের অঙ্থসন্কান করিয়াছেন । 
কালক্রমে এঁ নাধনপ্রণালী তাহাদের নিকট স্বাভাবিক ও নিজঙ্ব হইয়। 
উঠিয়াছিল। তাছাদের শিল্পচর্চা ও প্রাত্যহিক আচরণের মধ্যেও এ 
বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । বর্তমানকালেও ইওরোঁপে উপাসনারত কোন ব্যকির 
প্রতিকৃতি আকিতে গিয়। শিল্পী তাহার দৃষ্টি উর্ধ্বে স্থাপন করাইক্»। থাকেন। 


২৭২ খ্বামীজীর বাণী ও রডন। 


উপাসক প্রকৃতির বাহিরে ভগবানকে অনুসন্ধান করেন, দূর মহাকাশের 
দিকে তাহার দৃষ্টি প্রলারিত রছিয়াছে__এইভাবে নেই প্রতিযৃতি অস্কিত হয়। 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে উপাসকের যৃঠি অন্যর্ূপ। এখানে উপাসনায় চক্ষু 
মুত্রিত থাকে, উপাসকের দৃষ্টি যেন অস্তম্খী। 

এই ছুইটিই মান্ষের শিক্ষণীয় বস্ক--একটি বহিঃগ্রকৃতি, অপরটি 
অস্তঃপ্রকৃতি । আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হইলেও সাধারণ মানুষের নিকট 
বাহ প্রকৃতি__অস্তঃপ্রকৃতি ব! চিস্তা-জগৎ ছারা সম্পূর্ণক্ধপে গঠিত ॥ অধিকাংশ 
দর্শনশান্ছে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ে, প্রথমেই অঙ্ুমিত হুইয়াছে যে, 
জড়বস্ত এবং চেতন মন--ছুইটি ৰিপরীতধর্মী। কিন্তু পরিণামে আমর। দেখি, 
উহার। বিপরীতধমী নয় ; বরং ধীরে ধীরে উহার) পরম্পনের সান্নিধ্য 
আসিবে এবং চরমে একত্র মিলিত হইয়া এক অস্তহীন অখণ্ড বস্ত সৃষ্টি করিবে। 
স্থতরাং এই বিশ্লেষণ দ্বারা কোন একটি মতকে অপর মত হইতে উচ্চাবচ 
প্রতিপন্ন কর। আমার অভিপ্রায় নয়। বহিঃপ্রকতির সাহায্যে সত্যাহ্ছসন্ধানে 
বাহার! ব্যাপৃত, তাহারা যেমন ভ্রাস্ত নন, অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়া সত্যলাভের 
ধাহার। প্রয়াসী, তাহাদ্দিগকেও তেমনি উচ্চ বলিয়! মনে করিবার কোন হেতু 
নাই। এই ছুইটি পৃথক্‌ প্রণালী মাত্র। ছুইটিই জগতে টিকিয়৷ থাকিবে; 
ছুইটিবই অনুশীলন প্রয়োজন ; পরিণামে দেখা! যাইবে যে, ছুইটি মতেরই 
পরম্পর মিলন হইতেছে । আমর দেখি যে, মন যেমন দেহের পরিপস্থী নয়, 
দ্বেহও তেমনি মনের পরিপন্থী নয়, যদ্দিও অনেকে মনে করে, এই দেহটি 
একান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রাচীনকালে প্রতিদ্েশেই এমন বনু লোক ছিল, 
যাহার দেহকে শুধু আধি, ব্যাধি, পাপ ও এ জাতীয় বস্তর আধারবপেই গণ্য 
করিত। যাহা হউক, .উত্তরকালে আমর! দেখিতে পাই, বেদের শিক্ষা 
অনুসারে এই দেহ মনে মিশিয়া1 গিয়াছে এবং মন দেহে মিশিক়া গিয়াছে । 

একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হুইবে, যাহা সমগ্র বেদে ১ ধ্বনিত হইয়াছে £ রথ। 
যেমন একটি মাটির ডেল] সম্বন্ধে জান থাকিলে আমর] বিশ্বের সমস্ত মাটির 
বিষয় জানিতে পারি, তেমনি সেই বসত কি, যাহ1 জানিলে আমর! অন্য সবই 


১ যেনাশ্রুতং শ্রতং ভবতামতং যতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কখং ন ভগবঃ স আদেশো 
ভবতীতি ? যথ। সৌমোকেন যুংপিণ্ডেন সব-সুন্ময়ং বিজ্ঞাতং সাদ বাচারম্তণং বিকারে। নামধেরং 
স্বত্তিকেতোব সতাম্‌ ।- ছালোগা উপ. ৬1১1৩-৪ , 
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জানিতে পানি? কমবেশি স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে এই তত্বই সমগ্র মানব- 
জ্ঞানের বিষয়বস্ভ। এই একত্ব উপলব্ধির দিকেই আমবর। সকলে অগ্রসর 
হইতেছি। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম-_তাহা! অতি বৈষয়িক, অতি স্ুল, 
অতি সুক্ষ, অতি উচ্চ, অতি আধ্যাত্মিক কর্মই হউক না কেন---সমভাবে সেই 
একই আদর্শ একত্বামভূতির দিকে আমাদিগকে লইয়। যাইতেছে । এক 
ব্যক্তি অবিবাহছিত। সে বিবাহ কৰিল। বাহাতঃ ইহ! একটি শ্বার্থপূর্ণ কাজ 
হইতে পারে, কিন্ত ইছাঁর পশ্চাতে যে প্রেরণ!--ষে উদ্দেশ্ট রহিয়াছে, তাহাও 
এঁ একত্ব উপলব্ধির চেষ্টা । তাহার পুত্র-কম্ত। আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে ? সে 
তাহার দেশকে ভালবাসে, এই পৃথিবীকে ভালবাসে এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্বে 
তাহার প্রেম পরিব্যাপ্ধ হয়। ছুনিবার গতিতে আমব। সেই পূর্ণতার দিকে 
চলিতেছি-__-এই ক্ষুত্র আমিত্ব নাশ করিয়া এবং উদার, হইতে উদারতর 
হইয়া অদ্বৈতাহ্থভূতির পথে । উহাঁই চরম লক্ষ্য; এ লক্ষ্যের দিকেই সমগ্র 
বিশ্ব ভ্রুত-ধাঁবমীন, প্রতি অণু-পরমাণু পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য 
প্রধাবিত। অধুর সহিত অঞুর, পরমাণুর সহিত পরমাণুর মুছুমু্ছ মিলন 
হইতেছে, আর বিশালারুৃতি গোলক, ভূলোক, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, 
উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে । আবার উহাঁরাও যঘথানিয়মে পরম্পরের দিকে 
বেগে ছুটিতেছে এবং এ-কথ। আমর] জানি যে, চরমে সমগ্র জড়-জগৎ ও 
চেতন-জগৎ এক অখণ্ড সত্বায় মিশিয়] একীভূত হইবে । 

নিখিল বিশ্বের বিপুলভাবে ষে ক্রিয়া" চলিতেছে, ব্যট্ি-মান্ষেও স্বল্লায়তনে 
সেই ক্রিয়াই চলিতেছে । বিশ্ব-ব্রদ্মাণ্ডের যেমন একটি নিজম্ব ও ত্বতন্ত্র সত 
আছে, অথচ একত্বের_-অখগুত্বের দিকে নিয়তই উহ1 ধাবমান, আমাদের 
ক্ষদ্রতর ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ প্রতি জীব যেন জগতের অবশিষ্টাংশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়া নিত্য নবজন্ম পরিগ্রহ করিতেছে । যে যত বেশী মূর্খ ও 
অজ্ঞান, সে নিজেকে বিশ্ব হইতে তত বেশী বিচ্ছিন্ন মনে করে। যে যত 
বেশী অজ্ঞান, মে তত বেশী মনে করে যে, সে মরিবে অথবা জন্মগ্রহণ 
করিবে ইত্যার্দি-_-এসকল ভাব এই অনৈক্য বা ভিন্নতাই প্রকাশ করে 
অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবেরই অভিব্যক্তি । কিন্তু দেখ! যায়, জ্ঞানোৎ্কর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, নীতিজ্ঞান অভিব্যক্ত হয় এবং মানুষের 
মধ্যে অখণ্ড চেতনার উন্মেষ হয়। জ্ঞাতনারেই হউক বা 'অজ্ঞাতসাবেই 
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হউক, প্র শক্তিই পিছনে থাকিয়! মাস্ুষকে নিঃস্বার্থ হইতে প্রেরণা 
দেয়। উহাই সকল  নীতিজ্ঞানের ভিত্তি; পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় 
বা যে-কোন ধর্মে ব। যে-কোন অবতারপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মনীতির 
ইহাই সরবাপেক্ষা অপরিহার্য অংশ । এনিঃম্বার্থ হও, 'নাহং, নাহং--তুঁছ, 
তুঁহু"__-এই ভাবটিই সকল নীতি ও অস্থশাসনের পটভূম। তুমি আমার 
অংশ, এবং আমিও ভোমার অংশ। তোমাকে আঘাত করিলে আমি 
নিজেই আঘাতপ্রাপ্ত হই, তোমাকে সাহায্য করিলে আমার নিজেরই 
সাহায্য হইয়া থাকে, তুমি জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ আমারও মৃত্যু 
হইতে পারে না ইহার অর্থ এই ব্যক্তিভাবশূন্যতাঁর স্বীকৃতি । যতক্ষণ 
এই বিপুল বিশ্বে একটি কীটও জীবিত থাকে, ততক্ষণ কিরূপে আমি মরিতে 
পারি? কারণ আমার জীবন তে! এ কীটের জীবনের মধ্যেও অন্ুস্যত 
রহিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে আমর] এই শিক্ষাও পাই যে, কোন মাছুষকে শাহাষ্য 
ন1 করিয়। আমর! পারি না, তাহার কল্যাণে আমারই কল্যাণ । 

এই বিষয়ই সমগ্র বেদান্ত এবং অন্যান্ত ধর্মের মধ্য দিয়া অন্ুহ্যাত। 
এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ঘে, সাধারণভাবে ধর্মমীত্রই তিন ভাগে বিভক্ত । 

প্রথমাংশ দর্শন__প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি ও সারকথা। সেই তত্বগুলি 
পুরাণাখ্যায়িকা__মহাপুক্রষ বা বীরগণের জীবন, দেবত। উপদ্েবত1 বা 
দেবমাঁনবদের কাহিনীর মধ্য দিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। বস্ততঃ শক্তির 
প্রকীশনাই সকল পুরাণ সাহিত্যের মূল ভাব। নিম়স্তরের পুরাঁণগুলিতে 
-আদিমযুগের বচনায়_-এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখ! যায় দেহের পেশীতে। 
পুবাণগুলিতে বণিত নায়কগণ আকুতিতেও যেমন বিশাল, বিক্রমেও 
তেমনি বিপুল । একজন বীরই যেন বিশ্বজয়ে সমর্থ। মানুষের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ অপেক্ষা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ 
করে। ফলে মহাপুকরুষগণ উচ্চতর নীতিজ্ঞানের নিদর্শনব্ধপে পুরাঁণাদিতে 
চিত্রিত হইয়াছেন । পবিত্রতা এবং উচ্চনীতিবোধের মধ্য দিয়াই তাহাদের 
শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ম্বতস্তরব্যক্তিত্বম্পন্ন মহাপুরুষ-- 
স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতার দুর্বার শ্রোত প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য তাহাদের 
আছে। সকল ধর্মের তৃতীয় অংশ-_ প্রতীকোপানন]।; ইহাঁকে তোমরা 
যাগষজ্ঞ, আল্ষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বলো। কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যান এবং 
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মহাপুরুষগণের চরিজ্ও লর্বস্তরের নরনারীর প্রয়োজন মিটাইতে পারে ন1। 
এমন নিষ্নপর্যান্য়র মাছষও সংসারে আছে, যাহাদের জন্ত শিশুদের মতে! 
ধর্মের “কিগারগার্টেন, প্রয়োজন । এভাবেই প্রতীকোপানন। ও ব্যাবহারিক 
দৃষ্টাস্তের হাতে-নাতে প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে; এগুলি ধর! যায়, 
বোঝা যায়- ইন্দ্রিক্ের সাহায্যে জড়বস্ভর মতে! দেখ। যায় এবং অনুভব 
কর যায়। 

অতএব প্রত্যেক ধর্মেই তিনটি স্তর ব। পর্যায় দেখা যায়; যথা দর্শন, 
পুরাণ ও পৃজ1-অনুষ্ঠান। বেদাস্তের পক্ষে একটি স্থবিধার কথ! বল] যাক্স 
যে, সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে ধর্মের এই তিনটি পর্যায়ের সংজ্ঞাই সুস্পষ্টভাবে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অন্যান্য ধর্মে যুূলতত্বগুলি উপাখ্যান অংশের সহিত এমনভাবে 
জড়িত ঘে, একটিতে অপরটি হইতে স্বতন্ত্র করা বড় কঠিন। উপাখ্যান- 
ভাগ ঘেন তত্বাংশকে গ্রাস করিষ। প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে এবং কয়েক 
শতাকীর মধ্যে সাধারণ মাঁছুষ তত্বগুলি একরূপ ভুলিয়া যাঁয়, তত্বাংশের 
তাঁষ্পধ আর ধরিতে পাঁরে না। তত্বের টাকা, ব্যাখ্য। প্রভৃতি মুলতত্বকে 
গ্রাস করে এবং সকলে এগুলি লইয়াই সন্ত থাকে ও অবতার, প্রচারক, 
আচারধদের কথাই কেবল চিস্তা করে। মূলতত্ব প্রায় বিলুপ্ত হুয়--এতদুর 
লুপ্ত হয় যে, বর্তমানকালেও ঘর্দি কেহ যীশুকে বাদ দিয় খ্রীগ্টধর্মের 
তত্বদমূহ প্রচার করিতে প্রয়াপী হয়, তবে লোকে তাহাকে আক্রমণ করিতে 
চেষ্টা! করিবে এবং ভাবিবে সে অন্যায় করিয়াছে এবং খ্রীই্ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছে । অন্ুরূপভাঁবে যদি কেহ হজরত মহুম্মদকে বাদ দিয়া ইসলামধর্ষের 
তত্বগুলি প্রচার করিতে অগ্রমর হয়: তবে মুসলমানগণও তাহাকে সহা 
করিবে না। কারণ বাস্তব উদ্দাহুরণ-_মহাপুরুষ ও পয়গঞ্ধরের জীবনকাহিনীই 
তত্বাংশকে সর্বতোভাবে আবৃত কিয় রাঁখিয়াছে। 

বেদাস্তের প্রধান 'হবিধা। এই যে, ইহা কোন ব্ক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। 
হৃতবাং ত্বভাঁবতঃ বৌদ্ধধর্ম, গ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের ন্যায় কোন প্রত্যাদিষ্ 
বা প্রেরিতপুরুষের প্রভাব উহার তত্বাংশগুলিকে সর্বতোতভাবে গ্রাস অথবা 
আবৃত করে নাই |" 

তত্বমাজ্রই শাশ্বত ও চিরস্তন, এবং প্রত্যাদিষ্ট পুকরুষগণ যেন গৌণপর্ধায়- 
তুক্ত-_তীহাঁদের কথ বেদাস্তশান্ত্রে উলিখিত হয় নাই। উপন্যিদসমূছে 
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কোন বিশেষ প্রত্যারদিষ্ট পুরুষের বিষয় বল! হয় নাই, তবে বহু মন্তর্রষ্। পুরুষ 
ও নানীর কথ! বল! হইয্সাছে। প্রাচীন ইহুদীদের এই ধরন্ঞে কিছু 'ভাব 
ছিল; তথাপি দেখিতে পাই মৌজেম্‌ হিক্র সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া 
আছেন। অবশ্য আমি বলিতে চাই না যে, এই পিদ্ধ মহাঁপুকুষগণ কর্তৃক 
একট! জাতির ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া] খারাপ । কিস্তু ধদি কোন কারণে 
ধর্মের সমগ্র তত্বাংশকে উপেক্ষা কর] হয়, তবে তাহা জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই 
ক্ষতিকর হইবে। তত্বের দিক দিয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকট? এক্য্থত্র 
, খুঁজিয়। পাইতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক দিয়! তাহ। সম্ভব নয়। ব্যক্তি 
আমাদের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করে; তত্বের আবেদন উচ্চতর ক্ষেত্র অর্থাং 
আমাদের শান্ত বিচারবুদ্ধিকে স্পর্শ করে। তত্বই চরমে জয়লাভ করিবে, 
কারণ উহাই মাঙ্ষের মনুষ্যত্ব । ভাবাবেগ অনেক সময়ই আমাদিগকে 
পশ্ুস্তরে নামাইয়া আনে। বিচাঁরবুদ্ধি অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গুলির সহিতই ভাবাবেগের 
সম্বন্ধ বেশি; ক্তরাঁং যখন তত্বপমূহ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত হয়, এবং 
ভাবাবেগ প্রবল হইয়। উঠে, তখনই ধর্ম গৌঁড়াঁমি ও সাম্প্রদ।য়িকতায় পর্যবসিত 
হয় এবং এ অবস্থায় ধর্ম এবং দলীয় বাঁজনীতি ও অনুরূপ বিষয়ে বিশেষ 
কে!ন পার্থক্য থাকে না। তথন ধর্মপন্বদ্ধে মান্গষের মনে অতি উতৎ্কট ও অন্ধ 
ধারণার সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার মাহুষ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতেও 
দ্বিধা করে না। যদিও এ-সকল প্রত্যাদিষ্ট মহা পুরুষের জীবন--সৎকর্মের মহতী 
প্রেরণান্বরূপ, নীতিচ্যুত হইলে ইহাই আবার মহ। অনর্থের হেতু হইয়া] থাকে । 
এই প্রক্রিয়। সর্বযুগেই মান্ষকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলিয়! দিয়াছে এবং 
ধঙ্দিত্রীকে রক্তন্গাত করিয়াছে । বেদাস্ত এই বিপদ এড়াইয়। যাইতে সমর্থ, 
কারণ ইহাতে কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের স্থান নাই । ব্দোস্তে অনেক মন্ধ্র্টার 
কথা আছে-_খধি' ব। “মুনি” শব্দে তাহারা অভিহিত। হ্রষ্টা” শবটিও 
আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহ্ৃত। ধাহাঁর। সত্য দর্শন করিপ্নাছেন, মন্ত্রার্থ উপলব্ি 
করিস্সাছেন-_-তাহারাই ভ্রষট। | 

মন্ত্র শব্দের অর্থ যাহ! মনন কর হইয়াছে, যাহ মনে ধ্যানের বার লব্ধ? 
এবং খধি এই-সব মন্ত্রের দ্রষ্ট]। এই মন্ত্রগুলি কোন মানবগোষ্ঠীর অথবা 
কোন বিশেষ নর বা নারীর নিজন্ব সম্পত্তি নয়, তা তিনি যত বড়ই হউন। 
এমন কিঃ বুদ্ধ বা ষীন্তুত্রীষ্টের মতো। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। 
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'এই মতগুলি ক্ষু্রাদপি ক্ষুত্রেরও যেমন সম্পত্তি, বুদ্ধর্দেবের মতো মহামানবেরও 
তেমনি সম্পন্তি ঃ অতি নগণ্য কীটেরও যেমন সম্পত্তি, গ্রীষ্টেরও তেমনি 
সম্পত্তি, কারণ এগুলি সার্বভৌম তত্ব । এই মন্ত্রগুলি কখনও সৃষ্ট হয় নাই 
চিরন্তন, শাখত$ এগুলি অজ--আধুনিক বিজ্ঞানের কোন বিধি বা নিয়মের 
দ্বারা তু হয় নাই, এই মস্ত্রগুলি আবৃত থাকে এবং আবিষ্কৃত হয়, কিন্ত 
অনস্তকাল প্রকৃতিতে আছে। নিউটন জন্মগ্রহণ না করিলেও জগতে 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিরাজ করিত এবং ক্রিয়াশীল থ্7কিত। নিউটনের প্রতিভ। 
এঁ শক্তি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিয়াছিল, সজীব করিয়াছিল এবং মানবীয় 
জ্ঞানের বিষয়বস্ততে ন্ধপায্নিত করিয়াছিল মাত্র । ধর্মতত্ব এবং স্থ্মহান্‌ 
আধ্যাত্মিক সত্যাসমূহ সম্পর্কেও এঁকথ। প্রযোজ্য । এগুলি নিত্যক্রিয়াশীল। যদি 
বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ মোটেই না থাকিত, যদি খষি এবং 
অবতারপ্রথিত পুরুষগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তথাপি এই ধর্মতত্ব- 
গুলির অস্তিত্ব থাকিত। এগুলি শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত আছে, এবং 
মন্ষাআাঁতি ও মনুষ্যপ্রকতির উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্তে ধীর-স্থিরভাবে 
ক্রিয়াশীল থাকিবে । কিন্তু তাহাঁরাই অবতাবপুরুষ, ধাহারা এই তত্বগুলি 
দর্শন ও আবিফার করেন, তীহারাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের আবিফারক । 
নিউটন ও গ্যালিলিও যেমন পদার্থবিজ্ঞানের খষি ছিলেন, অবতারপুরুষগণও 
তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের খধষি। এ্র-সকল তত্বের উপর কোন বিশেষ অধিকার 
তাহার! দাঁবি করিতে পারেন না, এগুলি বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ সম্পদ্‌। 
হিন্দুদের মতে বেদ অনস্ত। বেদের অনন্তত্থের তাৎপর্য এখন- আমর! 
বুঝিতে পাঁরি। ইহার অর্থ প্রকৃতির যেমন আদি বা অন্ত বলিয়া কিছু নাই, 
এ-সকল তত্বেরও তেমনি আরম্ভ বা শেষ বলিয়। কিছু নাই। পুথিবীর পর 
পৃথিবী, মতবাদের পর মতবাদ উদ্ভূত হইবে, কিছুকাল চলিতে থাঁকিবে 
এবং পরে আবার ধ্বংসপ্রার্ত হইবে ; কিন্ত বিশ্বপ্রকৃতি একরপই থাকিবে । 
লক্ষ লক্ষ মতবাদের উত্তব হইতেছে, আবার বিলয় হইতেছে । কিন্তু বিশ্ব 
একইভাবে থাকে । কোন একটি গ্রহ সম্পর্কে সময়ের আদদি-অস্ত হয়তো বল! 
যাইতে পারে, কিন্তু বিশ্বব্রদ্ধাওড সম্পর্কে এবূপ সীমানির্দেশ একেবারে অর্থহীন । 
নৈসগিক নিয়ম, জড়বিজ্ঞান, মনোবিজান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তত্বা্দি সম্পর্কেও 
এ কথা লত্য। আদি-অস্তহীন কালের মধ্যে তাহারা বিরাজমান, এবং মাহুয 
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অতি-সম্প্রতি, তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে বড় জোর কয়েক হাজার বৎসর 
যাঁবং মাঘ এগুলির স্বন্ধপ-নিরধারণে সচেষ্ট হইয়াছে । অজন্র উপাচ্ছান 
আমাদের সম্মুথে রহিয়াছে । অতএব বেদ হইতে একটি মহান্‌ সত্য আমরা 
প্রথমে শিক্ষা, করি যে, ধর্ম সবেমাত্র শুক্ু হইয়াছে । আধ্যাত্মিক সত্যের 
অসীম সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত। ইহা. আমাদিগকে আবিষ্ষার 
করিতে হইবে, কার্ধকর করিতে হইবে এবং জীবনে রূপাঁয়িত কপ্িতে 
হইবে। সহশ্র সহশ্র প্রত্যাদিই পুরুষের আবির্ভাব জগং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
আরও লক্ষে রর অবিত1ব ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করিবে । 

প্রাচীন যুগে প্রতি সমাঁজেই অনেক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন । 
এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীতে প্রতি নগরের পথে পথে প্রত্যা দি 
পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। বস্ততঃ প্রাচীনযুগের সমাঁজব্যবস্থ।য় 
অসাধারণ ব্যক্তিগণই-_-বলিতে গেলে অবতাররূপে চিহ্নিত হুইত। সময় 
আনিতেছে, যখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব ঘষে, ধর্মজীবন লাঁভ করার 
অর্থই ঈশ্বরকর্তৃক প্রত্যাদেশ লাভ করা এবং নর বা নারী সত্দ্রষ্ট! ন। হইয়! 
কেহই ধাখ়িক হইতে পাঁরে না। আমরা বুঝিতে পারিব যে, ধর্মতত্ব শুধু 
মাঁনমিক চিত্ত! বা ফাঁক কথার মধ্য নিহিত নয়ঃ পরস্ত বেদের শিক্ষ। এই 
তত্বের প্রত্যক্ষ উপলন্ধি, উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং 
সমাঁজে উহার প্রগারের মধোই ধর্পের মূল বহম্তয শিহিত। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা 
খবি গড়িয়া তোলাই ধর্চ্চার উদ্দেশ্য এনং বিগ্যায়তন গুলিও সেই উদ্দেশ্ট- 
সাঁধনের জন্তই গড়িয়। উঠিবে। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণে পূর্ণ হইবে। 
যে পর্যস্ত ম।চ্ষ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ন! হয়, ধর্ম তাঁহার নিকটে উপহাঁসের বন্ত 
এবং শুধু কথার কথ। হুইয়। ঈাঁড়ায়। দেয়ালকে ঘেমন দেখি, তাহ অপেক্ষাও 
সহম্রগুণ গভীরভাবে ধর্মকে আমর! প্রত্যক্ষ করিব, উপলব্ধি করিব-_-অন্গভব 
করিব। - 
ধর্মের এ-সকল বিবিধ বহিঃপ্রক্ণাশের অন্তরালে একটি মুলতত্ব বিদ্যমান 
এবং আমাদের জন্য তাহা পৃর্বেই বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । প্রত্যেক 
জড়বিজ্ঞান এক্যের সন্ধান পাইয়া শেষ হইবে, কারণ ইহার বেশি আর 
আমন। যাইতে অক্ষম। পুর্ন এঁক্যে পৌছিলে তত্বের দিক দিয়! বিজ্ঞানের 
আর বেশি বলিধার কিছুই থাকে না। ব্যাবহারিক ধর্মের কাজ শুধু 


ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেশ্ঠ ২৭৯ 


প্রয়োক্ষনীয় খু'টিনাটিগুলির বাবস্থা কর।। উদ্দাহরণস্বন্নপ, ঘে-কোন একটি 
বিজ্ঞানশাখা_ষথ। রসায়নশাস্্ের কথা ধর! যাইতে পারে। মনে করুন, 
এমন একটি মূল উপাদানের সন্ধ/ন পাঁওয়! গেল, যাহ। হইতে অন্যান্ 
উপাদানগুলি প্রস্তত কর] যাইতে পারে । তখনই বিজ্ঞান-হিসাবে রসায়নশাস্্ 
চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে । তাঁরপর বাকী থাকিবে প্রতিদিন এ মূল 
উপাদানটির নব নব সংযেগ আবিধ্ধাঁর কর1 এবং জীবনের প্রয়োজনে এ যৌগিক 
পদার্থগুলি প্রয়োগ করা। ধর্ম সম্থদ্ধেও সেই কথা। ধর্মের মহান্‌ তত্বসমূহ, 
উহার কার্ধক্ষেত্র ও পরিকল্পনা সেই ম্মরণাতীত যুগেই আবিষ্কৃত হুইয়।ছিল, 
যে-যুগে জ্ঞানের চরম এবং পরম বাণী বলিয়। কখিত-__বেদের সেই “লোইহুম্‌” 
তত্বটি মাছুষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়ছিল। সেই “একমেবাদ্িতীয়ম্-এর 
মধ্যে এই সমগ্র জড়জগং ও মনোঁজগৎ সমন্বিত, ইহাকে কেহ ঈশ্বর, কেহ ব্রহ্ম, 
কেহ আলা, কেহ জিহোব। অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করিয়। থাকে । 
এই মহান্‌ তত্ব আমাদের জন্য পূর্বেই বিশদরূপে বণিত হইয়াছে; ইহার 
বাহিরে যাওয়া আমাদের সাধ্য নাই। আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনের 
প্রত্যেক ব্যাপারে উহাকে সার্থক করিতে হুইবে, পূর্ণ করিতে হইবে । এখন 
আমাদিগকে কাজ করতে হইবে- যেন আমর! গুত্যেকে প্রত্যাদদিষ্ট পুরুষ 
হইতে পারি । আমাদের সন্মুখে বিরাট কাজ । ॥ 
প্রাচীনকালে প্রত্যাদদিষ্ট পুরুষের তাৎপর্য অনেকে উপলব্ধি করিতে পাঁরিত 
না। সে-কালে প্রত্যাঁদদষ্ট পুরুষকে একটি আকম্মিক ব্যাপার বলয়] মনে করা 
হইত । তাহারা! মনে করিত, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ব। তীক্ষুবুণন্ধর প্রভাবে কোন 
ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। আধুনিক কালে আমরা প্রমাঁণ 
করিতে প্রত্ত যে, এই:জ্ঞান প্রত্যেক জীবের-__সে যে-ই হউক বা! যেখানেই 
বাস করুক- জন্মগত অধিকার এই জগতে আকম্মিক ব্যাপার বলিম্ম। কিছু 
নাই। যে-ব্যক্তি আকনম্মিকভাবে কিছু লাভ করিয়াছে বশিয়া আমরা মনে 
করি, সেও ইহা পাইবার জন্য যুগধুগব্যাপী ধীর ও অব্যাহত তপস্য। কখিয়াছে। 
সমগ্র প্রশ্নটি আমাদের উপর নির্ভর করে) আমর! কি সত্যই খষি বা 
প্রত্যার্দিষ্ট পুরুষ হইতে চাই ? যদি চাই, তবে অবশ্যই আমর তাহ। হইব । 
প্রত্যাদিই পুরুষ গড়িবার এই বিবাট কাজ আমাদের সম্মুখে বর্তমান । 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, জগতের প্রধান ধর্ম গুলি এই 
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মহৎ উদ্দেশ্যে কাঁজ করিয়া! যাইতেছে । পার্থক্য শুধু এই যে, দেখিবে বছ 
ধর্মমত ঘোষণা করে £ আধ্যাত্মিক সত্যের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি এ-জীবনে 
হইবার নয়, মৃত্যুর পর অন্য জগতে এক সময় আনিবে, খন সে সত্য 
দর্শন করিবে, এখন তাহাকে বিশ্বান করিতে হইবে। কিন্তু যাহার] এ-সব 
কথ। বলে, তাহাদিগকে বেদাস্ত জিজ্ঞাসা করে: অবস্থা যদি বাস্তবিক 
এইব্ধপই হয়, তবে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রমাণ কোথায়? উত্তরে তাহাদের 
বলিতে হইবে সর্বকালেই কতগুলি বিশিষ্ট মাস্গষ থাকিবেন, ধাহার। এ 
জীবনেই সেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বস্তনমূহের আভান পাইয়াছেন । 
অবশ্য ইহাঁতেও সমস্যার সমাধান হইবে না। যদ্দি এঁ-সকল ব্যক্তি 
অসাধাঁরণই হুইয়। থাকেন, যদি অকস্মাৎই তাহাদের মধ্যে এ শক্তির উন্মেষ 
হইয়া! থাকে, তবে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। 
স্যাহ। টদবাৎ-লবধ তাহ। বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে পাপ, কারণ আমরা! 
তাহ! জানিতে পারি না। জ্ঞান কাহাকে বলে? জ্ঞানের অর্থ বিশেষত্ব বা 
অদ্ভুতত্বের বিনাশ । মনে করুন, একটি বালক রাস্তায় বা কোন পশ্ু- 
প্রদর্শনীতে গিয়া অদ্ভুত আকুতির একটি জন্ভ দেখিতে পাইল। সেই 
জন্তটি কি__সে চিনিতে পারিল না। তারপর মে এমন এক দেশে গেল, 
যেখানে এ-জাতীয় জন্তু অসংখ্য রহিয়াছে । তখন সে উহারদদিগকে একটি 
বিশেষ শ্রেণীর জন্ত বলিয়। বুঝিল এবং সন্তুষ্ট হইল । তখন মুল তত্বটি জানার নামই 
হইল জ্ঞান। তত্ব-বজিত কোন একটি বস্তবিশেষের ঘে জ্ঞান, তাহ] জ্ঞান নয়৷ 
মূল সত্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বিষয়, অথবা অল্প কয়েকটি বিষয় 
সম্পরকে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি, তথন আমাদের জ্ঞান হয় না, আমরা 
অজ্ঞানই থাকি । অতএব যদ্ধি এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ বিশেষ ধরনের ব্যক্তিই 
হইয়! থাকেন, যদি সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে যে-জ্ঞান, তাহ1 লাভ করিবার 
অধিকার শুধু তাহাদেরই হইয়। থাকে এবং অন্য কাহারও না থাকে, তবে তাহা- 
দ্িগের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। উচিত নয়। কারণ তাহারা! বিশেষ ধরনের 
দৃষ্টান্ত মাত্র, মূলতত্বের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই। আমর নিজেরা যদি 
প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হই, তবেই আমর] তাহাদের কথ। বিশ্বাম করিতে পারিব। 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমুদ্র-নাগিনী সম্পর্কে নানা কৌতুকাবহ ঘটনার 
কথ। তোমর] শুনিয়াছ। এন্প কেন হইবে? কারণ দীর্ঘকাল অন্তর কয়েক- 
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অন মানুষ আপিয়। লোৌকসমাজে এ সমুত্র-নাগিনীদের কাহিনী. গ্রচার করেন, 
অথচ অন্ত কেহ কখনও উহাদিগকে দেখে নাই । তাহাদের উল্লেখষোগ্য কোন 
বিশেষ তত্ব নাই ঃ কাজেই জগৎ উহা বিশ্বাস করে না। বস্ততঃ এ-সকল 
কাহিনীর পশ্চাতে কোন শাশ্বত সত্য নাই বলিয়াই জগৎ উহ] বিশ্বাস 
করে ন]। যদি কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া বলে যে, একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ 
তাহার স্থুলশরীর সহ অকম্মাৎ ব্যোমপথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তাছ। হইলে 
সেই অসাধারণ ব্যাপারটি দর্শন করিবার অধিকার আমার আছে । আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-__€তোমাঁর পিতা কিংব। পিতামহ কি দৃশ্যটি দেখিয়া 
ছিলেন ?” মে উত্তরে বলে, “না, তাহারা কেহই দেখেন নাই, কিন্ত পাচ হাজার 
বৎসর পূর্বে এরূপ ঘটন] ঘটিয়াছিল ।”_এবং এক্সপ ঘটন! যদি আমি বিশ্বাস 
ন। করি, তবে অনস্তকলের জন্য আয়াকে নরকে দগ্ধ হইতে হুইবে। 

এ কী কুসংস্কার! আর ইহাঁরই ফলে মানুষ তাহার দেব-স্বভাব হইতে 
পশ্ত-স্বভাবে অবনত হুইতেছে। যদি আমাদিগকে সব কিছু অন্ধভাবেই 
বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিচাত্রবুদ্ধি আমরা লাভ করিয়াছি কেন? যুক্কি- 
বিরোধী কোন কিছু বিশ্বা কর! কি মহাপাপ নয়? ঈশ্বর যে উৎকৃষ্ট সম্পদটি 
আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাহা! যথাষথভাবে ব্যবহার ন। করিবার কী 
অধিকার আমাদের আছে? আমার নিশ্চিত বিখাস এই যে, ঈশ্বরদত্ত শক্তির 
ব্যবহারে অক্ষম অন্ধবিশ্বাসী অপেক্ষ। যুক্তিবাদী অবিশ্বীসীকে ভগবান্‌ সহজে 
ক্ষমা করিবেন । অন্ধবিশ্বাসী শুধু নিজের প্রকৃতিকে অবনমিত করে এবং পশুস্তরে 
অধঃপতিত হয়-_বুদ্ধিনাশের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুক্তিবিচারের আশ্রয় 
আমর অবশ্ঠ গ্রহণ করিব এবং সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে ণিত এই-সকল 
ঈশ্বরের দূত বা মহাপুরুষের কাহিনীকে যখন যুক্তিসম্মত বলিয়া! প্রমাণ করিতে 
পারিব, তখন আমর] তাহাদিগকে বিশ্বাপ করিব। যখন আমাদের মধ্যেও 
তাহার্দের মতে! প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব, তখনই তাহাদিগকে 
বিশ্বাস করিব। তখন আমর] দেখিব যে, তাহার] বিচিত্র ধরনের কোন জীব 
শন, পরস্ত কতকগুলি তত্বের জীবস্ত উদাহরণ মাত্র ।. জীবনে তাহার] তপন্ত। 
করিয়াছেন, কর্ম করিয়াছেন, ফলে এঁ নীতি ব। তত্ব ক্বতই তাহাদের মধ্যে রূপ 
পরিগ্রছ করিয়াছে । আমার্দিগকেও এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে অবশ্ত কর্ম 


| 
করিতে হইবে । যখন আমর। প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইব, তখনই আমর] তাহাকে 
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রী 


চিনিতে পারিব্‌। তাহার! মন্ত্রদ্র্ট। ছিলেন, ইন্ড্রিয়ের পরিধি অতিক্রম করিয়। 
অতীন্দ্রিয় সত্য দর্শন করিতেন--এ-সকল কথা আমর] তখনই বিশ্বাস করিব, 
যখন এব্প্প অবস্থা নিজের] লাভ কৰিতে সমর্থ হইব, তৎপূর্বে নয়। 

বেদান্তের ইহাই একমাত্র মূলনীতি । বেদান্ত ঘোষণ। করেন যে, প্রত্যক্ষ 
এবং জাগ্রত উপলব্ধিই ধর্মের প্রাণ; কারণ ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও 
মৃত, ইহলোক ও পরলোকের প্রশ্ন, সবই সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রশ্ন মাত্র। 
কাল অনন্ত, মাচষ তাহাকে খণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সামান্য 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন ভিন্ন দশ ঘটিক৷ এবং বার ঘটিক। সময়ের মধ্যে ০কান 
পার্থক্য নাই। কালপ্রবাহ অন্তহীন গতিতে চলিয়াছে। নুতরাৎ এই জীবন 
ব। জীবনান্তবের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উহ সময়ের প্রশ্ন মাত্র এবং সময়ের 
হিসাবে যেটুকু ক্ষতি হয়, কর্মের গতিবৃদ্ধিতে তাহার পৃবণ হইয়া থাঁকে। 
অতএব বেদান্ত ঘোষণা কণ্রতেছেন- ধর্ম বর্তমানেই উপলব্ধি করিতে হইবে 
এবং তোমাকে ধাঁমিক হইতে হুইলে সংস্কারমুস্ত ও পরিচ্ছন্ন মন লইয়৷ 
কঠোর শ্রমের সহিত অগ্রলর হইতে হইবে, তত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে । 
প্রত্যেকটি বিষয় স্বয়ং দর্শন করিতে হুইবে ; ভাহ] হইলেই যথার্থ ধর্মলাভ 
করিবে। ইহার পুর্বে তুমি নাস্তিক ছাড়া আর কিছু নও, অথব1 নাত্তিক 
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ নাস্তিক তবু ভাল, কারণ মে অকপট । অকপট 
ভাবেই সে বলে, “আমি এ-সকল জানি ন। আর অপর সকলে সম্পূর্ণ অজ্ঞত! 
সত্বেও নিজেদের জাহির করিয়া বলে, “আমর অতি ধামিক। কেহ জানে 
না, তাহার ধর্ম কি, কারণ প্রত্যেকে ঠাকুরমার ঝুলি'র কতকগুলি আজগবি 
কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়াছে, পুরোহিতর। সেইগুলি বিশ্বাস করিতে তাহা 
দিখবকে বলিয়াছে ; না করিলে তাহাদের উদ্ধার নাই। যুগে যুগে এই ধারাই 
চলিয়া আনিতেছে। 

ধর্মের প্রত্যক্ষান্ুভূতিই একমাত্র পথ। আমাদের প্রত্যেককেই সেই- 
পথটি আবিফার করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিবে, বাইবেল-প্রমুখ শাস্্রলমূহের 
তবে মুল্য কি? শাস্বগুলির মূলা অবশ্ত যথে্ই আছে, যেমন কোন দেশকে 
জানিতে হইলে তাহার মানচিত্র প্রয়োজন। ইংলণ্ডে আঁপিবার পূর্বে 
আমি ইংলগ্ের মানচিত্র অসংখ্যবার দেখিয়াছি। ইংজগ্ড সম্বন্ধে মোটা 
মুটি একটি ধারণ] পাইতে মানচিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছে । তথাপি 
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ঘখন এদেশে আলিলাম, তখন বুঝিলাঁম মানচিত্রে ও বাস্তব দেশে কত প্রতেদ ! 
উপলব্ধি এবং শাস্বের মধ্যেও তেমনি পার্থক্য । শাস্্গুলি মানচিত্র মাত্র--এগুলি 
অতীত মহাপুরুষগণের অহুভূতি বা অভিজ্ঞতা । এগুলি আমাদিগকে একই 
ভাবে একই অভিজ্ঞত1 ব। অন্ুভূতিলাভে সাহস দেয় ও অনুপ্রাণিত করে। 
বেদান্তের প্রথম তত্ব এই-_অন্ুভূতিই ধর্ম ; অস্ভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ধায়িক, 
অন্ুভূতিহীন ব্যক্তিতে ও নাম্তিকে কোন পার্থক্য নাই। বরং নাস্তিক 
ভাল, কারণ সে নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করে। আবার ধর্মশাস্ত্রসমূহ 
ধর্ম চৃভূতিপাভে প্রভূত সাহায্য করে। এগুলি শুধু আমদের পথ-প্রদর্শক নয়, 
পরন্ত আমার্দগকে সাধনপ্রণালীর উপদেশ দেয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজন্ব 
অচ্গসন্ধান-প্রণালী আছে। এ-জগতে এমন বছুলোক আছেন, ধাহাব] বলেন, 
'আমি ধামিক হইতে চাহিয়াছিলাম, সত্য উপল্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম, 
কিন্ত পারি নাই; স্থতরাং আঁমি কিছু বিশ্বাস করি ন11* শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধোও এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে । বহু লোক তোমাকে বলিবে, আছি 
ধিক হইবার জন্য চেষ্ট। করিয়াছি, কিন্ত আজীবন দেখিয়াছি, উহার মধো 
কিছু নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপার দেখিবে £ মনে কর, একজন 
র|সায়নিক-_বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আিয়। রসায়নশাস্ত্বের কথা 
বলিলেন । 'যদ্দি তুমি তাঁহাকে বলো, “আমি বদায়নবিচ্যার কিছুই বিশ্বাস করি 
মা, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই 
পাই নাই।* তখন বৈজ্ঞ/নিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, “কখন তুমি এরূপ চেষ্টা 
করিয়াছিলে ?' তুমি বলিবে, 'ঘখন ঘুমাইতে যাই ভাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা 
উচ্চারণ করিতাম-_হে রলায়নশাস্্। আমার নিকট এসে? । কিন্ত দে কথনও 
আলে নাই। উহাঁও ঠিক তেমনি। উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাস্ত করিবেন 
এবং বলিবেন, “না, উহা যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুশি পরীক্ষাগারে গিয়। 
ক্ষারবপ, অল্পর প্রভৃতি মিশাইয়! দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত 
পোঁড়াও নাই? এ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীবে রসায়নশীস্ত্রে জ্ঞান লাভ 
করিতে পারিতে। ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ শ্রম ত্বীকার করিতে কি প্রস্তত 
আছ? প্রত্যেক বিজ্ঞানশাখারই যেমন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট প্রণালী 
আছে, ধর্মান্থশীলনেরও সেন্ধপ আছে। ধর্মেরও নিজন্ব পদ্ধতি আছে। 
এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুক্ুষগণের, যাহার ধর্ম উপলক্ি 
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করিয়াছেন এবং কিছু লাভ করিয়াছেন, তাহার্দের নিকট হুইতে অবশ্থ 
আমর1 ধর্মলাভের কোন-না কোন শিক্ষা পাইতে পারি এবং পাইব। 
তাহার। আমাদিগকে ধর্মের বিবিধ প্রণালী, বিশেষ পদ্ধতি শিখাইবেন, এবং 
এগুলির সাহায্যেই আমর] ধর্মের নিগুঢ় সত্যসমূহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব । 
তাহার! আজীবন সাধন! করিয়াছেন, মনকে নুক্মতম অনুভূতির উপযোগী 
করিয়া মানসিক উতৎকর্ষের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্ষার করিয়াছেন এবং এই 
সুপ্মীনুভূতির সহাক্তীয় ধর্মতত্ব উপলব্ধি করিস্কাছেন। ধামিক হইতে হইলে, 
ধর্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করিতে হইলে, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হইতে হুইলে 
তাহাদের প্রদ্িত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদন্যায়ী সাধন করিতে 
হইবে। তারপরও যদি কিছু না৷ পাওয়া ষায়, তখন অবশ্য এ-কথ। বলিবার 
অধিকার আমাদের হইবে, ধর্মের মধ্যে কিছুই নাই, কারণ আমি পৰীক্ষা 
করিয়াছি এবং বিফল হইয়াছি। 

ইহাই সকল ধর্মের বাবহারিক দ্িক। জগতের সকল ধর্মগ্রস্থেই ইহ 
পাইবে । কতকগুলি মত ও নীতিকথাই ধর্ম শিক্ষ। দেয় না, পরন্ত মহাপুরুষদের 
জীবনে ধর্মের আচরণ বা তপস্তা দেখিতে পাও । 'যে-সকল আচার-আচরণের 
বিষয় হয়তো শাস্ত্রে পরিফাঁরভ!বে লিখিত নাই, সেগুলিও এই-সকল মহাপুরুষের 
প্রাত্যহিক জীবনে-_-আহারে ও বিহারে প্রতিপলিত এবং অন্ুত্যত হয় 
দেখিতে পাইবে । মহাপুরুষদের সমগ্র জীবন, আচরণ, কর্ম-পদ্ধতি প্রভৃতি 
সব কিছুই জনসাধারণের জীবনধারা হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র এবং সেইজন্যই 
তাহার! উচ্চতর জ্ঞান ও ভগবদ্দরশনের অধিকার লাভ করিয়াছেন । আর 
আমরাও যদি এপ দর্শন লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকেও অনুরূপ 
পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । তপস্যা ও অভ্যাস- 
যোগের দ্বারাই আমর] এরূপ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিব। স্থতরাং 
বেদাস্তের পদ্ধতি এই £ প্রথমে ধর্মের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত করিতে হয় 
লক্ষ্যবস্তটি চিহ্নিত করিতে হয়, তারপর যে-প্রণাঁলী সহায়ে এ লক্ষ্যে পৌছাঁনে। . 
যায়, সেই নীতি শিখিতে হয়, বুঝিতে হয় এবং উপলব্ধি করিতে হয়। 

আবার এ-লকল প্রণালীও বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন । আমাদের প্রকৃতি 
পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র যে, একই প্রণালী আমাদের একাধিক ব্যক্তির পঙ্গে 
কচি সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের রুচি ও প্রকৃতি 


ধর্মের সাধন-প্রণালী ও উদ্দেস্তয ২৮৫ 


পৃথক্‌, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন হওয়া! উচিত। দেখিবে কেহ কহ অত্যন্ত 
ভাবপ্রবণ, কেহ কেহ দার্শনিক ও যুক্তিবাদী; কেহ কেহ আনুষ্ঠানিক পৃজা- 
অর্চনার পক্ষপাতী-_স্থুলবস্তর সহায়তা পাইতে চান। আবার দেখিকে 
কেহ কেহ কোনপ্রকার ব্ধপ, মৃতি বা পুজা-অনুষ্ঠান পছন্দ করে না, এব 
তাহাদের পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আবার আর একজন একবোঝ। তাবিজ, কবচ- 
সারা শরীয়ে ধারণ করে ; সে এই-সকল প্রতীকের প্রতি এত অন্থরাগী। আর 
একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি দানধ্যানের পক্ষপাতী $ মে কাদে, ভালবাসে, আরও 
কত প্রকারে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করে। অতএব এই-সকল ব্যক্তির জন্য 
কখনও একই প্রণালী উপষোগী হইতে পারে না। যদি ধর্মজগতে সত্য- 
লাভের জন্য একটি মাত্র পথ নির্দিষ্ট থাকিত, তবে এ পথ যাহাদের উপযোগী 
নয়, তাহাদের পক্ষে মহ। অনিষ্টের কারণ হইত, মৃত্যুতুল্য হইত। স্থতরাং 
সাধনপ্রণালী বিভিন্ন হইবে। বেদাস্ত সেইজন্য রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন পথের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদন্ষায়ী নির্দেশ দিয়] " 
থাকেন। তোমার রুচি অন্কধায়ী যে-কোন একটি পথ গ্রহণ কর। একটি 
তোমার উপধযোগী না হইলে অন্য একটি হয়তো। উপযোগী হইবে । 

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে আমর! দেখি যে, জগতে প্রচলিত 
একাধিক ধর্ম আমাদের পক্ষে কত গৌরবের বিষয়! বহুলোঁকের ইচ্ছাহ্ুযায়ী 
মাত্র একজন আচাধ ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ন!। হইয়। বহু ধর্মগুরুর আবির্ভাব 
কত কল্যাণকর ! মুনলমানগণ লমস্ত পৃথিবীকে ইসলামধর্মে, গ্রীষ্টানগণ 
্রীষ্টধর্মে এবং বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে চান; কিন্তু বেদাস্তের 
ঘোষণ। এই ঃ জগতের প্রত্যেকটি নরনারী নিজ নিজ পৃথক্‌ মতে বিশ্বাসী 
হউক। মতগুলির পশ্চাতে একই তত্ব, একই একত্ব বিছ্যমান। ঘযত অধিক 
সংখ্যায় প্রত্যাদিইউ মহাপুকরুষের আবিতাঁব হইবে, যত বেশী শাস্ত্র থাকিবে, 
যত বেশী মন্ত্রদ্রষ্ী থাকিবেন, ধত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে ততই 
মঙ্গল। - 

ঘেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে ধত বেশী বুত্তির সংস্থান থাকে, 
জনমাধারণের পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের সুযোগ হয়, ভাবজগতে 
এবং কর্মজগতেও সেরূপ হইয়া থাকে । বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী 
বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের কী বহুবিধ স্থযোগ মাহষের সম্মুখে 


২৮৬ ামীজীর বাণী ও রচন। 


উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং রুচি অঙ্ছসারে নান? 
সামগ্রী আয়্তেের মধ্যে পাইলে মাছষের পক্ষে কত বেশী সুবিধা হয়! ধর্ম- 
, জগতেও লেইবূপ। ইহ] ভগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে বহু 
ধর্ষমমতের উদ্ভব হইয়াছে । প্রার্থনা করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা উত্তবোত্তর 
বর্ধিত হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অন্যাযী স্বতন্ত্র 
ধর্মমতের অন্ুবত্তা হইবার হ্থধোগ লাভ করুক । 

বেদান্ত এই নিগুড় প্রয়োজন উপলব্ধ করিয়া এক সত্য প্রচার করেন এবং 
একাধিক সাধন প্রণালী হ্বীকার করেন। তুমি প্রীষ্টান বৌদ্ধ ইছুদী বা হিন্দু 
হও ন। কেন, যে-কোন পুরাণশাস্ত্রে বিশ্বাসী হওন। কেন, স্তাজারেখের ঈশদূত, 
মক্কার প্রেরিতপুরুষ মহম্মদ, ভারতের বা অন্ত কোন স্থানের অবতার ও প্রত্যা দিষ্ট 
মহাপুরুষের প্রতি আনুগত্য ত্বীকার কর না কেন, তুমি নিজেই একজন 
সত্যদ্রষ্ট। হও না কেন, বেদান্ত এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবে না। বেদাস্ত শুধু সেই 
শাশ্বত নীতি প্রচার করেন, যাহা সকল ধর্মের ভিত্তি এবং যাহার জীবস্ত 
উদাহরণ ও প্রকাশরূপে অবতারপুরুষ ও মুনি-খষিগণ যুগে যুগে আবিভূত্ি 
হন। তাহাদের সংখ্যা যতই বধিত হউক, তাহাতে বেদাস্ত কোন আপত্তি 
উত্থাপন করিবে না। বেদান্ত শুধু ত্ত্বটি প্রচার করে এবং সাধনপ্রণালী 
তোমার উপর ছাড়িয়া দেয়। ঘে- কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন 
প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও--তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু 
লক্ষ্য বাঁখিও সাঁধনপথটি ঘেন তোমার সংস্কার অন্যায়ী হয়, তাহ! হইলেই 
তোমার উন্নতি নিশ্চিত। 


ভারতীয় ধর্মচিন্তা 


আমেরিকার ক্রকলীন শহরে ক্লিপ্টন আডেন্যু-এর উপর অবস্থিত পাউচ ম্যানসনে আর্ট-গ্যালারী 
কক্ষে ক্রকলীন এিক্যাল সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় প্রদত বক্তৃত]। 


তাঁরতবর্ষ আকারে আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক হইলেও তাহার 
জনসংখ্য। উনত্রিশ কোটি; এবং অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান, বৌদ্ধ১ এবং 
হিন্দু এই তিনটি ধর্মমতের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত ধর্মীবলম্বীর 
সংখ্যা ছয় কোটি, দ্বিতীয়টির সংখ্যা নব্বই লক্ষ এবং প্রায় বিশ কোটি ষাট 
লক্ষ নরনাঁরী শেষোক্ত ধর্মতের অস্তভূক্তি। হিন্দুধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য 
হইল এই যে, ইহ] ধ্যানাশ্রয়ী ও তত্বচিস্তাশ্রয়ী দার্শনিক মতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং বেদের নানাখণ্ডে বিধুত নৈতিক শিক্ষার উপর স্থাপিত । এই 
বেদ দাবি করেন যে, দেশের দিক হইতে এই ব্র্ধাণ্ড অসম এবং কালের দিক 
হইতে উহা অনস্ত। ইহার আদিও নাই, অস্তুও নাই। জড়জগতে আত্মার 
শক্তির, সন্তের উপর অনস্ত শক্তির অনংখ্য বিকাশ ও প্রভাব ঘটিয়াছে। 
তথাপি অনন্ত অপরিমেয় আত্মা ম্বয়ভৃ, শাশ্বত ও চির-অপরিবর্তনীয়। 
অনস্তের বক্ষে কালের গতি কোনক্ধপ চিহুই অস্কিত করিতে পারে না। 
মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ইহার অতীক্দ্রিয় স্তরে অতীত বলিয়া কিছু লাই, ভবিষ্যৎ 
বলিয়ও কিছু নাই। বেদ প্রচার করেন, মানবাত্মা অবিনশ্বর । শরীর 
ক্ষয়-বুদ্ধির নিয়মের অধীন-__যাহারই বুদ্ধি আছে, তাহারই বিনাশ অবশ্যভাবী। 
কিন্ত প্রত্যগাত্মার সম্পর্ক অন্তহীন শাশ্বত জীবনের সহিত; ইহার কোনদিন 
আর্দি ছিল না, আবার কোনদিন অস্তও হইবে না। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের 
মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য এই যে, শ্রীষ্টধর্মের মতে এই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণের যুহূর্তকেই প্রত্যেক মানবাত্মার আরম্ভকাঁল ধর হয়? কিন্ত 
হিন্দুধর্ম দাবি করে ষে, মানবের আত্মা। সনাতন এশী সতারই বহিঃপ্রকাশ এবং 
ঈশ্বরের যেমন আদি নাই, আঁত্মারও তেমনি আদি নাই। এক ব্যক্তিত্ব 
হইতে অপর ব্যক্তিত্ব নিরস্তর গমনাঁগমনের পথে আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের 


১ জেন সমেত 


২৮৮ ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


মহান্‌ নিয়মাহসারে অগণিত ন্ধপ পাইয়াছে এবং পূর্ণতা লাভ না হওয়।? পর্যন্ত 
এই প্রকার রূপ পাইতে থাকিবে; তারপর আর পরিবর্তন ঘটিবে না। 

এ-সম্পর্কে এই প্রশ্ন প্রায়ই কর! হয় যে, তাই ষদ্দি সত্য হুয়, তবে 
অতীত জীবনসমুহের কিছুই কেন আমরা স্মরণ কবিতে পানি না? 
আমাদের উত্তর এই যে, আমর! মাঁনদ মহাসমুত্রের শুধু উপরিভাগের নাম 
দিয়াছি “চেতনা” কিন্ত তাহার অতল গভীরে সঞ্চিত আছে আমাদের 
সর্বপ্রকার সুথ-দুঃখময় অভিজ্ঞত1। মানবাত্সা এমন কিছু পাইবার জন্যই 
লালায্িত, যাহ চিরস্থায়ী । কিন্তু আমার্দের মন ও শরীর--বস্ততঃ এই 
দৃশ্টমান বিশ্ব-প্রপঞ্চের সবকিছুই নিরস্তর পরিবর্তনশীল। অথচ আমাদের 
আত্মার তীব্রতম আকাজ্ষ। এমন কিছুর জন্য, যাহার পরিবর্তন নাই, যাহ 
চিন্নকীলের জন্য পরিপূর্ণতাঁয় স্থিতি লাভ করিয়াছে । অশীম ভূমারই জন্য 
মানবাত্মার এই তৃষ্জা। আমাদের নৈতিক উন্নতি যত গভীর হুইবে, 
বুদ্ধিবৃত্তির বিকাঁশ যত স্স্মাতিসুক্স্ হইবে, এই কুটস্থ নিত্যের জন্য আকাজ্ষাও 
ততই তীত্র হইবে। 

আধুনিক বৌদ্ধের৷ এই শিক্ষা দেন, যাঁহ1 পঞ্চেক্র্রিয় দ্বার। জান। যায় না, 
তাহার অস্তিত্বই সম্ভব নয় এবং মানবাত্মার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে-_-এ- 
বিশ্বাস ভ্রম মাত্র । অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদীর1 (1068115:) দাবি করেন, 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র সততা আছে, এবং তাহার মনোঁজগতের ধারণার 
বাহিরে বহিবিশ্বের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। এই ছন্দের নিশ্চিত সমাধান 
এই ষে, বস্ততঃ বিশ্ব-প্রপঞ্চ স্বাতম্তয ও পরতন্ত্রতার-_বস্ত ও ধারণার সংমিশ্রণ । 
আমাদের দেহ-মন বহির্জগতের উপর নির্ভরশীল এবং বহির্জগতের সহিত 
দেহমনের সন্বন্ধের অবস্থাচ্ন্যায়ী এই নিভরশীলতার তারতম্য ঘটিয়৷ থাকে । 
কিন্তু ঈশ্বর যেমন ব্বাধীন, প্রত্যগাত্মাও তেমনি মুক্ত, এবং শরীর ও মনের 
বিকাশ অনুযায়ী তাহাদের গতিকেও অল্লাধিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ । 

মৃত্যু বলিতে অবস্থার পরিবর্তন মাত্রই বুঝায় । আমর] সেই একই বিশ্বের 
মধ্য থাকিয়। যাই এবং পূর্বের মতে। সেই একই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকি। 
এই বিশ্বকে ধাহাঁর। অতিক্রম করিয়াছেন, জ্ঞান ও সৌন্দর্য বিকাশের উচ্চতর 
লোকে যাহারা উপনীত, তাহার] তাঁহাদেরই অনুগামী বিশ্বব্যাপী সৈন্যাবর্গের। 
অগ্রগামী দল ভিন্ন আর কিছুই নন। এইবপে সর্বোত্তম বিকাশপ্রাপ্ত আত্ম! 


ভারতীয় ধর্মচিন্তা ২৮৯ 


সর্বনিয় অনুন্নত আত্ম।র সহিত সম্বন্ধ এবং অসীম পূর্ণতার বীজ সকলের মধ্যেই 
নিহিত আছে। অতএব আমাদের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলন করিতে 
হইবে এবং সকলের মধ্যেই যাহ! কিছু উত্তম নিহিত আছে, তাহাই দেখিবার 
জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে। বসিয়। বসিয়া শুধু আমাদের শরীর-মনের 
অপূর্ণত। লইয়া বিলাপ করিলে কোন লাভ হুইবে না। সমহ্তয প্রতিকূল 
অবস্থাকে দমন করিবার জন্য ঘষে বীরোচিত প্রচেষ্টা, তাহাই আমাদের আত্মাকে 
উন্নতির পথে চালিত করে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্ব-_ আধ্যাত্মিক উন্নতির 
নিয়মগুলিকে উত্তমরূপে আয়ত্ত কর1। খ্রীষ্টানরা এবিষয়ে হিন্দুদের নিকট 
হইতে শিখিতে পারে। হিন্দুরাও শ্রীষ্টানদের নিকট হইতে শিখিতে পারে। 
ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বের জ্ঞান-ভাগাবে মূল্যবান অবদান রহিয়াছে। 

আপনার। সম্তান-সম্ভতিদের এই শিক্ষাই দিন যে, প্রকৃত ধর্ম ইতিমুলক 
সৎ বস্ত, নেতিমুলক নয় ৪ এই শিক্ষা দিন যে, শুধু পাঁপ হইতে বিরত থাকাই 
ধর্ম নয়, নিরস্তর মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম । প্রকৃত ধর্ম কোন মানুষের 
নিকট হইতে শিক্ষাদ্ার! প্রাপ্য নয়, পুস্তকপাঠের দ্বারাও লভ্য নয়; 
প্রকৃত ধর্ম হইল অস্তরাত্মার জাগরণ এবং এই জাগরণ বীবোঁচিত পুণ্যকর্মের 
অনুষ্ঠানের ছ্বার। সংঘটিত হয়। এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক শিশুই পূর্ব পূর্ব 
অতীত জীবন হইতে সঞ্চিত অভিজ্ঞত1 লইয়! জন্মগ্রহণ করে; এই-মকল 
মঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্থম্পষ্ট চিহ্ন তাহাদের দেহ-মনের গঠনে লক্ষিত হয়। 
কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যেই থে একপ্রকার হ্বাতন্ত্রাবোধ আছে, তাহ? 
সথম্পষ্টন্ধপে প্রমাণ করে যে, শরীর ও মন ব্যতীত আরও কিছু আমাদের 
মধ্যে বিরাজমান । আমাদের সকলের অন্তরে ঘযে-আত্মা আধিপত্য করে, 
তাহ। ম্বাধীন এবং তাহাই আমাদের মনে মুক্তির আকাজ্ষ। জাগাইয়া দেয়। 
আমর। নিজের ঘদি মুক্ত ন! হই, তাহা হইলে এই পৃথিবীর উন্নতিসাধনের 
আশ। কিন্ধূপে করি? আমর! নিশ্বাস করি যে, মানবের প্রগতি আত্মার 
কাঁধকলাপের ফলেই সস্ভব হয়। এই পৃথিবী যাহা এবং আমন ঘাহ।, 
তাহা আত্মার মুত্তন্বভাবেরই ফল। 

আমাদের বিশ্বাস_-ঈশ্বর এক। তিনি আমাদের সকলের পিতা* তিনি 
সর্বহ বিরাজমান, সর্বশক্তিমান এবং তিনি তাহার সম্ভানদের অলীম ভাঁলবালার 
মহিত পরিচালন ও পরিপালন করেন। আমরা শ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের 'ন্যায় সগ্ুণ 

শ৩সজী 


২৯০ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; কিন্তু সেখানেই ক্ষাস্ত নই, আমর৷ আরও অগ্রসর 
হইয়া বলি যে, আমিই সেই ঈশ্বর; আমর! বলি যে, তাহারই ব্যক্কিত্ 
আমাদের মধ্যে বিকশিত, আমাদের অন্তরে তিনিই বাল করেন এবং আমর। 
তাহাতেই অবস্থিত । আমর বিশ্বাস করি, সকল ধর্মেই কিছু না কিছু 
নত্যের বীজ নিহিত আছে, এবং হিন্দুগণ সকল ধর্মের নিকটই শ্রদ্ধাভরে 
মস্তক অবনত করেন $ কারণ এই বিশ্ব-গ্রপঞ্চে ক্রমবুদ্ধির শিয্মমেই সত্য লাভ 
হয়, অবিরাম বাদ দেওয়ার নিয়মে নয়। আমর। ভগবানের চরণে সকল 
ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরাশি দ্বার! সজ্জিত একটি স্তবক নিবেদন করিব । আমর! 
তাহাকে ভালবাসিবার জন্তই ভালবামিব, কোন কিছু লাভের আশায় 
নয়। আমরা কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিব, কোন পুরস্কারের প্রত্যাশাক্স 
নয়। আমর। সৌন্দযের জন্যই সৌন্দ্ধের উপানন। কি, লাভের আকাজ্কায় 
নয়। এইরূপে চিত্তের পবিত্রতা লইয়াই আমর ভগবানের দর্শন পাইব। 
যাগ-যজ্ঞ, মুব্র। ও ন্যাস, মস্ত্রোচ্চারণ ব1 মন্ত্রজপ প্রতভৃতিকে ধর্ম বল। চলে না। 
এ-সকল তখনই প্রশংসনীয়, ষখন লেগুলি আমাদের মনে সাহসের সহিত 
সুন্দর ও বীরোচিত কর্ম সম্পাদনের জন্ত উত্সাহ সঞ্চার করে এবং আমাদের 
চিত্তকে ভগবানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার স্তরে উন্নীত করে। 

ঘদি প্রতিদিন শুধু প্রার্থনাকাঁলে স্বীকার করি যে, ঈশ্বর আমাদের 
সকলের পিতা, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষের সহিত ভ্রাতা 
হায় ব্যবহার না করি, ভাহা। হইলে কি লাভ? পুস্তক-রচনার উদ্দেশ্য 
শুধু আমাদের জন্য উচ্চতর জীবনের পথ নির্দেশ করা । কিন্তু কোন শুভ 
ফলই আসিবে ন।, ষর্দি না অবিচলিত পর্দে সেই পথে আমর। চলিতে 
পারি। প্রত্যেক মাহুষেরই বাক্তিত্বকে একটি কাচের গোলকের সে তুলনা 
করিতে পার। যায়। প্রত্যেকটিন্ কেন্দ্র একই শুন্র জ্যোতি, এশী সত্তার 
একইবূপ বিচ্ছুরণ; কিন্তু কাচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে বশ্যি- 
নিঃসরণে ধবচিত্র্য ও বিভিন্নত1 ঘটিতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্চি 
ও সৌন্দর্য সমান, কিন্ত যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ হয়, 
কেবল তাহারই অপূর্ণ তাবশতঃ তারতম্যের প্রতীতি ঘটে। বিকাশের 
মানদণ্ড অন্থসারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই 
প্রকাশবন্ত্র স্বচ্ছ হইতে শ্বচ্ছতর হইতে থাকিবে । 


কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন 
প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্তের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত। 


জগতের সমত] নষ্ট হইয়াছে ; বিনষ্ট সাম্যাবস্থার দৃষ্টাস্ত এই সমগ্র বিশ্ব। 
জগতের সব গতিকেই এই সাম্যাবস্থা ফিরিয়া পাইবার প্রয়ান বলা যায়ঃ 
সেজন্ধ ইহাকে “গতি? আখ্য। দেওয়া! চলে না। অস্তর্জগতের সায্যাঁবস্থ। এমন 
একটি জিনিল, যাহ। আমাদের চিস্তার অতীত 3 কারণ চিস্ত! নিজেই গতি- 
বিশেষ। প্রসার মানে পুর্ণ সমতার দিকে অগ্রসর হওয়]; আর সমগ্র জগৎ 
সেইদ্িকেই ধাবমান । কাজেই পূর্ণসাম্যাবস্থা কখনই লাভ করা ষায় না 
এ-কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই | সাম্যাবস্থায় কোনরূপ ৫বচিত্র্য 
থাকা অসম্ভব, উহাকে বৈচিত্র্যহীন হইতেই হুইবে। কারণ যতক্ষণ মাত্র 
ছটি পরমাণুও থাঁকিবে, ততক্ষণ উহার! পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিয়। 
সাম্ভাঁব নষ্ট করিবে। সাম্যাবস্থা_একত, স্থিতি ও পাদৃশ্টের অবস্থা । 
অন্তর্জগতের দিক হইতে এই সাম্যাবস্থা! চিন্তাও নয়, শরীরও নয়, এমন কি 
যাহাঁকে আমর! গুণ বলি, তাহাঁও নয়। নিজের স্বরূপ বলিতে যাহা বুঝায়, 
এ অবস্থায় একমাত্র তাহাই থাকে ; ইহাই সৎ-, চিৎ- ও আনন্দ-শ্বরূপ | 

একই কারণে এই অবস্থা কখনও দুই প্রকার হইতে পারে না। ইছ! 
অদ্বিতীয় । এখানে তুমি-আমি প্রভৃতি সর্ববিধ কৃত্রিম বৈচিত্র্য অস্তহিত 
হইবেই ; কারণ বৈচিত্র্য পরিবর্তন বা অভিব্যক্তির অবস্থা, উহা মায়ার 
অন্তর্গত। অবশ্ঠ বলিতে পারো, আত্মার এই অভিব্যক্ত অবস্থ। দেখিয়। আত্মা 
পূর্বে স্থির ও মুক্ত ছিল, একথ1 মনে হইলেও বর্তমান ভেদপুণ অবস্থাই উহার 
প্রকৃত হ্বরূপ; যাহ! হইতে আত্মা এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় আসিয়াছে, 
তাহা আত্মার আদিম অপরিণত অবস্থা ঃ সে অবস্থায় আবার ফিরিয়া যাওয়া 
মানে অধঃপতন । এ-কথা বলিতে পারে বটে, তবে এ-কথার কোন মূল্য বা 
গুরুত্ব নাই $ থাকিত, ষদ্দি প্রমাণিত হইত যে, আত্মার একরূপত ও নানাধমিত। 
ন'মক অবস্থাপ্রাপ্তি মাত্র একবারই ঘটে। কিন্তু তাহা তো নয়, যাহা 
একবার ঘটে, বারবার তাহার পুনরাবৃত্তি হইবেই। স্থিত্তিকে অনুসরণ করে 
পরিবর্তন--জগৎ্। স্থিতির পূর্বে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ছিল, এবং পরিবর্তনের 


২৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পর স্থিতি আবার আসিবেই ; বারবার এরূপ ঘটিবে। এ-কথ] চিত্ত কর! 
হাশ্যকর ঘে, একদ। নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি ছিল এবং তার পর নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন 
আসিয়াছে । প্রকৃতির প্রতিটি কণ। দেখাইতেছে যে, ক্রমান্বয়ে স্থিতি 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়! উহ] নিয়মিতভাবে চলিতেছে । 

দুইটি স্থিতিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধানের নাম কল্প। কাল্পিক স্থিতি একটি 
পূর্ণ সমজাতীয় অবস্থা! হইতে পারে না; হইলে ভাবী বিকাশের পরিসমাপ্তি 
ঘটে। এ-কথ] বল! অযৌক্তিক যে, বর্তম।ন পরিবর্তনের অবস্থা! পূর্বের স্থিতি 
অবস্থার তুলনায় উন্নততর ; কারণ তাহ। হইলে ভাবী স্থিতি-অবস্থার কাল 
পূর্ববতী পরিবর্তন-অবস্থার কাল অপেক্ষ৷ অধুনাঁতন হওয়ার জন্য সে অবস্থ। 
পূর্ণতর হইবে! প্রকৃতি একই বূপ বারেবারে দেখাইতেছে $ নিয়ম বলিতে 
বস্ততঃ ইহাই বুঝায়। জীবাত্মাদের বেলা কিন্তু (বিভিন্ন কলে ক্রমশঃ) 
উন্নততর অবস্থাপ্র।প্তি ঘটে ; অর্থাৎ জীবাত্মার। কল্প হইতে কল্লাস্তরে নিজ 
লন্ূপের অধিকতর নিকটবতী হয়; এভাবে ক্রমোন্রত হইতে হইতে প্রাতি 
কল্পেই অনেক জীবাত্মা মুক্ত হইয়। যাঁয়, আর তাহাদের সংসার-চক্রে আবতিত 
হইতে হয় ন1। 

বলিতে পারো, জীবাত্ম! তো জগৎ ও প্রকৃতির অংশ, জগৎ ও প্রকৃতির 
মতো? সেও তো বারবার পুনরাঁবর্তন করিবে, তাহার মুক্তি হইতে পারে না; 
জগতের ধ্বংস না হইলে তাহার মুক্তি হইবে কিরূপে % উত্তরে বল যায়, 
জীবাতু | মায়ার কল্পন? মাত্র, প্রকতির মতো স্বরূপতঃ সে বাস্তব সত্তা, ত্র্দ। 

জীবাত্মাই নিবিশেষ-ব্রহ্ম । প্রকৃতির ভিতর যাঁহ। সৎ বস্ত, তাহাই ব্রদ্ধ, 
মায়ার অধ্যামের জন্য তিনিই এই নানাত্ব ব প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত 
হইতেছেন। মায়! দৃষ্টি-বিভ্রম মান্্র ; সেজন্য মায়াকে সৎ বল যাইতে পারে 
না। তথাপি মায়। এই দৃশ্ত-জগৎ স্ষ্টি করিতেছে । যর্দি বলো, মায়। নিজে 
অনৎ হুইয় হৃষ্টি করে কিন্ধপে? তাহার উত্তরে বলা যায়-_-যাহ] কষ্ট হয়, 
তাহাঁও থে অজ্ঞান ( অলৎ ), কাজেই অস্ট। তো৷ অজ্ঞানী ( অসৎ) হুইবেই। 
জ্ঞানের ছারা অজ্ঞান হষ্ট হইতে পারে কিভাবে ? কাজেই বিগ্কা ও অবিষ্।-_ 
এই ছুইরূপে মায় কাঁধ করিতেছে । অবিদ্যা। ব। অজ্ঞানকে নাশ করিয়া বিছ্য। 
নিজেও বিনষ্ট হয়। এভাবে মায়া নিজেকে নিজেই বিনাশ করে $ যাহ। 
বাকি থাঁকে, তাহাই সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম । প্রকৃতির ভিতর যাঁহ। সতবস্ত, তাহাই 


কল্পকালীন স্থিতি ও পরিবর্তন ২৯৩ 


ব্রদ্ধ। প্ররুতি তিনটি রূপে আমাদের কাছে আবিভূতি হয়-_ঈশ্বর, চিৎ বা 
জীব, এবং অচিৎ বা জড়বস্ত। এ-সবেরই প্রকত স্বরূপ ব্রহ্ম। মাযার 
তিতর দিয়। দেখি বলিয়৷ তিনি নানাক্ষপে প্রতিভাত হুন। তবে ঈশ্বর- 
দর্শন করাই--চরম সত্তাকে ঈশ্বররূপে দর্শম করাই চরম স্তার সবচেয়ে 
নিকটবত হওয়া, এবং ইহাই সর্বোভতম দর্শন । সগুণ ঈশ্বরের ভাবই 
মানুষের ভাবের সর্বোচ্চ অবস্থা ; প্রকৃতির গুণগুলি যে অর্থে সত্য, ঈশ্বরে 
আরোপিত গুণগুলিও সেই অর্থে সত্য। তথাপি একথ। যেন আমর। কখনও 
ভুলিয়। না ষাই যে, নিগুণণ ব্র্গকে মায়ার ভিতর দিয়া দেখিলে যেরূপ দেখায়, 
তাহাই সগুণ ঈশ্বর । 


বিস্তারের জন্ত সংগ্রাম 
প্রথমবার আমেরিকায় অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিশ্কের প্রশ্নে লিখিত ৷ 


আমাদের সর্ববিধ জ্ঞানের (ভিতর অনুস্যত রহিয়াছে সেই প্রাচীন সমস্ত 
__বীজ বৃক্ষের পূর্বে, না বৃক্ষ বীজের পূর্বে, সভার অভিব্যক্তির ক্রমে চেতন্য 
প্রথম, না জড় প্রথম ১ ভাব প্রথম, না বাহ প্রকাশ প্রথম ১ মুক্তি আমাদের 
প্রকৃত শ্বরূপ ন1 নিয়মের বন্ধন ; চিন্ত! জড়ের অ্রষ্ঠা, না জড় চিন্তার অষ্টা। 
প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন স্থিতির পূর্বের অবস্থা, না স্থিতির ভাবটি 
পরিবর্তনের পূর্বের অবস্থা এই-সব প্রশ্নের সমাধান সমতাবেই ছুরূহ। 
তরজমালার পধায়ক্রমে উখান ও পতনের মতে! উপরি-উক্ত প্রশ্ন গুলিও 
অনিবাধ পরম্পরায় একটি আর একটিকে অনুসরণ করে এবং মাঁছষ তাহার 
রুচি, শিক্ষা বা মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন না! কোন একটি পক্ষ 
সমর্থন করে । উদাহরণন্বরূপ যদি বল! যাস ষে, প্ররুতির বিভিন্ন অংশগুলির 
ভিতর যে-সঙ্গতি রহিয়াছে, তাঁহ। দেখিয়া! স্পষ্ট মনে হয়- উহ চেতানাত্মক 
কার্ষেরই ফল; পক্ষান্তরে তর্ক কর! ষাইতে পারে, চেতন্তের অস্তিত্ব জগৎ- 
স্থষ্টির পূর্বে থাক1 সম্ভব নয়, কারণ বিবর্তনের কলে উহু। জড় এবং শক্তি ব 
দ্বার স্য&ু হইয়াছে । যদি বল যায়, প্রতিটি রূপের পশ্চাতে মনে একটি 
ভাবাদর্শ অবশ্তই থাকিবে, তাঁহ। হইলে সমান জোর দিয়! বলিতে পারা ষায়, 
ভাবাদর্শের স্থষ্টিই হইয়াীছল বহুবিধ বাহ অভিজ্ঞতার ছ্বারা। একদিকে 
মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের চিরস্তন ধারণার প্রতি আবেদন, অপরদিকে এ 
ধারণাও রহিয়াছে যে, জগতে কোন কিছুই কারণহীীন নয় বলিয়া কি স্থুল, 
কি মানপিক-সব কিছুই কার্-কারণ-নিয়মের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবছ। 
শক্তির দ্বারা উৎপন্ন শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার পর যাদ স্বীকার 
করা যায়, চিস্তাই স্পষ্টতঃ এই শরীরের আঙ্টা, তাহা হইলে ইহাও 
স্পষ্ট যে, শরীরের পরিবর্তনে চিস্তাঁর পরিবর্তন হয় বলিয়! শরীর নিশ্চয়ই 
মনের আষ্টা। যদি যুক্তি প্রদর্শশ করা যায়, লর্জনীন পরিবর্তন 
. নিশ্চয়ই একটি পূর্ববতী স্থিতির ফলম্বক্ূপ, তাহা হইলে সমান যুক্তির 
ছারা প্রমাণ কর] যাইবে যে, অপরিবর্তনীক্নতার ভাঁব একটি বিভ্রমভনক 


বিস্তারের জন্ত সংগ্রাম ২৪৫ 


আপেক্ষিক ধারণ] মীত্র, গতির তুলনামূলক প্রতেদের ছার! ইহার উদ্ভব 
হইয়াছে। 

এইরূপে চূড়াস্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমস্ত জ্ঞানই এই বিষচক্রে পর্যবসিত 
হয়? কার্ধ ও কারণের অনির্দিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীলতাই এই চক্র--ইহাঁর 
ভিতর কোন্টি আগে, কোন্টি পরে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । যুক্তির নিয়মে 
বিচার করিলে এই জ্ঞান তুল 7) এবং সর্বাপেক্ষা! অদ্ভুত কথা এই যে, এই জ্ঞান 
ভূল প্রমাণিত হয়, ষথার্থ জ্ঞানের সহিত তুলন। করিয়া! নয়, পরস্ত সেই একই 
বিষচক্রের উপর নির্ভরশীল নিয়মগুলিরই ছার)। সুতরাং স্পষ্ট বোঝ! যায়, 
আমাদের সমস্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা? নিজেই নিজের অপরিপূর্ণতা 
প্রমাণ করে । আবার আমর! ইহাঁও বলিতে পারি ন1 যে, এই জ্ঞান মিথ্যা, 
কারণ যে-সব সত্য আমর] জানি ব! চিন্তা করি, সেগুলি এই জ্ঞানের ভিতর 
রহিয়াছে । আবার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সব কিছুর জন্যই এই জ্ঞান যে যথেষ্ট, 
একথা অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। অস্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ মানবিক 
জ্ঞানের এই অবস্থার অস্তগত এবং ইহাকেই বলা হয় “মাক়। | ইহা মিথ্যা, 
কারণ ইহা। নিজেই নিজের অশ্ুদ্ধতা প্রমাণ করে । আর এই অর্থে ইহা সত্য 
যে, ইহা পশু-মানবের সকল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট । 

বহির্জগতে ক্রিয়াকালে মাঁয়া নিজেকে প্রকাশ করে আকর্ষণী ও বিকর্ষণী 
শক্তিন্পে এবং অস্তর্জগতে- প্রবৃত্তি- ও নিবৃতিরূপে । সমগ্র জগৎ বাহিরের 
দিকে ধাবিত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। প্রাতিটি পরমাণু উহ্বার কেন্ত্র 
হইতে দৃরে সবিয়! যাইবার জন্য সচেই। অন্তর্জগতে প্রতিটি চিস্তা নিয়ন্ত্রণের 
বাহিরে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । আবার বহির্জগতে প্রতিটি কণা 
আর একটি শক্কি__কেক্জাভিগ শক্তি ঘারা নিরুদ্ধ হইতেছে; এই শক্তি 
কণাটিকে কেন্ধ্রের দিকে টানিয়া লইয়! যাইতেছে । সেইরূপ চিস্তাজগতে 
সংঘম-শক্তি এই-স্ব বহিমুখা প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতেছে । জড়ের দিকে 
অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ যন্ত্রবৎ চালিত হইবার দিকে ক্রমশং নামিয়া 
ধাইবার প্রবুতি পণুযানবের ধর্ম। যখন ইন্দ্রিয়ের বন্ধন রোধ করিবার ইচ্ছা! 
মাছষের হয়, শুধু তখনই তাহার মনে ধর্মের উদয় হয়। এইন্পে আমর 
দেখি ঘে, ধর্মের কাঁধক্ষেত্র হইতেছে মানুষকে ইন্জ্রিয়ের বন্ধনে পড়িতে না 
দেওয়া এবং মুক্তিলাভের জন্ত তাহাকে সাহাধ্য করা। সেই উদ্দেপ্তে নিবৃত্তি- 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শক্তির প্রথম প্রয়াসকে বল! হয় নীতি । সকল নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে এই 
অধংপতনকে রোধ করা ও এই বন্ধনকে ভাড়িয়া ফেলা। সকল চরিজ্র- 
নীতিকে 'বিধি' ও 'নিষেধ_এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই 
নীতি বলে, হয় “ইহা কর, না হয় বলে, “ইহা করিও ন11১ যখন ইহা বলে, 
“করিও না, তখন স্পষ্টই বুঝিয়৷ হইতে হইবে যে, একটি বাসনাকে সংবত 
করিতে বলা হইতেছে, ষে-বাসন1 মান্ছষকে ক্রীতদাস করিয়া! ফেলিবে। 
আর যখন ইহা বলে, কর, তখন ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মাঁছ্ষকে মুক্তির 
পথ দেখানো এবং যে-কোন অধঃপতন মাস্থষের হৃদয়কে পূর্বেই অধিকার 
করিয়। রাঁখিয়াছিল, তাহা নই করিয়া দেওয়|। 

মানুষের সম্মুখে একটি মুক্তির আদর্শ খাঁকিলে তবেই চরিত্র-নীতির 
সার্থকতা । পূর্ণ মুক্তিলাভের সম্ভাবনার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট 
যে, সমগ্র জগতটাই হইতেছে বিস্তারের জন্য সংগ্রামের ব৷ অন্ত ভাষায় 
বলিতে গেলে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্তস্থল; একটি পরমাণুর জন্যও এই অনস্ত 
বিশ্ব যথেষ্ট স্থান নয়। বিস্তারের জন্য এই সংগ্রাম অনস্তকাল ধরিয়। চলিবেই, 
যতদিন ন] মুক্তিলভ হয়। ইহা! বল। যাইতে পারে না যে, সম্তাপ এড়াঁনে। 
বা আনন্দলাভই এই মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য । যাহাঁদের ভিতর এইক্প 
বোধশক্তি নাই, সেই নিম়্তম পধায়ের প্রাণীরাও বিস্তারের জন্ত প্রয়াল 
করিতেছে এবং অনেকের মতে মাস্ট নিজেই এই-সকল প্রাণীর বিস্তার । 


ঈশ্বর ও ব্রন 

ইওরোপে অবস্থানকালে__“বেদাস্তদর্শনে ঈখরের যথার্থ স্থান কোথায়'--এই প্রশ্নের উত্তরে হ্বামীজী 
বলেন 2 

ঈশ্বর সকল ব্যষ্টির সমষ্টিশ্ববূপ। তথাপি তিনি 'বাক্তি'-বিশেষ, যেমন 
মহ্ছগ্তদেহ একটি বস্ত, ইহার প্রত্যেক কোষ একটি ব্যষ্টি। সমষ্টি__ ঈশ্বর, ব্যটটি__ 
জীব। সুতরাং দেহ যেমন কোঁষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
তেমনি জীবের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ইহার বিপরীতটিও ঠিক 
তেমনি । এইরূপে জীব ও ঈশ্বর সহাবস্থিত দুইটি সত্বা--একটি থাঁকিলে 
অপরটি থাকিবেই। অধিকম্ত আমাদের এই ভূলোক ব্যতীত অন্ঠান্ত উচ্চতর 
লোকে শুভের পরিমাণ অশুভের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকায় সমষ্টি 
( ঈশ্বর )-কে সর্বমঙ্গলহ্বূপ বল! যাইতে পারে । সর্বশক্তিমতা ও সর্বজ্ঞত্ 
ঈশ্বরের প্রতাক্ষ গুণ, এবং সমট্টির দিক হইতেই ইহ! প্রমাণ করিবার জন্য 
কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম এই উভয়ের উর্ধ্বে এবং একটি সপ্রতিবন্ধ 
ব৷ সাপেক্ষ অবস্থা নয়। ব্রহ্মই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ যাহ! বহু এককের দ্বারা 
গঠিত হয় নাই। জীবকোয হইতে ঈশ্বর পর্যস্ত যে-তত্ব অন্ুস্থযত, যাহা 
ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, এবং যাহ! কিছু সত্য, তাহাই সেই 
তত্ব ব| ব্রহ্ম। যখন চিন্তা করি-_-আমি ব্রহ্ধ, তখন মাত্র আমিই থাকি; 
সকলের পক্ষেই এ-কথ। প্রযোজ্য $ সৃতরাং প্রত্যেকেই সেই তত্বের সামগ্রিক 
বিকাশ। 


যোগের চারিটি পথ 
আমেরিকায় প্রথমবার অবস্থানকালে জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্তের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত । 


মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান সমন্যা1। আমরাই পরত্রহ্ম-_ 
যতক্ষণ না আমাদের এই উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণ আমর] যে মুক্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হই না, একথা অতি স্পষ্ট । এই অন্ুভূতি-লাভেন বহু 
পথ) এই পথগুলির একটি সাধারণ নাম আছে। উহাকে বলা হয়, 
যোগ" (যুক্ত করা, আমাদের সত্তার সহিত নিজেদের যুক্ত কর। )। নান: 
শ্রেণীতে বিতক্ত হইলেও এই যোগগুপিকে' সৃলতঃ চারিটি পর্ধায়ভুক্ত কর 
যাইতে পারে। প্রত্যেক যোগই গৌণতঃ দেই পরমকে উপলব্ধি করিবার 
পথ, সেইজন্য এগুলি বিভিন্ন ক্ষচির পক্ষে উপষোগী । এখন আমাদিগকে 
অবশ্তই মনে রাখিতে হুইবে, কল্পিত মানবই প্রকৃত মানব বা "পরম' 
হয় না। পরমে রূপাস্তরিত হওয় যাঁয় না। পরম নিত্যমুক্ত, নিত্যপুণ, 
কিন্তু সাময়িকভাবে অবিছ্া। ইহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। 
অবিদ্ভার এই আবরণ সরাইয়া ফেলিতে হইবে । প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি 
যোগের প্রতিনিধি । যোগগুলি শুধু অবিদ্ার আবরণ উন্মোচন করে এবং 
আত্মাকে নিজের স্বরূপে পুনঃপ্রতিষিত করে । অত্যান ও বৈরাগ্য মুক্তির 
প্রধান সহাঁয়। আঁসক্তিশুন্ততাকে বল। হয় “ববাগ্য”, কারণ ভোগৈষণ' 
বন্ধন স্থটি করে। যে-কোন একটি যোগের নিয়ত অন্থশীলনকে “অভ্যাস 
বল। হয়। 

কর্মযোগ £ কর্মযোগ হইল কর্মের ছ্বার। চিত্তশুদ্ধি কর । ভাল অথবা 
মন্দ কর্ম করিলে এ কর্মের ফল অবশ্যই ভাল ব। মন্দ হইবে। যর্দি অন্ত কোন 
কারণ ন। থাকে, কোন শক্তিই উহার কার্য রোধ করিতে পারে না। সং 
কর্মের ফল সৎ এবং অনৎ কর্মের ফল অনৎ হইবে এবং মুক্তির কোন সম্ভাবনা 
না বাখিয়। আত্মা চিরবন্ধনের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে । কর্মের ভোজ! 
কিন্ত দেহ অথব। মন, আত্মা কখনই নয়। কর্ম কেবল আত্মার সম্মুখে একটি 
আবরণ নিক্ষেপ করিতে পারে। অবিস্তা অশুভ কর্মের দ্বার! নির্দিপ্ত 
আবরণ। . সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করিতে পারে এবং এইরূপে টন'তিক 


ধোঁগের চাঁরিটি পথ ২৯৯ 


শক্তি দ্বার! অনাসক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা 
উত্পাদন করে এবং চিত্ত শ্রদ্ধ করে। কিন্তু যদি ভাগের উদ্দেস্টে কর্ম কর] হয়, 
তাহ) হইলে এঁ কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে 
না। স্থতরাঁং ফলালক্তিশূন্ধ হইয়! সকল কর্ষ করিতে হইবে । কর্মষোগীকে 
সকল ভয় ও ইহামুস্রফপভোগ চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হুইবে। 
উপরস্ত এবণাবিহীীন কর্মপকল বন্ধনের মুল- স্বার্থপরতা বিনষ্ট কনিবে। 
কর্মষোগীর মূলমন্ত্র 'নাহং নাহং, তুহু তু'ছ" এবং কোন আত্মত্যাগই তাহার 
পক্ষে যথেষ্ট নয় । কিন্ত স্ব্গপ্রাপ্তি, নাম, ধশ বা কোন জাগতিক সিদ্ধির 
জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ব্যাখ্যা ও উপপত্তি কেবল 
জানযে।গেই আছে, তথাপি সব সম্প্রদায়ভুক্ত সব মতাবলম্বী মান্মষের অস্তনিহিত 
দেবত্ব তাহাদের ভিতর লোককল্যাণের জন্ত আত্মত্যাগের অনুরাগ 
বাড়াইস্ষা তেলে । আবার অনেকের নিকট বিত্তের বন্ধন অত্যন্ত কঠিন। 
ধে-বিত্তলালসা দানা বাধিয়া উঠে, তাহা! ভাডিবার জন্য বিস্তকামীদের পক্ষে 
কর্ষযষেগ একাস্ত প্রয়োজনীয় । 

ভক্তিযোগ : ভক্তি বা পূজ। বা কোন-না-কোন প্রকার অনুরক্তি মান্ষের 
সর্বাপেক্ষা সহজ, সুখকর এবং স্বাভাবিক পথ। এই বিশ্বের স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতেছে আকর্ষণ, উহ! কিন্ত নিশ্চিতভাবে একটি চূড়াস্ত বিচ্ছেছগ 
পরিণত হয়। তাহ সত্বেও প্রেম মানব-হৃদয়ে মিলনের একটি সহজাত 
প্রবৃত্তি। প্রেম নিজে দুঃখেন্ন একটি মহ কারণ হইলেও, যোগ্য বিষয়ের 
প্রতি নিয়োঞ্জিত হইলে মুক্তি আনয়ন করে। ভক্তির লক্ষ্য হইল ঈশ্বর। 
প্রমিক ও প্ররেমাম্পদ বিন। প্রেম থাকিতে পারে না। গ্রথযে এমন 
একজন প্রেমাম্পদ থাকা চাঁই, যিনি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে 
পাবেন] স্থতরাং ভক্তের ভগবানকে এক অর্থে মানবীয় ভগবান হইতেই 
হইবে। ভিঁন অবশ্বই প্রেমময় হইবেন। এইরূপ ভগবান আছেন ব 
শৃই-_-এই প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও ইহা সত্য যে, ধাহাদ্দের হৃদয়ে প্রেম 
আছে, তাহাদের নিকট এই নিগুণ ব্রহ্গই প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে 
আবিভূত হুন। 

ভগবাঁন্‌ বিচারক, শাস্তিদাত ব এমন একজন, ধাহাঁকে ভয়ে মানিতে 
হইবে-_এই-সব ভাব নিম্ন পায়ের পূজা । এই প্রকার পৃজাকে প্রেমের পূজা 


৩৪৩ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বলা যায় না; এই-সব পৃজা অবশ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গের পূজায় বূপায়িত হয়। 
আমর! এখন নিরূপণ করিব, ৫প্রম কি বন্ব। আমর। প্রেমকে একটি জ্রিসুজের 
দ্বার ব্য(খযা করিব, ষে ত্রিভুজের পাদদেশের প্রথম কোণ ভয়শৃন্ততা । 
যতক্ষণ ভয় থাকিবে, ততক্ষণ উহ! €প্রম নয়। প্রেম সব তয় দূর করে। 
শিশতকে রক্ষা করিবার জন্য মাতা ব্যাদ্রের সম্মুখীন হন। দ্বিতীয় কোঁণ হইল-_ 
প্রেম কখনও কিছু চায় না, ভিক্ষা করে না । তৃতীয় ব1 শীর্ষকোণ হইতেছে-__ 
প্রেমের জন্তই প্রেম। এই প্রেম বিষয়-বিষয়ি-সম্পর্কশৃন্ত । ইহাই হইল 
(প্রমের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরমের সহিত সমার্থক । 

রাঁজযোগ £ এই যোগ আর লব ঘে।গের সহিত খাঁপ খাইয়া যায় । বিশ্বাস- 
যুক্ত ব1 বিশ্বানহীন সর্ব-শ্রেণীর জিজ্ঞাস্থর পক্ষে রীজযোগ উপযুক্ত । রাঁজযোগ 
আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার যথার্থ যস্ত্র। যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের অন্থসন্ধানের 
জন্য এক-একটি স্বকীয় ধার। থাকে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজযোগ । বিভিন্ন 
প্রকৃতি অন্যাঁয়ী এই রাঁজযোগ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়। ইহার 
প্রধান অঙ্গ হইল প্রাণায়াম, ধারণ। ও ধ্যান । ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে গুরু-লন্ধ 
প্রণব ব! গুকাঁর বা অন্য কোন মন্ত্র খুব সহায়ক হইবে। প্রণব-মন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, 
উহা নিগুণ ব্রদ্ষের বাচক। জপের সহিত এই-শব মন্ত্রের অর্থভাবনাই 
এখানে প্রধান সাধনা । 

জ্ঞানযোগ £ জ্ঞানযোগ তিন ভাগে বিভক্ত । (১) শ্রবণ, অর্থাৎ আত্ম 
একমাত্র সৎ পদীর্ঘ এবং অন্যান্ত সবকিছু মায়।-₹এই তত্ব শোনা । (২) মনন, 
অর্থাৎ সবদিক হইতে এই তত্বকে বিচার করা । (৩) নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ 
সমন্ত বিচার ত্যাগ করিয়া তত্বকে উপলব্ধি করা । এই উপলব্ধির চাঁরিটি 
সাধন, যথ। (১) 'ত্রহ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা'রূপ দৃঢ় ধারণা। ; (২) সর্ব এষণা ত্যাগ ; 
(৩) শমদমাঁদি ও (৪) মুমুক্ষত্ব। তত্বের নিরন্তর ধ্যান এবং আত্মমকে 
উহার গ্রর্কত স্বরূপ ন্মরণ করাইয়া ঘেওয়। এই যোৌগের একমাত্র পথ । এই 
যোগ দবশ্রেষ্ঠ, কিস্ত কঠিন্তম। এই যোগ অনেকের বুদ্ধিগ্রাহ হইতে পাবে, 
কিন্তু অতি অল্প লোকই এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। 


চা 


লক্ষ্য ও উহার উপলন্ষির উপায় 


যদি সমগ্র মানবজাতি কেবল একটি ধর্ম_-একটিমাত্র দর্বজনীন পুজা- 
পদ্ধতিকে এবং একটিমাত্র নৈতিক মানদণ্ডকে হ্বীকাঁর ও গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয়, তবে পৃথিবীর উপর কঠিন হুর্ভাগ্য নামিয়া আপিবে। সমস্ত ধর্মীয় 
এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে উহ] মৃত্যু-সদৃশ আঘাত হুইবে। নিজেদের 
মতাচ্ষযামী সবেচ্চ সত্যের আদর্শটিকে সং বা অসৎ উপায়ে সকলকে 
গ্রহণ করাইবার জন্য উত্সাহ দিয়া এই ধ্বংসকারী ঘটনাটিকে বাস্তব রূপ 
দিবার চেষ্টা না কবিয়! আমাদের উচিত চলার পথের সমস্ত অগ্তরায়গুলি 
অপসারণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাহাতে মানুষ তাহার শ্রেট আদর্শ 
অন্্যায়ী অগ্রসর হইতে পারে । 

লমগ্র মানবজাতির শেষ পরিণতি, সবধর্মের লক্ষ্য ও পরিসমাপ্তি একই 
ঈশ্বরের সহিত পুনমিলন, বা অন্য ভাষায় দেবত্বে_ পুমঃপ্রতিষ্ঠ।, এই 
দেবত্বই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ । কিন্তু লক্ষ্য এক হইলেও উপলব্ধির পস্থ? 
মাঁচছষের কুচি অনুষায়ী ভিন্ন হইতে পারে। 

দেবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই “যাগ” বল। 
হয়। ইংরেজী “*০]০, অর্থাৎ যুক্ত হওয়া_-এই অর্থেই সংস্কৃতিও ষোগ- 
শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। যোগ আমাদের ম্বরূপের সহিত ঈশ্বরের 
যোগ করিয়া দেয়। এইরূপ যোগ বা মিলনের পদ্ধতি অনেক আছে; 
সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে কর্মধঘোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং 
জ্ঞানযোগ । 

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার শ্বভাব অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করিতে 
বাধ্য । যেমন প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটি শ্বকীয় পদ্ধতি আছে, তেমনি 
প্রত্যেক ধর্মেরও আছে। ধর্মে সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায়কে যোগ বলা হয়। 
মাহষের বিভিন্ন শ্বভাব ও প্রকৃতি অন্রযাক়ী যোগগুলি আমরা শিক্ষা দিই। 
উক্ত ষোগগুলিকে আমর! নিয়লিখিত উপায়ে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করি £ 

(১) কর্মযোগ--ধে-পন্ধতি অবলম্বন করিয়া! মানুষ কর্ম ও কর্তব্যের 
মাধ্যমে হ্বীয় দেবত্থ উপলদ্ধি করে । 


৩০২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


(২) ভক্তিঘোগ-_সগুণ ভগবানে ভক্তি ও প্র্রেমের দ্বারা দেবত্বের 
অনুভূতি । 

(৩) রাঁজযোগ- _মনঃসংযোগের দ্বার1 দেবত্তের উপলব্ধি । 

(৪) জ্ঞানযোগ- জ্ঞানের দ্বার দেবত্বের উপলব্ধি। 

এই বিভিন্ন পথগুলি একই কেন্দ্রে অর্থাৎ ঈশ্বর জ্রমীপে লয়! যায়। 
প্রকতপক্ষে ধর্-বিশ্বাসের বনুলতায় স্ুণ্বধাই আছে; মানুষকে ধর্মজীবন 
যাপন করিতে যতক্ষণ উৎসাহ দেয়, ততক্ষণ সব বিশ্বামই শুভ। ধর্মমত 
যত অধিক হয়, ততই মানষের ভিতর ঘষে দেবত্তের সংস্কার আছে, তাহার 
নিকট আবেদন করিবার বেশী জযোগ পাওয়া যায়। 


0321 735901 00171150191) [01015ে-র সমক্ষে বিশ্বজনীন মিলন-প্রসঙ্গে 
শ্বামী বিবেকানন্দ বলেন £ | 

শেষ পধস্ত সকল ধর্মই এক--ইহ1] অতি সত্য কথ।, যদিও খ্রীষ্টান চাঁ্চ 
বাইবেলের উপাখ্যানের ফ্যারিসিদের মতে| ভগবান্কে ধন্যবাদ দেয়, এবং 
ভাবে যে, ্ষ্ধর্ণই একমাত্র সত্য, অপর ধর্মগুলি সব ভুল এবং সেগুলির 
রীষ্টধর্মের আলোকে আলোকিত হইবার প্রয়োজন আছে 5; তথাপি একথ! 
সত্য যে, পরিণামে সব ধর্গঈই এক । উদার ভাবের জন্য পৃথিবী খ্রীষ্টান চার্চের 
সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছুক, এজন্য শ্বীষ্টধর্মকে পরমতসহিষুট অবশ্তই হইতে 
হইবে । ঈশ্বর সকলের হৃদয়েই আছেন ; ধাহার। যীশুপ্রীষ্টের অন্গসরণকা ননী, 
তাহাদের এই তন্বটিকে স্বীকার করিতে সংকোচ বোধ করা উচিত নয়। 
প্র্তপক্ষে যীষুখ্রীষ্ট প্রত্যেক সৎ মানবকে ঈশ্বরের পরিবারের অস্তভ্ক্তি 
করিতে চাহিয়াছিলেন। যে-মান্ষ শ্বর্ণস্থ পিতার ইচ্ছ। পালন করে, সে-ই 
সৎ, আর ষে কেবল বাহ অনুষ্ঠানে বিশ্বান করে, সে সৎ নয়। সৎ হওয়া 
এবং সৎকর্ম করা--এই ভিতর উপরেই সমগ্র জগং মিলিতে পারে । 


ধর্মের মূলমুত্র 


[ একটি অপমাপ্ত প্রবন্ধ, মিস ওয়ান্ডোর কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত ] 


পৃথিবীর প্রাচীন ঝা আধুনিক, লুপ্ত বা জীবস্ত ধর্মগুলি এই চারপ্রকার 
বিভাগের মধ্য দিয়া ভালরূপে ধারণ! করিতে পারি £ 


শ, 


প্রতীক- মান্থষের ধর্মভাঁব বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য বিবিধ বাহ সহায় 
অবলঘন । 

ইতিহান- প্রত্যেক ধর্মের দার্শনিক তত্ব, যাঁহছ। দিব্য ব। মানবীয় 
আঁচাঁধগণের জীবনে বূপায়িত। পুরাণাদি ইহার অন্তর্গত, কারণ এক 
জাতি বা এক যুগের পক্ষে যাহা পুরাণ, অন্ত জাতি বা যুগের 
নিকট তাহাই ইতিহাস । আচাধগণের সম্থন্ধেও বল! যায়, তাহাদের 
জীবনের অনেকটাই পরবতীকালের মানুষেরা পৌরাণিক কাহিনী 
বলিয়৷ গ্রহণ করে। 

দর্শন--_ প্রত্যেক ধর্মের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তিসমূহ । 

অতীন্দ্িযবাঁদ- হইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তি অপেক্ষা মহত্তর এমন কিছু, 
যাহা কোন কোনি বিশেষ অবস্থায় কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি 
বা সকল ব্যক্তি লাভ করেন। ধর্মের অন্তীন্ত বিভাগেও এই 
অতীন্দ্রিয়বাদের কথা আছে। 


পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক সকল ধর্মেই এই যুলনীতিগুলির একটি, 
দুইটি বা! তিনটি বর্তমান দেখ! যায়ঃ অতি উন্নত ধর্মগুলিতে চারিটি তত্বই 


আছে। 


অতি উন্নত ধর্মগুলির মধ্যে কতকগুলির আবার কোন ধর্মগ্রন্থ বা 


পুস্তক ছিল না, ব৷ সেগুলি লুপ্ু হইয়াছে ? কিন্তু যে-সকল ধর্ম পবিত্র গ্রন্থের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি আজও টিকিয়া৷ আছে। স্থতরাঁং পৃথিবীর আধুনিক 
সব ধর্মই পবিত্র গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত £ 

বৈদিক ধর্ন প্রতিষ্ঠিত বেদের উপর 

--( ভূল করিয়! বলা হয়, হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ); 

পানসীক ধর্ম আবেম্তার উপর ঃ 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মুশার ধর্ম ওল্ড টেস্টামেণ্টের উপর ; 

বৌদ্ধধর্ম ভ্রিপিটকের উপর 3 

্রীষ্টধর্ম নিউ টেস্টামেণ্টের উপর ; 

ইসলাম কোরানের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

চীনের তাও এবং কনফুপিক্ান মতাবলদ্বীদে রও ধর্মগ্রন্থ আছে, কিন্তু এগুলি 
বৌদ্ধধর্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে মিখিয়1 গিয়াছে ষে, এগুলিকে বৌদ্ধ- 
ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া! গণন1 কর। যায় । 

আবার ষদিও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সম্পূর্ণ জাতিগত কোন ধর্ম নাই, 
তবু বল! যাঁয় _ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে বৈদিক, ইহুদী ও পারসীক ধর্মগুলি যে-সকল 
জাতির মধ্যে পূর্ব হইতে ছিল্স, সেই-সকল জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়! 
রহিয়াছে ; আর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইপলাম ধর্ম প্রথমাবধি প্রচারশীল। 

বৌদ্ধ, শ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জগত্জয়ের সংগ্রাম চলিবে, এবং 
জাতিগত ধর্মগুলিকেও অনিবাধভাবে এই সংগ্রমে যোগ দিতে হইবে। 
এই জাতিগত বা প্রচারশীল ধর্মগুপির প্রত্যেকটি ইতিমধ্যেই নানা শাখায় 
বিভক্ত হইয়ছে এবং নিজেকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার 
জন্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে । ইছ! 
ছরাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্মগুলির মধ্যে একটিও এককভাবে সমগ্র মানবজাতির 
ধর্ম হইব(র উপযোগী নয়। যে-জাতি হুইতে যে-ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সেই 
জাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়াই এ ধর্য গঠিত; এ বৈশিষ্ট্যগুলির 
সংর্দণ ও বুদ্ধির দিকে দৃষ্টি থাকায় এ-মকলের কোনটিই সমগ্র মানবজাতির 
উপযোগী হইতে পারে না। শুধু তাই নয়, উহাদের প্রত্যেক ধর্মে একটি 
নেতিবাচক ভাব আছে। প্রত্যেক ধর্ম মাননব-প্রকৃতির একটি অংশের 
অবশ্য শ্রীবৃদ্ধিনাধনে সাহাধ/ করে, কিন্তু ইহা ছাঁড়1 যাহা কিছু তাহার ধর্মে 
নাই, তাগাই দমন করিবার চেষ্টা করে । এইরূপ একটি ধর্ম যদি বিশ্বজনীন হয়, 
তাঁহ। হইলে তাহ] মানবজাতির বিপদ ও অবনতির কারণ। 

পৃথিবীর ইতিহাস পড়িলে দেখ যায়, সার্বভৌম রা্র ও বিশ্বব্যাপী ধর্মরাজ্য- 
বিষয়ক স্বপ্ন-দুইটি মানবজাতির মনে বহুকাল যাবৎ ক্রিয়া করিতেছে, কিন্ত 
পৃথিবীর সামান্ত একটি অংশ বিজিত হুইবাঁর পূর্বেই অধিকৃত র্লাজ্যগুলি 
শতধ]1 ছিন্নভিন্ন হইয়া] মহান্‌ দিথিজয়ীদদের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ কৰি দেয়, 


ধর্মের মূলন্জ ৩০৫ 


সেরূপ প্রত্যেক ধর্মই তাহার শৈশব অবস্থা উতীর্ণ হইবার পূর্বেই ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়! পড়ে । 

তথাপি ইহা! সত্য বলিয়া মনে হয় যে, অনস্ভ বৈচিত্র্য-সভাবনাষয় মানব- 
জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় সংহতিই প্রকৃতির পরিকল্পনা । সর্বাপেক্ষা অল্প 
বাধার মধ্য দিয়! অগ্রসর হওয়। হৃদি যথার্থ কর্মপন্থা! হস্স, তবে আমার মনে হয়, 
প্রত্যেক ধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলে উহা দ্বার! ধর্মরক্ষাঁই হয়, ইহাতে 
কঠোর একঘেয়েমির প্রবণতা বার্থ হয় এবং স্পষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। 

অতএব মনে হয়, উদ্দেশ্ট- সম্প্রদায়গুলির ধ্বংস নয়, বরং উহাদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি, ষে পর্যস্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি সম্প্রদায় হুইয়া ঈ্াড়ায়। 
অন্যপক্ষে আবার লব ধর্ম মিলিত হইয়া একটি বিরাট দর্শনে পরিপত হইলেই 
এঁক্যের পটভূমিকা সৃষ্ট হয়। পৌরাণিক কাহিনী বা ধর্যাষ্ঠানগুলি 
হ্বারা কখনও এঁক্য সাধিত হয় না, কারণ স্ম্্র ব্যাপার অপেক্ষা স্থল বিষয়েই 
আমাদের মতদৈধ হয় একই মুলতত্ব হ্বীকার করিলেও মানু তাহার 
আদশস্থানীয় ধর্মগুকুর মহুত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পৌষণ করে । 

কৃতরাং এই মিলন দ্বার এক্যের ভিত্তি হিসাবে দশনের সমন্বয় পাওয়া 
যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আচার্য ব সাধন-পদ্ধতি নির্বাচন 
করিবার ম্বাধীনতা পাইবে । সহ্ম্র সহত্র বৎসর ধরিয়া এইরূপ মিলন 
ত্বাভাবিকভাবে চলিয়া আসিতেছে ; শুধু পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ দ্বার1 এই 
মিলন মাঝে মাঝে শোচনীয়ভাবে প্রতিহত হুইক্সাছে। 

অতএব পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ ন। করিয়। প্রত্যেক জাতির আচার্ষগ্ণণুকে জন্য 
জাতির নিকট পাঁঠাইক্সা সমগ্র মানবসমাজকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষা! দেওয়া 
উচিত $ ইহু। ছার! বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের 
সহায়তা হইবে । কিন্তু খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকে ভারতের মহামতি বৌদ্ধ- 
সম্রাট অশোক যেরূপ করিয়াছিলেন, আমরাও ঘেন সেইক্ধপ অন্যের নিন্দা 
হইতে বিরত হুই ও অপরের দোঁষানুসন্ধান ন। করিয়া তাহাকে সাহায্য করি 
ও তাহার প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন হুইয্সা তাহার জঞানলাভের সহায় হই। 

জড়বিজানের বিপরীত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক 
মহা! সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে । আমাদের এহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্বমান 
জগৎকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ইন্ডিয়জ্ঞানের 


৩২ ও 


৩০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সীমার বহিভূতত সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর অতি ভ্রুত একটি ফ্যাশনে 

পরিপত হইতেছে, এমন কি ধর্মপ্রচারকেরাও একের পর এক এই ফ্যাশনের 
নিকট আত্মসমর্পণ কারতেছেন। অবস্ক চিস্তাহীন জনসাধারণ সর্দ। স্থখাবহু 
ভাবরাশিই অনুসরণ করে, কিন্তু ধাহাদের নিকট অধিকতর জ্ঞান আশা করা 
যায়, তাহারা ঘখন নিজেদের দার্শনিক বলিক্স। প্রচার করেন এবং এই অর্থহীন 
ফ্যাশন অন্কপরণ করেন, তখন উহা সত্যই দুঃখজনক । 

আমাদের ইন্দ্রিপ্ন গুলি ষতক্ষণ স্বাভাবিক-শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পথ্প্রদর্শক এবং সেগুলি যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়। 
দেয়, সে-সব যে মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিতি_-একথা] কেহ অস্বীকার 
করে না। কিন্তু ঘি কেহ মনে করে, মান্থষের সমগ্র জ্ঞান শুধু ইন্জিয়ের 
অন্ুভূতি-_-আঁর কিছু নয়, তবে আমরা উহ1 অস্বীকার করিব। যদি 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে ইন্ড্রিয়লন্ধ জ্ঞানই বুঝায়_তার বেশী আর 
কিছু নয়, তবে আমর। বলিব, এব্ধপ বিজ্ঞান কোন দিন ছিল না, কোন দিন 
হইবেও না। উপরম্ধ শুধু ইন্দ্িয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জ্ঞান কখনও 
বিজ্ঞান বলিয়া! গৃহীত হইতে পারিবে না। 

অবস্ত ইন্দ্রিয় গুলি জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে, এবং উহাদের সাদৃশ্য ও 
বৈষম্য অনুসন্ধান করে, কিন্তু এখানেই উহাদের থামিতে হয়। 

প্রথমতঃ বাহিরের তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারও অন্তরের কতকগুলি ভাব এবং 
ধারণা_যথ। দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ মানস 
পটভূ।মকায় কিছুট। বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বগীকরণ বা 
সামান্ঠীকরণ অপস্ভব। সামান্ঠীকরণ ষত উচ্চধরনের হইবে, বিমূর্ত পট- 
ভূমিকাও তত ইন্ছরিয়স্থভূতিৰ বাহিন্ে থাকিবে । সেইখানেই অসংলগ্ন 
তথ্যগুলি সাজানো হয়। এখন জড়বস্ত, শক্তি, মন, নিয়ম, কারণ, দেশ, কাল 
প্রভৃতি ভাবগুলি অতি উচ্চ বিমূর্তনৈর ফল? কেহই কোনদিন এগুলি ইন্দ্রিয় 
দ্বার অনুভব করে নাই; অথবা বল। যায়, এগুলি একেবারে অতিপ্রাককৃতিক 
ব1 অতীপ্রিয় অন্ুতভূতি। অথচ এগুলি ছাঁড়। কোন প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা 
বায়না । একটি গতিকে বোঝা যায়--একটি শক্তির সাহায্যে । কোন 
প্রকার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় অড়বস্তর মাধ্যমে । বাহ পরিবর্তনগুলি 
বোঝ! যায়--প্রারৃতিক নিয়মের ভিতর দিয়া, মানমিক পরিবর্তনগুলি ধরা 


ধর্মের মুলনুত্র ৩০৭ 
পড়ে চিন্তায় ব৷ মনে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি শুধু কার্ধ-কারণের শৃঙ্খল দ্বারাই 
বোঝ! যায় । অথচ কেহই কখন জড় বা শক্তি, নিয়ম বা কারণ, দেশ ব। 
কাল- কিছুই দেখে নাই, এমন কি কল্পনাও করে নাই। 

তর্কচ্ছলে বল! ঘাইতে পারে--বিষুর্তভাবরূপে এগুলির অস্তিত্ব নাই, এগুলি 
বর্গ ব। শ্রেণী হইতে পৃথক্‌ কিছু নয়, উহ? হইতে এগুলি পৃথক্‌ করা যায় না। 
ইহাদিগকে কেবল গুণ বল! যাইতে পারে। 
এই বিমূর্তন (৪50:90০007) ) সম্ভব কিন] বা সামান্তীরুত বর্গ ব্যতীত 
উহাদের আর কিছু অস্তিত্ব আছে কিনা এই প্রশ্ব ছাড়াও ইহা স্পষ্ট যে, 
জড় বা শক্তির ধারণ], কাল ব। দেশের ধারণ, নিমিত নিয়ম বা মনের ধারণা 
--এগুলি বিভিন্ন বর্গের নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ একক, এগুলিকে যখন শ্ধু এই ভাবে 
__বিষৃর্ত নিরপেক্ষভাবে চিন্তা কর। যায়, তখনই ইহার] ইন্দ্রিয় হুভূতিলন্ধ তথ্য- 
গুলির ব্যাখ্যাক্সপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ এই ভাব বা ধারণাগুলি শুধু যে 
সত্য তাহা নয়, উহ! ব্যতীত ইহাদের বিষিয়ে দুইটি তথ্য পাওয়া যায় £ প্রথম 
এগুলি অতিগ্রাকৃতিক, দ্বিতীয় অতিশ্রীকৃতিকব্ূপেই এগুলি প্রাকৃতিক 
ঘটন) ব্যাখ্যা করে, অন্তব্পে নস্ষ । 
না , . এ যা 
বাহুজগৎ অস্তর্জগতের অন্গরূপ বা অস্তর্জগৎ বাহাজগতের অন্করূপ, জড়বস্ত 
মনেরই প্রত্িকতি ব। মন জড়জগতের প্রতিকৃতি, পারিপাশ্বিক অবস্থা মনকে 
নিয়স্রিত করে অথব। মনই পান্িপাশ্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা! অতি 
পুরাতন প্রাচীন প্রশ্ন, তবুও ইহা! এখনও পূর্বব্ নূতন ও সতেজ, ইহাদের 
কোন্টি পূর্বে বা কোন্টি পরে, কোন্টি কারণ ও কোন্টি কার্ধ, মনই জড়বস্তর 
কারণ বা। জড়বস্তই মনের কারণ-_-এ-সমস্যা সমাধানের চেষ্ট1 ন। করিলেও ইহা 
তংপিছ্ধ যে, বাহ্ঙগং অন্তর্জগতের ছারা নিক্ন্ত্রিত না হইলেও উহা অস্তর্জগতে র 
অন্ধু্দপ হইতে বাধ্য, না হইলে উহাকে জানিবার আমাদের অন্য উপায় নাই। 
যর্দি ধরিয়াও লওয়] যায়, বাহ্জগৎ্ই আমাদের অন্র্জগতের কারণ, তবুও 
বলিতে হুইবে, এই বান্জজগৎ যাহাকে আমর। আমাদের মনের কারণ 
বলিতেছি, উহা] আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়,। কেন-না আমাদের মন 
উহার ততটুকু বা জেই ভাবটুকুই জানিতে পারে, যাঁহা। উহার সহিত উহার 
প্রতিবিষ্বক্ধূপে মেলে। প্রতিবিত্ব. কখনও বস্তটির কারণ হইতে পারে না। 


৩০৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্থতরাঁং বাহজগতের যে অংশটুকু--আমর!| উহার সমগ্র হইতে যেন কাটিয়া 
লইয়া আমাদের মনের দারা জানিতে পাঁরিতেছি, ভাহা কখনও আমাদের 
মনের কারণ হইতে পারে না, কারণ উহার অস্তিত্ব আমাদের মনের দ্বারাই 
সীমাবদ্ধ মনের দ্বারাই উহাকে জান] যায় )। 

এজন্যই মনকে জড়বস্ত হইতে উৎপন্ন বল! যাইতে পারে না । উহ। বলাও 
অলঙগত, কেন-ন। আমরা জানি যে, এই বিশ্ব-অস্তিত্বের ষে অংশটুকুতে চিন্তা 
ব। জীবনীশক্তি নাই ও যাহাতে বাহা অস্তিত্ব আছে, তাঁহাকেই আমর] জড়বস্ত 
বলি, এবং যেখানে এই বাহ্‌ অস্তিত্ব নাই এবং যাহাতে চিন্তা বা জীবনী শক্তি 
রহিয়াছে, তাহাঁকেই আমরা] মন বলি। সুতরাং এখন ঘর্দি আমর। জড় 
হইতে মন বা মন হইতে জড় প্রমাণ করিতে যাই, তাহ] হইলে ষে-সকল গুণ 
ছার। উহাদ্দিগকে পৃথক্‌ কর! হইয়াছিল, তাহাই অস্বীকার করিতে হুইবে। 
অতএব মন হইতে জড় বা জড় হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, বলা শুধু কথার 
কথা মাজ্র। 

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, এই বিতর্কটি মন ও জড়ের ভ্রাস্ত সংজ্ঞার 
উপর অনেকট। নির্ভর করিতেছে, আমরা মনকে কখন বা জড়ের বিপরীত 
ও জড় হইতে পৃথক্‌ বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, আবার কখন বা! উহাকে 
মন ও জড়-_জড়ের বাহা ও আসন্তর অংশ মন ব্যতীত কিছুই নয়-_-উভয়রব্বপেই 
বর্ণনা করিতেছি । জড়কেও সেব্দপ কখন ব। আমাদের ইন্ড্রিয়গ্রাহা বাহা জগৎ- 
ব্ূপে আবার কখন ব1। বাহা ও আস্তর উভয় জগতের কারণক্পে বর্ণনা! করা 
হইতেছে । জড়বাদিগণ ভাববাদিগণকে আতঙ্কিত করিয়া ষখন বলেন, তাহার! 
তাহাদের পরীক্ষাগারের মূলতত্ৃগুলি হইতে মন প্রস্তত করিবেন, তখন তীহার। 
কিস্ত এমন এক বশুকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, যাহা তাহাদের সকল 
মূলতত্বের উধ্বে-_বাহা ও অস্তর্জগৎ যাহা হুইতে উৎপন্ন, যাহাকে তিনি জড় 
প্রকৃতিকূপে আখ্যা দিতেছেন, ভাববাদীও সেইন্ধপ ঘখন জড়বারদীর মুলতত্ব- 
গুলি তাহারই চিস্তাতত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন কিন্তু তিনি 
এমন এক বস্তর ইঙ্গিত পাইতেছেন, ষাহা হুইতে জড় ও চেতন উভয় বন্তই 
উৎপন্ন হইতেছে, তীহাকেই তিনি বহু সময়ে ঈশ্বর আখ্যাও দিতেছেন । ইহার 
'অর্থ এই যে, একদল বিশবব্রদ্ধাণ্ডের এক অংশ মাত্র জানিয়। উহাকে "বাহ 
বলিয়া! বর্ণনা করিতেছেন এবং অন্তদ্দল উহার অপর অংশ জানিক্বা উহাকেই 


ধর্মের মূলস্ত্র ১০ 


“আস্তর” আখ্যা দ্রিতেছেন | এই উভন্ন প্রয়াসই নিক্ষল। মন বা জড় কোনটিই 
অপবটিকে ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এমন আর একটি বস্তর আবশ্তক, যাহ! 
ইহাদের উভয়কেই ব্যাখ্যা করিতে পারে। 

এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, চিস্তাও কখন মন ব্যতীত থাকিতে 
পারে না। যদি এমন এক সময় কল্পনা করা যায়, যখন চিস্তার অস্তিত্ব ছিল 
না, তখন জড়-_যেরূপে উহাকে আমর জানি-_কি করিয়া থাকিবে? অপর 
পক্ষে ইহা] বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্িয়াহুভূতি ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয় এবং 
যখন এঁ অনুভূতি বাহজগতের উপর নির্ভর করে, তখন আমাদের মনের 
অস্তিত্বও বাহৃজগতের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। 

ইহাঁও বলা যাইতে পারে না যে, ইহার্দের (জড় ও মনের ) একটি 
আরস্ভকাঁল (06561012105) রহিয়াছে । সামান্তীকরণ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। 
সামান্ঠীকরণও আবার কতকগুলি সদৃশ বস্তর পূর্বান্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে। পুর্ব অ্ভূতি ব্যতীত একটির সহিত আর একটির তুলনাও সম্ভব 
নয়। জ্ঞান সেইজন্য পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা! করে, সেজন্যই উহ! চিস্তা ও জড়ের 
পূর্বান্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহাদের আরস্ভকাল সেইজন্য সম্ভব নয় । 

ইপ্ররিক্ষজ্ঞান যাহার উপর নির্তর করে, সেই সামান্তীকরণের পশ্চাতেও 
আবার এমন একটি বস্ত থাক! আবশ্তক, যাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন 
ইন্ড্রিয়ানুভূৃতিগুলি একজ্র হইতে পারে, চিত্রাঙ্কনের জন্য যেমন চিত্রের 
পশ্চাতে একটি পটের একাস্ত আবশ্যক, আমাদের বাহ্ানুভূতির জন্যও সেইক্ধপ 
একটি কিছুর একাস্ত প্রশ্মোজন, খাহার উপর ইন্ছ্রয়ান্ভৃতিগুলি একত্র হুইতে 
পারে, যদি চিস্তা বা মনকে এ বস্ত বল! যায়, তবে উহার একভ্রীকরণের 
জন্চ আবার আর একটি বস্তর প্রয়োজন হইবে । মন একটি অহ্ভূতির প্রবাহ 
ব্যতীত অন্ত কিছু নয়, স্থৃতরাং উহাদের একত্রীকরণের জন্য এঁন্ূপ একটি 
পটভূমিকাঁর একাস্ত প্রয়োজন হইবে । এই পটভূমিক। পাইলেই আমাদের সকল 
বিশ্লেষণ থামিয়া যায়। এই অবিভাঁজ্য একত্ে না পৌছানো পর্বস্ত আমরা 
থখামিতে পারি না। এ একত্বই আমাদের জড় ও চিন্তার একাস্ত-পটভূমি । 


৬৬ সঃ ৯, 


বেদান্তের আলোকে 


বেদাস্তদর্শন-প্রসঙ্গে 

বেদাস্তবাদ্দী বলেন যে, মানুষ জন্মায় ন1 বা! মরে না বা হ্বর্গেড ঘায় না 
এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একট] নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়! বল৷ 
যায় ঘে, যেন একটি পুস্তকের পাত] উলটানে। হইতেছে ; ফলে পুম্তকটির 
পাতার পর পাতা শেষ হইতেছে, কিন্ত পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে 
না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী ; স্ৃতবাং উহা কোথায় ধাইবে বা কোথা 
হইতে আমিবে? এই-সব জন্ম-স্বত্যুতে প্রকৃতির পরিবর্তন হয় এবং আমর! 
ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। পুনর্জন্ম প্রকাতির 
অভিব্যক্তি এবং অন্তরে স্থিত ভগবানের বিকাশ । | 

বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবন অতীতের উপর গঠিত এবং যখুন আমর! 
আমাদের সমগ্র অতীতটাকে দেখিতে পাঁইব, তখনই আমরা মুক্ত হইব। মুক্ত 
হইবার ইচ্ছা শশবেই ধর্মপ্রবণতার বূপ লয়। সমগ্র সত্যটি মুমুক্ষুর নিকট 
পরিস্ফুট হইতে কয়েক বৎসর যেন লাগে । এই জন্স পরিত্যাগ করিবার পর 
পরবতাঁ জন্মের জন্ক অপেক্ষা করিতে হয়); তখনও মাঙ্ছষ মায়ার ভিতর 
থাকে । 

আমর] আত্মাকে এইভাবে বর্ণনা করি £ শস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে 
পারে না, বর্শা বা কোন তীক্ষধার অস্ত্র উহাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি 
উহাকে দহন করিতে পারে না, জল উহাকে ভ্রব করিতে পারে নাঃ উহ! 
অবিনাশী, সর্বব্যাপী । কতরাঁং ইহার জন্য শোঁক কর! উচিত নয়। 

বন্দি আমাদের অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ হইয়া) থাকে, তবে আমর! 
বিশ্বাস করি যে, অনাগত ভবিষ্যতে উহ] ভাল হুইবেই । সকলের জন্য শাশ্বত 
মুক্তি-_ইহাই হুইল আমাদের মূল নীতি। প্রত্যেকেই ইহ! লাভ করিতে 
হইবে। মুক্তি ছাড়া অন্য সমস্ত বাসনাই ভ্রমপ্রক্মছত। বেদান্ত» বলেন, 
প্রত্যেক সৎ কর্ম সেই মুক্কিরই প্রকাশ । 

আমি বিশ্বাস করি ন। যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগৎ হইতে 
সমস্ত অস্ডভ অন্তহিত হইবে । ইহা কি করিয় হইতে পারে? এই 'প্রবাহ 
চলিতেছে । এক প্রান্ত দিয়! জল বাহির 'হইয়! যাইতেছে, আবার অন্য পরাস্ত 


৩১৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দিয়া উহ! পুনরায় প্রবেশ করিতেছে । বেদাস্ত বলেন, তুমি শুদ্ধ ও পূর্শঃ 
এবং এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা শুভ ও অশ্ভের উধ্র্বে। উহাই হইল 
তোমার স্বরূপ । আমবা যাহাঁকে শুভ বলি, তাহা অপেক্ষাও উহা। উচ্চতর । 
অশ্তুভ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মাত্র । অশুভ (পাপ) বলিয়া আমাদের কোন 
তত্বনাই। আমর! ইহাকে অজ্ঞান বলি। 

আমাদের শীতিশাম্, আমাদের লোঁক-ব্যবহার--উহা৷ যতদূর পর্যস্ত যাক 
ন। কেন, সবই মায়ার জগতের ভিতরে । সত্যের পরিপূর্ণ বিবৃতি হিসাবে 
অজ্ঞানাদি বিশেষণ ঈশ্বরে প্রয়োগ করিবার চিন্তাও আমরা করিতে পানি না। 
তাহার সম্বন্ধে আমরা শুধু বলি, তিনি সৎ্বরূপ জ্ঞানত্বর্ূপ ও আনন্দত্বব্ূপ। 
চিন্তা ও বাক্যের প্রত্যেক প্রয়াস দ্রষ্টাকে দৃশ্যে পরিণত করিবে এবং উহার 
স্বরূপের হানি ঘটাইবে । 

একটি, কথ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে £ আমিই ব্রন্ব--_এই কথা 
ইন্দ্রিয় সন্বদ্ধে বল1 ধাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যদি তুমি বলে আমিই 
ব্র্ধ, তাহা হইলে অন্তায় কর্ষ করিতে কে তোমাকে বাধ! দিবে? স্থাতরাং 
তোমার ঈশ্বরত্ব শুধু মায়ার জগতের উর্ধ্বেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি আমি 
যথার্থই ব্রহ্ম হই, তাহা হইলে ইঞ্ছিয়ের আক্রমণের উর্ধ্বে আমি অবশ্ই থাকিব 
এবং কোন অনৎ কর্ম করিতে পারিব না। নৈতিকত। অবশ্ঠ মানুষের লক্ষ্য 
নয়, কিন্ত মুক্তি প্রাপ্তির ইহা! একটি উপায়। বেদাস্ত বলেন, যোগও একটি পথ, 
ষেপথে মানুষ এই ক্রহ্গত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। বেদাস্ত বলেন, অন্তরে 
যে মুক্তি আছে, তাহ উপলন্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্গাস্ছভূতি হয়। নৈতিকতা 
ও নীতিশাম্ব এ লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র, এসবকে “বাথ স্থানে 
বসাইতে হয়। 

অদ্বৈত দর্শনের বিরুদ্ধে যত সমালোচন। হয্স, তাহার সারমর্ম হইল এই যে, 
অদ্বৈত বেদাস্ত ইন্ড্রিয়ভোর্গে উৎসাহ দেয় না। আমরা আনন্দের লহিতই 
উহা শ্বী্ষার করি। বেদান্তের আরভ নিতান্ত হঃখবাঁদে এবং শেষ হয় যথার্থ 
আশাবাদে । ইন্দ্রিরজ আশাবাদ আমরা অস্বীকার করি, কিন্তু অতীন্দরিয় 
আশাবাদ আমরা জোবের সহিত ঘোষণ। করি। প্রকৃত সুখ ইন্জিয়ভোগে 
নাই--উহা ইন্ড্রিয়ের উর্ধে এবং উহা। প্রতি মাচষের ভিতবেই রহিয়াছে । 
জগতে আমর] যে আশাবাদের নিদর্শন দেখি, উহ ইন্জিয়ের মাধ্যমে ধ্বংসের 


বেদাস্তদশন-প্রসঙ্গে ৩১৫ 


অভিমুখে লইয়া যাই[তুছে । আমাদের দর্শনে ত্যাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়। 
হয়। কিন্তু এ ত্যাগ বা নেতিভাব আত্মার ষথার্থ অস্তিত্বই সুচিত করে । 
বেদাস্ত ইন্ডজিয়জগৎকে অন্বীকার করেন-_এই অর্থে বেদাস্ত নৈবাশ্যবাদী, কিন্তু. 
প্রকৃত জগতের কথ। ঘোষণ। করে বলিয়! আশাবাদী । 

বেদাস্ত মানুষের বিচারশক্তিকে বথেই শ্বীকৃতি দেয়, যদিও ইহাতে বুদ্ধির 
অতীত আর একটি সত রহিয়াছে, কিন্তু উহারও উপলব্ধির পথ বুদ্ধির ভিতর 
দিয়া । সমস্ত পুরাতন কুসংস্কার দৃঝ করিবার জন্য যুক্তি একান্ত প্রয়োজন । 
ভারপর যাহ! থাকিবে, তাহাই বেদান্ত। একটি হুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে, 
যেখানে খবি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে সখা, কেন তুমি 
ক্রন্দন করিতেছ ? তোমার জন্ম-মরণ-ভীতি নাই। তুমি কেন কাদিতেছ? 
তোমার কোন ছুঃখ নাই, কারণ তুমি অসীম নীল আকাশ-সদৃশ, অবিকাঁরী 
তোমার শ্বভাব। আকাশের উপর নান! বর্ণের মেঘ আলে, মুহুর্তের জন্ত 
খেল। করিয়া চলিয়। যায়, কিন্ত মাকাশ সেই একই থাকে । তোমাকে কেবল 
মেঘগুলি সরাইয়। দিতে হইবে ।১১ 

আমাদের কেবল দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে এবং পথ পরিফণার করিয়া 
ফেলিতে হইবে । জল আপন বেগে ধাবিত হুইনে এবং নিজের ম্বভাবেই 
ক্ষে্টিকে আপ্লুত করিয়া ফেলিবে, কেন-না জল তো৷ পূর্বেই সেখানে ছিল। 

মাধ অনেকটা চেতন, কিছুট। অচেতন আবার চেতনের উর্ধে যাইবারও 
সভাবন। তাহার আছে। কেবল আমর। যখন যথার্থ মানুষ হইতে পারিব, 
তখনই আমর] বিচারের উপরে উঠিতে পারিব। “উচ্চতর” বা “নিয়ত, 
শবগুলি কেবল. মায়ার জগতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্ত সত্যের 
জগতে উহাদের সন্বন্ধে কিছু বল৷। নিতান্ত অসঙ্গত 5 কারণ সেখানে কোন 
ভেদ নাই। মায়ার জগতে মঙ্গুষ্যই সর্বশ্রেষ্ট । বেদাস্তী বলেন, মাহুষ দেবতা! 
অপেক্ষা! বড়। দেবতাদেরও মরিতে হইবে এবং পুনরায় মানবদেহ ধারণ 
করিতে হইবে । কেবলমাত্র নরদেছে তাহারা পুর্ণত্ব লাভ করিতে পারে । 

ইছ! সত্য যে, আমর। একট। মতবাদ স্য্টি করিতেছি । আমরা স্বীকার 
কন্সি যে, ইহ! ক্রটিহীন নয়, কারণ সত্য অবশ্টই সমস্ত. মতবাদের উর্ধেরব। 


শা, 


১ জষ্টব্য ঃ অবধূতগীতা, ৩/৩৪-৩৭ 


৩১৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্তু অন্য মতবাদগুলির সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিব যে, বেদাস্তই 
একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মতবাদ । তবুও ইহা সম্পূর্ণ নয়, কারণ যুক্তি ও বিচার 
সম্পূর্ণ নয়। ইহাই একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ, যাহা মানব-মন ধারণ! 
করিতে পারে । 

ইহা! অবশ্ সত্য যে, একটি মতবাদকে শক্তিশালী হইতে হুইলে তাহাকে 
প্রচারশীল হইতে হইবে । বেদান্তের ন্যায় কোন মতবাদ এত প্রচাঁরশীল হয় 
নাই। আজও পধস্ত ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই ষথার্থ শিক্ষা দেওয়া হুইয়। 
থাকে । বছ অধ্যয়নের ঘার। প্রকৃত মন্যাত্ব লাভ করা যায় না। যাহার। 
যথার্থ মাচ্ছব ছিলেন, ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারাই তাহারা একরপ হইতে 
পারিয্মাছিলেন ৷ ইহা সত্য যে, প্রকৃত মানুবের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্ত 
কালে তাহাদের সংখ্যা বাড়িবে। তথাপি তোমরা বিশ্বাম করিতে পার ন 
যে, এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সকলেই দার্শনিক হুইয়। যাইব । 
আমর] বিশ্বাস করি না যে, এমন এক সময় আদমিবে, যখন একমাত্র স্থখই 
থাকিবে এবং কোন ছুঃখই থাকিবে না । 

মধ্যে মধ্যে আমাদের জীবনে পরম আনন্দের মুহূর্ত আলে, যখন আনন্দ 
ছাড়! আমর! আর কিছুই চাই না, আর কিছুই দিই না বা জানি না। তারপর 
সেই ক্ষণটি চলিয়া যায় এবং আমাদের সম্মুখে জগত্প্রপঞ্চ অবস্থিত দেখি। 
আমর। জানি, ঈশ্বরের উপর একটি পর্দা চাপানে। হইয়াছে মাত্র এবং ঈশ্বরই 
সমস্ত বস্তর পটভূমিকারূপে অবস্থান করিতেছেন । 

বেদাস্ত শিক্ষ। দেয় যে, নির্বাণ এই জীবনেই পাওয়া? যাইতে পারে, উহ। 
পাওয়ার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। আত্মান্ভূতিই নির্বাণ 
এবং এক মুহুর্তের জন্যও উহ] একবার সাক্ষাৎ করিলে আর কখনও কেছ 
ব্যক্তিত্বের মব্রীচিকায় মোহগ্রন্ত হয় না। আমাদের চক্ষু আছে, স্থতরাং এই 
পরিদৃশ্তমান জগৎ আমবা অবশ্তই দেখিব, কিন্তু সর্যদা আমন জানিব, 
উহ? কি। আমর ইহার প্ররুত ত্বভাব জানিয়া ফেলিয়াছি। আবরণই 
আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, আত্ম! কিন্তু অপরিবর্তনীয়। আবরণ খুলিয়। 
যায় এবং আত্মাকে ইহার পশ্চাতে দেখিতে পাই। সব পরিবর্তনই এই 
'আবরণে। মহাপুরুষে আবরণটি সুক্ম এবং আত্ম। তাহার ভিতর দিয় প্রায়ই 
প্রকাশিত হয়। পাপীতে আবরণটি ঘন, সেজন্য তাহার আবুরণের 


বেদাস্তদর্শন-গ্রসঙ্গে ৩১৭ 


পশ্চাতে যে আত্ম রহিয়াছেন এবং মহাপুরুষের আবরণের পশ্চাতেও থে সেই 
একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন-__-এই সত্যটি আমর! ভূলিয়। যাই । যখন 
আবরণটি নিঃশেষে অপসারিত হইবে, তখন আমর। দেখিব, উহা কখনই 
ছিল না এবং আমবর। আত্মা ছাড়া আর কিছুই নই। আবরণের অস্তিত্বও 
আব আমাদের স্মরণে থাকিবে ন।। 

জীবনে এই বৈশিষ্ট্যের ছুইটি দ্দিক আছে। প্রথমতঃ জাগতিক কোন বস্তু 
দ্বার আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রভাবিত হুন ন1। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তিনিই জগতের 
কল্যাণ করিতে সমর্থ হুন। পরোঁপকার করার পশ্চাতে যে যথার্থ প্রেরণা, 
তাহা তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন, কারণ তাহার কাছে এক ছাড়া আর দ্বিতীয় 
নাই। ইহাকে অহঙ্কার বল যায় না, কারণ উহ) ভেদাত্ক॥। ইহাই 
একমাত্র নিঃম্বার্থপরতা। তাহার দৃষ্টি বিশ্বজনীন, ব্যক্তি-সর্বন্ব নয়। প্রেম ও 
সহাহ্ুভূতির প্রত্যেক ব্যাপার এই বিশ্বজনীনতার প্রকাশ-_'নাহং, তুহু” তাহার 
এই ভাঁবটিকে দার্শনিক পরিভাষায় বল! যাইতে পারে, “তুমি অপরকে 
সাহাষ্য কর, কারণ তুমি যে তাহাতে আছ এবং সেও যে তোমাতে আছে ।” 
একমাত্র প্রকৃত বেদাস্তীই তাহার ম্যায় মাচুষকে সাহায্য করিতে পারিবেন 
ও বিন] ছিধায় তাহার জীবনদান করিবেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাহার 
স্তত্যু নাই। জগতে যতক্ষণ একটিমাত্র পোকাও জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ 
তিনিও জীবিত থাঁকিবেন, যতক্ষণ একটিমাত্র জীবও ভক্ষণ করিবে, ততক্ষণ 
তিনিও ভক্ষণ করিবেন। ক্তরাং তিনি পরোপকার করিয়া যান, 
দেহকে সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে--এই আধুনিক ধারণ তাহাকে কখনও 
বাধা দিতে পারিবে না। যখন মানুষ ত্যাগের এই শীর্ষে উপনীত হন, তখন 
তিনি নৈতিক দন্দ প্রভৃতি সব কিছুর উপরে প্রতিষিত হন, তখন তিনি পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও অতিশয় দূষিত স্থানকে আর ব্রাহ্মণ, গরু, কুকুর ও 
দৃষিত স্থানন্ধপে দেখেন না, কিন্ত দেখেন সেই একই ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বত্র বিরাঁজ 
করিতেছেন ।১ 

এইরূপ লমদর্শী পুরুষই স্থখী এবং তিনিই ইহজীবনে সংসার জয় 
করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পারে পিয়াছেন।২ ঈশ্বর ঘন্বাদি-বজিত 


১ গীতা, ৫1১৮ ২ গীতা, ৫1১৯ 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। * 


্থতরাঁং বলা হয় যে, সমদৃষ্টিলম্পন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তিনি 
ব্রাঙ্মীস্থিঠি লাভ করিয়াছেন । 

ষীশ্ড বলেন, “আত্রাহাষের পূর্বে আমি ছিলাম ।* ইহার অর্থ এই যে, 
ধীশু এবং তাহার মতে। অবতার-পুরুষের। মুক্ত আত্মা । নাজারেখের হীন 
তীহার প্রারন্ধের বশবতী হইয়া মানবন্ধপ ধারণ করেন নাই, করিয়াছিলেন 
মানব-কল্যাণের জন্যই । ইহা ভাবা উচিত নয় যে, মানুষ যখন মুক্ত 
হয়, তখন সে কর্ম করিতে পারে না ও একটা জড় ম্ৃৎপিণ্ডে পরিণত হয়। 
পরস্ধ সেই মাস্ষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর উদ্যমী হন, কারণ অপবে বাধ্য 
হইয়া! কর্ম করে, আর তিনি শ্বাধীনভাবে কর্ম করেন। 

যদি আমর! ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হই, তাহ! হইলে কি আমাদের কোন 
ত্বাতন্ত্রয থাকিবে ন1? হ্যা, নিশ্চক্পই থাকিবে । ঈশ্বরই আমাদের ত্বকীয়তা। 
এখন যে তোমার স্বাতন্ত্্য আছে, উহ। অবশ্ঠ সেক্ষপ নয়। তুমি উচছার দিকে 
অগ্রলর হুইতেছ। স্বকীয়তার অর্থ এই যে, উহা এক অবিভাজ্য বস্ত। 
বর্তমান হ্বাতন্্রকে কি করিয়া তুমি শ্বকীয়তা বলো? এখন তুমি এক 
রকম চিস্ত। করিতেছ, এক ঘণ্টা পরে আবার আর এক রকম এবং ছুই ঘণ্টা 
পরে আবার অন্য রকম চিস্ত। করিবে । স্বকীয়তার পরিবর্তন নাই। উহা! 
সর্ব বস্তর উপরে-__-অপরিবর্তনীয়। আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, এ 
অবস্থায় চিরকাল থাক অত্যন্ত বিপজ্জনক । কারণ তাহ! হইলে তস্কর তক্করই 

থাকিয়। যাইবে, বদমাশ বদমাশই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না। 

প্রকৃত ম্বকীয়তার কোনই পরিবর্তন হয় না এবং কোন কালে হইবেও না 
এবং উহাই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভিতর নিত্য বিরাজমান । 

বেদাস্ত এক বিশাল পারাবাঁর-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও 
একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হুটতে পারে। এই বেদাস্ত-মহাসাগবে 
একজন প্রকৃত যোগী--একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের 
সছিতও সহ-অবস্থান করিতে পারেন । শুধু তাই নয়, বেদাস্ত-মহাসাগরে হিন্দু, 
মুসলমান, খ্রীষ্টান, পাশী সব এক-_সকলেই সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সম্তাঁন। 
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ইংলগ্ডের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনস-এ অবস্থিত এয়ালি লজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ । 

ধাহাদের দৃষ্টি শুধু বন্তর স্মুল বহিরঙ্ষে আবদ্ধ, তাহার ভারতীয় জাতির 
মধ্যে দেখিতে পাঁন- কেবল একটি বিজিত ও নির্যাতিত জনপমাজ, কেবল 
এক দার্শনিক ও ম্বপ্রবিলাী মানব- গোষ্ঠী । ভারতবর্ষ যে আধ্যাত্মিকতার 
ক্ষে্ে জগজ্জয়ী, মনে হয়- তাহার] ইহা অন্থভব করিতে অক্ষম । অবশ্য একথা 
সত্য যে, যেমন অতিতমাত্র কর্মচঞ্চল পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের অস্তরুখীনত। 
ও ধ্যানমগ্নতার সাহাধ্যে লাভবান হইতে পারে, সেইরূপ প্রাচাজাতিও 
অধিকতর কর্মোদ্যম ও শক্তি-অর্জনের ছারা লাভবান্‌ হইতে পারে। ভাহ। 
সত্বেও এ প্র অনিবার্য যে, পৃথিবীর অন্তান্ত জাতি একে একে অবক্ষয়ের 
সম্মুখীন হইলেও কোন্‌ শক্তিবলে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হিন্দু ও 
ইহুদী জাতিই € যে দুইটি জাতি হইতে পৃথিবীর সব ধর্মমতের স্যষ্টি 
হইয়াছে ) আজও বাচিয়া আছে? একমাজ্র তাহাদের অধ্যাত্ম-শক্তিই 
ইহার কারণ হইতে পারে। নীরব হইলেও হিন্দুজাতি আজও বাচিয়া 
আছে, আর প্যালেস্টাইনে বাসকালে ইনুদীদের যে সংখ্য। ছিল, বর্তমানে 
তাহ! বাড়িয়াছে। বস্ততঃ ভারতের দর্শনচিস্তা সমগ্র সভ্যজগতের 
মধ্যে অন্্প্রবেশ করিয়! তাহার রূপান্তর সাধন করিয়। চলিয়াছে এবং 
তাহাতে অন্ুন্্যত হইয়া আছে। পুরাঁকালে যখন ইওরোপখণ্ডের অস্তিত্ব 
অজ্ঞাত. ছিল, তখনও ভারতের বাণিজ্য সুদুর আফ্রিকার উপকূলে উপনীত 
হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সহিত. ভারতের যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়াছিল ; ফলে ইহাই প্রমাণিত হয় তে, ভাঁরতীয়েরা কখনও তাহাদের 
দেশের বাহিরে পদার্পণ করেন নাই- এ বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। 

ইহাঁও লক্ষণীয় যে, ভারতে কোনও €৫বদেশিক শক্তির আধিপত্য-বিস্তার 
যেন সেই বিজয়ী শক্তির ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ ; কারণ সেই সন্ধিক্ষণেই 
তাহার লাভ হইয়াছে-__এইখর্, অভ্যুদয়, রাজ্যবিস্তার এবং অধ্যাত্ব-সম্পদ। 
পাশ্চাত্য দেশের লোক সব্দ। ইহাই নির্ণয় করিতে সচেষ্ট যে, এ জগতে কত 
বেশি বন্ঘ মে আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিতে পারিবে। প্রাচ্যদেশের 


ক 
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লোক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়। চলে ও পরিমাঁণ করিতে চায় যে, 
কত অল্প এহিক সম্পদের দ্বার। তাহার দিন চলিতে পারে। বেদে আমরা 
এই. ম্থপ্রাচীন জাতির ঈশ্বর-অন্সন্ধানের প্রয়ান দেখিতে পাই । ঈশ্বরের 
অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া তাহার] ধর্মের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন । 
তাহার! পূর্বপুরুষদের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া! ক্রমে অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির 
অধিষ্ঠাতা দেবতা, ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্ের অধিষ্ঠাত1 দেবতা, এবং বরুণ অর্থাৎ 
দেবগণের দেবতার উপাসনায় উপনীত হুইয়াছিলেন। ঈশ্বর সমন্ধে এই 
ধারণার ক্রমবিকাঁশ--এই বহু দেবত। হইতে এক পরম দেবতার ধারণায় 
উপনীত হওয়া আমরা সকল ধর্মমতেই দেখিতে পাই । ইহার প্রকৃত তাৎপর্য 
এই যে, যিনি বিশ্বের স্ষ্টি ও পরিপাঁলন করিতেছেন, এবং যিনি সকলের 
অন্তর্ধামী, তিনিই সকল উপজাতীয় দেবতার অধিনায়ক । ঈশ্বর সন্বন্ধে 
ধারণ! ক্রমবিকাশের পথে চলিয়া বহুদেবতাবাদ হইতে একেশ্বরবার্দে পরিণত 
হইয়াছে । কিন্ত ঈশ্বরকে এই প্রকার মানবীয় বূপগুণে বিভূষিত ভাবিয়া 
হিন্দুমন পরিতৃপ্ত হয় নাই, কারণ ধাহার! ঈশ্বরাঁছ্সন্ধানে ব্যাপৃত, তাহাদের 
নিকট এই মত অত্যস্ত মানবীয় ভাবে পুর্ণ । 

স্থতরাং অবশেষে তাহারা এই ইন্দরিয়গ্রাহা বহির্গৎ্ ও জড়বন্কনদ্ মধ্যে 
ঈশ্বরাচুসন্ধানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া! অন্তর্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ 
করিলেন । অন্তর্জগৎ্ বলিয়া কিছ আছে কি? যদ্দি থাকে, তাহ] হইলে তাহার 
স্বরূপ কি? ইহা! শ্বব্ূপতঃ আত্মা, ইহা তাহাদের নিজ সত্তার সহিত অভিন্ন 
এবং একমাত্র এই বস্ত সন্বন্ধেই মানুষ নিশ্চিত হইতে পারে । আগে নিজেকে 
জানিতে পারিলেই মান্ছষ বিশ্বকে জানিতে পারে, অন্তথা! নয়। এই একই 
প্রশ্ন স্থির আদ্িকাঁলে খখেকছ্দে ভিন্নভাবে করা হইয়াছিল-_ন্যটটির আদি 
হইতে কে বা কোন্‌ তত্ব বর্তমান ? এই প্রশ্নের সমাধান ক্রমে বেদাস্ত- 
দর্শনের হবার! সম্পন্ন হয়। বেদাস্তদর্শন বলেন, আত্মা আছেন অর্থাৎ ঘাহাকে 
আমরা পরমতত্ব, সর্বাত্য। ব1 শ্ব-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইল 
সেই শক্তি, যাহ। দ্বারা আদিকাল হইতে সব কিছু প্রকাশমান হইয়াছে, 
এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে । 

বৈদাস্তিক একদিকে যেমন প্রশ্নের সমাধান এ করিলেন, তেমনি আবার 
নীতিশাস্তের ভিডিও আবিষ্ষার করিয়! দিলেন। যদিও সকল ধর্মসন্প্রদায়ই 
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হুত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্তায় ভালবাসে 
ইত্যাদি নীতিবাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ 
নির্দেশে করেন নাই। “কেন আমি আমার প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করিব 
না?--এই প্রশ্নের সম্তোষজনক বা সংশক়াতীত কোন উত্তরই ততক্ষণ 
পর্যস্ত পাওয়া যাক নাই, ঘতক্ষণ, পর্যস্ত হিন্দুর! শুধু মতবাদ লইয়! তৃপ্ত 
না থাকিয়া আধ্যাত্মিক গবেষণা-সহায়ে ইহার মীমাংস। করিয়া দ্বিলেন। 
হিন্দু বলেন, আত্মা! নিবিশেষ ও সর্বব্যাপী, এবং সেইজন্য অনস্ত। অনস্ত 
বস্ত কখনও ছুইটি হইতে পারে না, কারণ তাহ! হইলে এক অনস্তের দ্বার 
অপর অনম্ত সীমাবদ্ধ হইবে। জীবাত্ম! সেই অনস্ত সর্বব্যাপী পরমাত্মার 
অংশবিশেষ, অতএব প্রতিবেশীকে আঘাঁত করিলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই 
আঘাত কর1হইবে। এই স্থুল আধ্যাত্মিক তত্বটিই সর্বপ্রকার নীতিবাক্যের মূলে 
নিহিত আছে। অনেক সময়ই বিশ্বাম করা হয় যে, পূর্ণ পরিণতির পথে 
অগ্রগতির কালে মানুষ ভ্রম হইতে সত্যে উপনীত হয় এবং এক ধারণ। হইতে 
অপর ধারণায় উপনীত হইতে হইলে পূর্বেরটি বর্জন করিতে হয়। কিন্ত 
ভ্রান্তি কখনও সত্যে লইয়। যাইতে পারে না । আত্ম! যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে এক সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়, 
এবং তাহার পক্ষে প্রত্যেক স্তরই সত্য। আত্ম। ক্রমে নিয়তর সত্য হইতে 
উর্ধ্বতর সত্যে উপনীত হয়। বিষয়টি এইভাবে দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইতে পার। 
যাঁয়। এক ব্যক্তি সর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রতি পদে সে আলোক- 
চিত্র গ্রহণ করিতে লাগিল । প্রথম চিত্রটি দ্বিতীয্ব চিত্র হইতে কতই ন। পৃথকৃ 
হউ্বে, এবং তৃতীয়টি হইতে কিংব। হ্র্যে উপনীত হইলে সর্বশেষটি হইতে উহা! 
আরও কত পৃথক হইবে! এই চিত্রগুলি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও 
প্রত্যেকটিই সত্য ; বিশেষ শুধু এইটুকু যে, দেশকালের পরিবেশ পর্িবতিত 
হওয়ায় তাহার বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে । এই সত্যের ত্বীকৃতির ফলেই 
হিন্তগণ সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যেই নিহিত পর্বসাধারণ সত্যকে উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এইজন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই 
ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই। কোন মুমলমান সাধকের 
স্বতিনৌধের কথ! মুললমানরা বিস্ত হইলেও হিন্দুদের ঘাঁরা তাহ পূজিত হয় । 
হিন্দুগণের এইবপ পরধর্ম-নহিষুণতার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। 
৩-২১ 


৩২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রাচ্য মন যতক্ষণ পর্বস্ত সমগ্র মানবজাতির বাঞ্ছিত লক্ষ্য--এঁক্য ন। পাস, 
ততক্ষণ পর্ধস্ত কোনমতেই সন্তষ্ট থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 
একমাত্র অণু বা পরমাণুর মধ্যে এক্যের সন্ধান করেন । যখন তিনি উহা প্রাপ্ত হন, 
তখন তাহার আর কোন কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না। আর আমর 
যখন আত্মার ব। ম্ব-স্বরূপের এক্য দর্শন করি, তখন আর অধিক অগ্রসর হইতে 
পারি না। আমাদের নিকট তখন ইহ! স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, মই একমাত্র 
সত্তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগতের যাবতীক্স বস্তব্ধপে প্রতীত হইতেছে । অপুর নিজস্ব 
দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি না থাকিলেও অণুগুলির মিশ্রণের ফলে দৈর্ধ্য, প্রস্থ ও 
বিস্তৃতির উদ্ভব হয়-_এইরূপ কথ। স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক- 
দিগকে বাধা হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয় । যখনই 
এক অণু অপর অণুর উপর ক্রিয়া করে, তখনই একটি যোগন্থত্রের প্রয়োজন হয়। 
এই যোঁগস্যত্রটি কিরূপ? যর্দি ইহ। একটি তৃতীয় অণু হয়, তাহা হইলে সেই 
পূর্বের প্রথ্টি অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় অণু কিব্ূপে 
তৃতীয় অপুর উপর কাধ করিবে? এইরূপ যুক্তি যে অনবস্থাদো যদুষ্ট, 
তাহা অতি সুস্পষ্ট । সকল প্রকার পদার্থবিা এই এক আ'পাতসত্য 
মতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে যে, বিন্বুর নিজের কোন পরিমাণ নাই, 
আর বিন্দুর মিলনে গঠিত রেখার দৈর্ঘ্য আছে অথচ প্রস্থ নাই-__ 
এই ম্বীকৃতিতেও পরম্পর-বিরোধ থাকিয়া যায়। এইগুলি দেখা যায় 
না, ধারণাও কব যায় না। কেন? কারণ এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্ত 
নয়, অধাত্ম ব। তাত্বিক ধারণ। মাত্র । সুতরাং পরিশেষে দেখা যায়, 
মনই সকল অন্ভবের আকার দান করে। আমি যখন কোন চেয়ার 
দেখি, তখন আমি আমার চক্ষুরিক্দ্রিয়ের বাহিরে অবস্থিত বাস্তব চেয়ারটি দেখি 
না, বহিঃস্থ বস্ত এবং তাহার মানস প্রতিচ্ছায়া--এই উভয়ই দেখি ; অতএব 
শেষ পধস্ত জড়বাদীও ইন্ড্রিয়াতীত অধ্যাত্ম-তত্বে উপনীত হন। 


বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব 
বন্টনের টোয়েপ্টীয়েখ সেঞ্চুরী ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ । 

আজ যখন সুযোগ পাইক়্াছি, তখন এই অপরাহ্ন আলোচ্য বিষয় 
আরম্ভ করার পূর্বে একটু ধন্যবাদ প্রকাশের অনুমতি নিশ্চয় পাইব। আমি 
আপনাদের মধ্যে তিন বৎসর বাস করিয়াছি এবং আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই 
ভ্রমণ ককিয়াছি। এখন শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এই স্থষোগে এথেন্স 
নগরী-সদৃশ আমেরিকার এই শহরে আমার কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিয়া যাওয়! 
খুবই সঙ্গত। এদেশে প্রথম পদার্পণের অল্প কয়েক দিন পরেই মনে 
করিয়াছিলাম, এই জাতি-সম্পর্কে একখানি গ্রস্থ রচনা করিতে পারিব। 
কিন্ত আজ তিন বৎসর অতিবাহিত করিবার পরও দেখিতেছি যে, এ সম্থন্ধে 
একখানি পৃষ্ঠা পূর্ণ করাঁও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন 
দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি দেখিতেছি, বেশভূষা, আহার-বিহার বা আঁচার- 
ব্যবহারের খু'টিনাটি সম্পর্কে যত পার্থক্যই থাকুক ন। কেন, মাচ্ষ-_পৃথিবীর 
লর্বত্রই মান্ধষ ? সেই একই আশ্চর্য মানব-প্ররূতি সর্বত্র বিরাজিত। তথাপি 
প্রত্যেকেরই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য কিছু আছে এবং এদেশীয়গণ সম্বন্দে আমার 
অভিজ্ঞতার পাঁর আমি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । এই আমেরিক। 
মহাদেশে কেহ কোন ব্যক্তিগত বিচিত্র ব্যবহারাদি সম্বন্ধে সমালোচন। 
করে না। মানুষকে তাহারা নিছক মানুষরূপেই দেখে এবং মাহ্বরূপেই 
হায় দিয়। বরণ করে। এই গুণটি আমি পৃথিবীর অন্ত কোথাও দেখি নাই। 

আমি এদেশে একটি ভারতীয় দর্শনমতের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলাম 3 
তাহ] বেদাস্ত-দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শন অতি প্রাচীন। ইহা 
বেদনামে খ্যাত প্রাচীন স্থবিশাল আর্ধ-সাহিত্য হইতে উত্ভত। বহু শতাব্দী 
ধরিয়া সংগৃহীত এবং সঙ্কলিত সেই বিশাল সাহিত্যে যে-সব উপলব্ধি, 
তত্বালোচন', বিশ্লেষণ এবং অন্ুধ্যান মন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা! যেন তাহা হইতেই 
প্রস্ফুটিত একটি সুকোমল পুষ্প। এই বেদাস্ত-দর্শনের কয়েকটি বিশেষত্ব 
আছে। প্রথমতঃ ইহ! সম্পূর্ণ্ূপে নৈর্যক্তিক, ইহার উত্তবের জন্য ইহা 
কোনও ব্যক্তি ব। ধর্মগুরুর নিকট খনী নয়) ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে 


৩২৪. | স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কেন্দ্র করিয়৷ গড়িয়। ওঠে নাই । অথচ যে-সব ধর্মমত ব্যক্তিবিশেষকে- কেন্্র 
করিয়৷ গড়িয়। ওঠে, তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার কোন বিদ্বেষ নাই। পরবর্তী 
কালে ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনমত ও ধর্মতন্ত্ 
গড়িয়৷ উঠিয়াছে--যথা বৌদ্ধধর্ম কিন্বা আধুনিককালের কয়েকটি ধর্মমত। 
শ্রী ও মুমলমান ধর্মীবলম্বীদেরই মতে এই-সকল ধর্মসন্প্রদায়েরও প্রত্যেক টির 
একজন ধর্মনেতা আছেন এবং তাহার তাহার সম্পূর্ণ অনুগত । কিন্তু বেদীস্ত- 
দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকাঁয়। বেদান্তের সহিত পৃথিবীর 
কোন ধর্ম ব৷ দর্শনের বিবাদ-বিনংবাদ নাই । 

বেদাস্ত একটি মৌলিক তত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে এবং বেদাস্ত দাবি 
করে যে, উহ। পৃথিবীর সব ধর্মমতের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । এই তত্বটি 
হইল এই যে, মানুষ ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন ; আমর] আমাদের চতুষ্পার্থ্বে যাহা 
কিছু দেখিতেছি, সকলই সেই এশী চেতনা হইতে প্রস্থত। মানব-প্রকৃতির 
মধ্যে যাহ। কিছু বীর্ধবান্, যাহা কিছু মঙ্গলময় এবং যাহা। কিছু এশর্ধবাঁন্‌, 
 দে-সবই এ ব্রদ্মসত্া হইতে উদ্ভুত; এবং যদিও তাহা অনেকের মধ্যেই 
সুপ্তভাবে বিরাজমান, তথাপি প্রকৃতপক্ষে মানুষে মাহষে কোনও প্রভেদ 
নাই, কারণ সকলেই সমভাবে ব্রন্মের সহিত অভিন্ন । ষেন এক অনন্ত মহাসমুক্র 
পশ্চাতে বিছ্যমান রহিয়াছে এবং আমি ও আপনারা সকলে সেই অন্ত 
মহাসমুদ্র হইতে একটি তরঙ্গরূপে উখিত 'হইয়াছি। আমর। প্রত্যেকেই 
সেই অনস্তকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি । ক্তরাং 
স্থপ্ত সম্ভাবনার দিক হইতে দেখিতে গেলে যে সৎ্- চিৎ ও আনন্দময় 
মহাসাগরের সহিত আমর। শ্বভাবতঃ অভিন্ন, সেই মহাসাগরে আমাদের: 
প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার রহিয়াছে । আমাদের পরম্পরের মধ্যে ফে 
পার্থক্য, তাহ] সেই এশী সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিবার তারতম্যের দরুন 
ঘটিয়াছে। অতএব বেদান্তের অভিমত এই ষে, প্রত্যেক মানুষ যতটুকু 
ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দিক হুইতে বিচার না করিয়া 
তাহার ম্বর্ূপের দিক হইতেই তাহাকে বিচার করিতে হুইবে। সকল 
মানুষই স্বব্ধপতঃ বর্ম ; অতএব কোন আচার্য যখন কাহাকেও সাহাধ্য করিতে 
অগ্রসর হইবেন, তখন নিন্দাবাদ ছাড়িয়। দিয়! এ ব্যক্তির অস্তমিহিত ব্রহ্ম 
শক্তিকে জাগাইবার জন্তই তাহাকে সচেষ্ট হইতে হইবে । 


বেদাস্ত-ঘর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব ৩২৫ 


বেদান্ত ইহাঁও প্রচার করে যে, সমাজ-জীবনে ও প্রতি কর্মক্ষেত্রে আমরা 
যে বিশাল শক্তিপুণ্জের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহ] প্রকৃতপক্ষে অন্তর 
হইতে বাহিরে উৎসারিত হয়। অতএব অন্য ধর্মসন্প্রদ্দা় যাহাকে 
অন্প্রেরণ! বা এশী শক্তির অস্তঃপ্রবেশ বলিয়। মনে করিয়! থাকেন, বেদাস্তবাদী 
তাহাকেই মানবের এঁশী শক্তির বহিবিকাঁশ নামে অভিহিত করিতে চান; 
অথচ তিনি অপর ধর্মসন্প্রদ্ায়ের সহিত বিবাদ করিতে চান ন।। বাহার! 
মান্ধষের এই ক্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহাদের সহিত 
বেদাস্তবাদীর কোন বিরোধ নাই। কারণ জ্ঞাতলারেই হউক আব 
'অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যেক ব্যক্তি সেই ব্রহ্মশক্তিরই উন্মেষে যত্বুপর । 

মাগষ যেন ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ, অথচ সতত প্রসারশীল একটি অনস্ত 
শক্তিমান্‌ স্্রীং-এর মতো» পরিদৃশ্মান সমগ্র সামাজিক ঘটনা-পরম্পরা এই 
মুক্তি-প্রয়্াসেরই ফল। আমাদের আশেপাশে যত কিছু প্রতিযোগিতা, 
হানাহানি এবং অশুভ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই এই মুক্তি-প্রয়ামের 
কারণ বা পরিণাম নয়। আমাদের একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের দৃষ্টান্ত 
অনুসারে ধরা যাক, কুষিক্ষেত্রে জলসেচনের নিমিত্ত উচ্চস্থানে কোথাও পরিপূর্ণ 
জলাশয় অবস্থান করিতেছে ; জলপ্রবাহ কৃষিক্ষেত্্ অভিমুখে ছুটিতে চায়, কিন্তু 
একটি রুদ্ধ বারের ছার। প্রতিহত । দ্বারটি যেই উদঘাটিত,হইবে, অমনি জলরাশি 
নিজবেগে প্রবাহিত হইবে । পথে আবর্জনা বা মলিনত]1 থাকিলে প্রবহমান 
জলধার। তাহার উপর দিয় চলিয়] যাইবে । কিন্তু এই-সকল আবর্জনা ও 
মলিনতা মানবের এই দেবত্ব-বিকাঁশের পরিণামও নয়, কারণও নয়। . এগুলি 
'আন্থষঙ্গিক অবস্থ। মাত্র । অতএব এগুলির প্রতিকার সম্ভব । 

বেদান্তের দাবি এই ঘে, এই চিন্তাধারা ভারতের ও বাহিরের সকল 
ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়ঃ তবে কোথাও উহ। পুরাণের রূপক- 
কাহিনীর আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের মাধ্যমে উপ- 
স্থাপিত। বেদাস্তের দৃঢ় অভিমত এই ঘষে, এমন কোন ধর্ম-প্রেরণা এ- 
যাবৎ প্রকটিত হয় নাই, কিংবা এমন কোন মহান্‌ দেবঙানবের অভ্যুত্থান 
হয় নাই, ধাহাকে মানবপ্রকৃতির এই স্বতঃসিদ্ধ অসীম একত্বের অভিব্যক্তি 
বলিয়] গ্রহণ কর। না চলে । নৈতিকতা, সততা, পরোঁপকার বলিয়া যাহ 
কিছু আমাদের নিকট পরিচিত, তাহাও এ একত্বেরই প্রকাশ ব্যতীত 


৩২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আর কিছুই নয়। জীবনে এক্সপ অনেক মুহূর্ত আসে, যখন প্রত্যেক 
মাঙ্ছষই অন্ভব করে যে, সে বিশ্বের সহিত এক ও অভিন্ন, এবং সে জ্ঞানে 
হউক বা অজ্ঞানে হউক এই অন্কভূতিই জীবনে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া 
পড়ে। এই এক্যের প্রকাশকেই আমরা প্রেম ও করুণ। নামে অভিহিত 
করিয়া থাকি এবং ইহাই আমাদের সমস্ত নীতিশান্ত্র ও সততার মূলভিত্তি । 
বেদাস্ত-দর্শনে ইছাঁকেই “তত্বমসি'__“তুমিই সেই+_এই মহাবাক্যে হ্বত্রাকারে 
ব্যক্ত কর। হুইয়াছে। 

প্রত্যেক মাঙ্ছবকে বেদাস্ত এই শিক্ষাই দেয়--নে এই বিশ্ব-সত্ার নহিত 

” এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্ম আছে, সব তোমারই আত্মা ; ষত জীবদেহ 

আছে, সব তোমারই দেহ ১ কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত 
করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা । তোমার অন্তর 
হইতে ম্বণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত 
করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয় । আবার তোমার অন্তর 
হইতে প্রেম নির্গত হুইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কাঁরণ আমিই 
বিশ্ব_-সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে 
অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি এবং যখন আঁমাঁতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হুইবে, 
তখন আমার পুর্ণ তা-প্রাপ্তিও ঘটিবে। 

বেদাস্তের অপর একটি বিশিষ্ট ভাঁব এই যে, ধর্মচিস্তার ক্ষেত্রে এই অসীম 
বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে এবং সকলেরই লক্ষ্য এক বলিয়। 
সকলকেই একই মতে আনয়নের চেষ্টা ছাঁড়িয়। দ্রিতে হইবে । বেদান্তবাদীর 
কবিত্বস ভাষায় বলা যায়, “যেমন বিভিন্ন শআোতম্বতী বিভিন্ন পর্বত-শিখর 
হইতে উদগত হুইয়। নিয়ভূমিতে অবতরণ করে এবং সরল বা বক্রগতিতে 
যথেচ্ছ প্রবাহিত হুইয়া৷ পরিশেষে সাগরে আশিক! উপনীত হয়, তেমনি হে 
ভগবান্‌, এই-সকল বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস ও পথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
জন্মলাভ করিয়া সরল বা কুটিল পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে তোমাঁতেই 
আনিয়া উপনীত হয় ।, 

বাস্তব ন্দপাঁয়ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, এই অভিনব 
ভাবরাশির আধারভূত এই প্রাচীন দার্শনিক মতটি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার 


বেদাস্ত-দর্শনের তাৎপর্য ও প্রভাব ' ৩২৭ 


করিয়! প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্মমত বৌদ্ধধর্মকে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়াবাঁপী, অজ্ঞেয়বাদী ও মধ্যযুগের ইওরোপীয় 
দার্শনিকদের মাধ্যমে শ্রীষ্টধর্মকেও প্রভাবিত করিয়াছে । পরবতা কালে ইহ 
জার্মীন-দেশীয় চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়া দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এক বিপ্রব ঘটাইয়াছে। অথচ এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবেই 
পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছে । রাত্রির মু শিশিরসম্পাঁতে যেমন শশ্যক্ষেত্রে 
প্রাণ সধশারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীর গতিতে এবং অলক্ষ্যে এই অধ্যাত্ম- 
দর্শন মানবের কল্যাণার্থ সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে । এই ধর্ম-প্রচারের জঙগ্য 
সৈন্তগণের রণযাত্রার প্রয়োজন হয় নাই । পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গ্রচারশীল 
ধর্ম বৌদ্ধধর্মে আমরা দেখি, প্রথিতযশ। সম্রাট অশোকের শিলালিপিসমূহ 
সাক্ষ্য দিতেছে, কিরূপে একদ1 বৌদ্ধধর্মপ্রচারকেরা আলেকজান্দ্রিয়া, আ্টিওক, 
পারন্য, চীন প্রভৃতি তদানীস্তন সভ্য জগতের বহু দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন । 
এঁ শিলালিপিতে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের তিনশত বৎসর পূর্বে তাহাদিগকে 
সাবধান করিয়া দেওয়। হুইয়াছিল, তাহার। যেন অপর ধর্মকে নিন্দা না 
করেন। বলা হইয়াছিল, 'যেখানকারই হউক, সকল ধর্মেরই ভিত্তি এক ; 
সকলকে যথাসাধা সাহায্য করিতে চেষ্টা কর, তোমার যাহা বলিবার 
আছে, সে-সকলই শিক্ষা দাও, কিন্তু এমন কিছু করিও না যাহাতে 
কাহারও ক্ষতি হয় ।, 

এইরূপে দেখা যায়, ভারতবর্ষে হিন্দুদের ছারা অপর ধর্মাবলম্বীরা কখনও 
নির্যাতিত হয় নাই ॥ প্রত্যুত এখানে দেখ! যায় এক অত্যাশ্চর্ধ শ্রদ্ধা, যাহ? 
তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমত সম্বন্ধে পোষণ করিয়াছে । নিজেদের 
দেশ হইতে বিতাড়িত ইহুদীদ্দের একাংশকে তাহারা আশ্রয় দিয়াছিল ; 
তাহারই ফলে মালাবারে আজও ইছদীর] বর্তমান । অপর এক সময়ে তাহার। 
ধ্বংসপ্রায় পারসীক জাতির যে একাংশকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, আজও 
তাহারা আমাদের. জাতির অংশরূপে, আমাদের একাস্ত প্রিক্জনক্ষপে 
আধুনিক বোহাই-প্রদ্বেশবাসী পারসীকগণের মধ্যে রহিয়াছেন। যীন্ত- 
শিষ্য সেপ্ট টমাসের সহিত এদেশে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবি 
করেন, এইক্প শ্রীষ্টধর্মীবলম্বীরাও এদেশে আছেন ? তাহারা ভারতে বসবাস 
করিতে এবং নিজেদের ধর্মমত হ্বাধীনভাবে পোষণ করিতে অন্কমতি 


৩২৮৮. - ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পাইয়াছিলেন ; তাহাদের একটি পল্লী আজও এদেশে বর্তমান । পরধর্মে 
বিছ্বেহীনতার এই মনোভাব আজও ভারতে বিনষ্ট হয় নাই, কোন দিনই 
হইবে না এবং হইতে ও পারে ন।। 

বেদাস্ত যে-সব মহতী বাণী প্রচার করে, সেগুলির মধ্যে ইহ। অন্যতম । 
ইহাই যখন স্থির হইল যে, আমর জানিয়া হউক বা ন। জানিয়়াই হউক 
একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন অপরের অক্ষমতায় ধৈর্ধহার। 
হইব কেন? কেহ অপরের তুলনায় শ্রথগতি হইলেও আমাদের তে। ধৈর্য 
হারাইয়া কোন লাঁভ হইবে না, তাহাকে আমাদের অভিশাপ দিবার 
অথবা নিন্দা করিবারও প্রয়োজন নাই । আমাদের জ্ঞানচক্ষ উল্লীলিত 
হইলে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে দেখিতে পাইব-_সর্বকার্ধে সেই একই  ব্রহ্ষশক্তির 
প্রভাব বিছ্যয়ান, সর্বমানব-হৃদয়ে সেই একই ব্রহ্ষমত্তার বিকাশ ঘটিতেছে। 
শুধু সেই অবস্থাতেই আমর! বিশ্বন্রাতৃত্বের দাবি করিতে পারিব। 

মান্ছষ যখন তাঁহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর 
ভেদ, লিঙ্গভৈদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার 
নিকট প্রতিভাত হয় না, ধখন মে এই-সকল ভেদবৈষম্যের উর্ধে উঠিয়। 
সর্মানবের মিলনভূমি মহাঁমাঁনবতা বা একমাত্র ব্রক্ষপত্তার সাক্ষাৎকার লাভ 
করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিঠিত হয়। একমাত্র এক্সপ 
ব্যক্তিকেই প্রকৃত €বদাস্তিক বল। যাইতে পাবে। 

ইতিহাসে বেদীস্তদর্শনের বাস্তবিক কার্কারিতার যে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া 
যাক, মেগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হইল । 


বেদাস্ত ও অধিকার 
লগুনে প্রদত্ত 


আমর! অদৈত বেদাস্তের তত্বাংশ প্রায় শেষ করিয়াছি । একট! বিষয় 
এখনও বাকি আছে; বোধ হয় উহ] সর্বাপেক্ষ। ছুরূহ। এ পর্যস্ত আমর! 
দেখিয়াছি, অছৈত বেদাস্ত অনুসারে আমাদের চারিদিকে দৃশ্টমান বস্তনিচয় 
- সমগ্র জগৎই মেই এক সৃতা-ম্বরূপের বিবর্তন । সংস্কতে এই সত্তাকে ব্রহ্গ 
বল। হয় । ব্রহ্ম প্রপঞ্জে পবিবতিত হইয়াছেন । কিন্তু এখানে একটি অস্থবিধাঁও 
আছে। ব্রন্ষের পক্ষে বিশ্বপ্রকতিতে দ্ধপায়িত হওয়া কি করিয়া সম্ভব? 
কেনই বা'ব্রক্ম বিপবিণত হইলেন? সংজ্ঞা হইতেই বোবা যায় ব্রহ্ম অপরিণামী । 
অপরিবর্তনীক্ বস্তর পরিবর্তন একটি স্ববিরোধী উক্তি । বাহার! সগুণ ঈশ্বরে 
বিশ্বান্মী, তাহাদেরও এ একই অস্থবিধা। দৃষ্টাস্ত্বর্ূপ তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা 
কর] যায়--এই হ্ষ্টির কি প্রকারে উদ্ভব হুইল? ইহা নিশ্চয়ই কোন 
সতাশৃন্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; হইলে উহ? স্ববিরোধী হইবে। 
সত্তাশ্ন্ত কোন কিছু হইতে কোন বস্ত উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব 
নয়। কার্য কাঁরণেরই অন্য রূপমাত্র। বীজ হইতে মহা মহীরুহ উৎপন্ন 
হয়। বুক্ষটি বায়ু ও জল-সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বুক্ষ-শবীর 
গঠনের নিমিত যে পরিমাণ বায়ু ও জলের প্রয়োজন, তাহা নিধ্ধরণ করিবার 
যদি কোন উপায় থাকিত, তাহ! হইলে আমর! দেখিতাম_ কাধব্ধপ 
বুক্ষে যে পরিমাণ জল ও বায়ু আছে, উহার কারণরূপ জল ও বামুর 
পরিমাণও ঠিক তদ্রপ। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করি্সাছে 
যে, কারণই অন্য: আকারে কার্ষে পরিণত হইতেছে। কারণের বিভিন্ন 
সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয় কার্ধে পরিণত হয় । জগৎ কারণহীন-_ 
এইরূপ কষ্টকল্পনা আমাদের বর্জন করিতেই হইবে । সুতরাং আমাদিগকে 
্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগৎরূপে পন্রিণত হইয়াছেন। 

কিন্ত আমর] একটি সঙ্কট হুইতে নিষ্কৃতি পাইয়! অপর একটি সঙ্কটে 
পতিত হইলাম। প্রত্যেক মতবাদেই ঈশ্বরের ধারণার সহিত তাহার 
অপরিণামিত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত--একটির ভিতর দিয়াই 


৩৩৩ আ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অপরটি আসিয়া পড়ে। অত্যন্ত আদিম অস্পষ্ট ঈশ্বরান্সন্ধান-ব্যাপারেও 
একটিমাত্র ধারণ। দেখিতে পাওয়া যায়-_ ইহা হুইল মুক্তি। এই ধারণ। 
কিভাবে আসিল, তাহার এতিহাসিক ক্রম-পরিণতি আমরা দেখাইয়াছি। 
মুক্তি ও অপরিপাম্িত্ব একই কথা। যাহা মুক্ত, তাহাই অপরিণামী। 
যাহা অপরিণামী, তাহাই মুক্ত। কোন কিছুর ভিতরে কোনবপ 
পরিবর্তন সম্ভবপর হুইলে তাহার ভিতনে বা বাহিরে এমন কিছু থাক! 
চাই, যাহা এ বস্তর পারিপাশ্বিক অবস্থা বা এ বস্ত অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী । যাহা কিছু পরিবর্তনশীল, তাহ! এইরূপ এক বা একাধিক 
কারণ দ্বার বন্ধ, যেগুলি নিজেরাও এবরূপ পরিবর্তনশীল । যদি মনে করা 
যাক়--ঈশ্বরই জগৎ হুইয়াছেন, তাহা হইলে ঈশ্বর এখানে তাহার স্বক্ধপ 
পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার যদি মনে করি, অনন্ত ব্রক্ম এই সাস্ত জগৎ 
হইয়াছেন, তাহা হুইলে ব্রন্মের অসীমত্বও তাক্ষুপাতে হাস পাইল, স্থতরাং 
তাহার অসীমত্ব হইতে এই জগৎ বাদ পড়িতেছে-_এইর্প বুঝিতে হুইবে। 
পরিণামী ঈশ্বর ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বরই জগৎ-বূপে পরিণত 
হন--এই মতবাদের দার্শনিক অন্থবিধা পরিহার করিবার জন্য বেদাস্তের 
একটি নিভাক মতবাদ আছে। তাহ এই যে, জগৎকে যেভাবে আমরা 
জানি ব1! উহার সম্বন্ধে যেভাবে আমর! চিন্তা করি, সেইভাবে উহার কোন 
অস্তিত্ব নাই। বেদাস্ত বলেন, সেই অপরিণামীর কখনও পরিবর্তন হয় নাই, 
, আর এই সমগ্র জগৎ একটি প্রাতিভাসিক সত্ব মাত্র, ইহার বাস্তব কোন 
সত্তা নাই। বেদাস্ত বলেন, আমাদের এই যে অংশের ধারণা, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
বস্তর ধারণ এবং উহাদের পারস্পরিক পৃথকৃত্বের ধারণা, সে-সকলই বাহা-_ 
এগুলির কোন পারমাথিক সত। নাই । ঈশ্বরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই + 
তিনি জগৎ-ূপে কখনও পরিণত হন নাই । আমরা ঈশ্বরকে .যে জগৎ- 
রূপে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ আমর) দেশ, কাল ও নিমিতের মধ্য 
দিয় তাহাকে দেখি। এই দেশ, কাল ও নিমিত্বই এই আপাত-প্রতীয়মান 
পার্থক্য হ্ষ্টি করে, কিন্ত উহা পারমাধিক নয়। ইহা সত্যসত্যই একটি 
দ্বার্থহীন নিভাক মতবাদ । এখন এই মতবাদটি আমাদের আরও একটু 
পরিকফ্ষারভাবে বুঝিতে হইবে । ভাববাদ (1691157) ) সাধারণতঃ যে 
অর্থে গৃহীত হয়, ইহা সেইরূপ ভাববাদ নয়। ইহ বলে না ষে, এই 


বেদাস্ত ও অধিকার ৩৩১ 


জগতের কোন অস্তিত্ব নাই $ ইহা বলে যে, ইহার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্ত 
ইহাকে আমর] ধে-ভাবে দেখিতেছি, ইহু। তাহা নয়। এই তত্বটি বুঝাইবার 
জন্য অছৈত বেদাস্ত একটি স্বিদিত উদাহরণ দেন। রাত্রির অন্ধকারে 
একটি গাছের গুঁড়িকে কুসংস্কারাঁচ্ছন্ন ব্যক্তি ভূত বলিয়া মনে করে $ দস্থ্য 
মনে করে, উহা] পুলিন$ বন্ধুর জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি মনে করে, উহা! 
তাহারই বন্ধু । এই-সকল ব্যাপাঁরে গাছের গু'ড়িটির কিন্ত কোনই পরিবর্তন 
হয় নাই, কতকগুলি আপাত-প্রতীয়মান পরিবর্তন অবশ্টই ঘটিয়ছিল এবং 
উহু। ঘটিয়াছিল তাহাঁদেরই মনে, যাহারা ইহু। দেখিয়াছিল। মনোবিজ্ঞানের 
সাহাধোে নিজের অনুভূতির (5819)০6৮০ ) দিক হইতে ইহা আমরা 
আরও বেশী বুঝিতে পারি। আমাদের বাহিরে এমন একটা কিছু আছে, 
যাহার যথার্থ ত্বব্ূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞ্বেয়; ইহাঁকে বলা 
যাক “ক । আমাদের ভিতরেও আরও এমন একট] কিছু আছে, যাহ? 
আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; ইহাকে বলা যাক 'খ'। জ্ঞেয় বস্ত 
মাজ্রই এই “ক” এবং 'খ'-এর সমষ্টি ) সুতরাং আমর1 যেসকল বস্ত জানি, 
সেগুলির প্রত্যেকটিরই ছুইটি অংশ অবশ্তই থাকিবে__ক' বহির্ভাগ এবং 
“খ অন্তর্ভাগ এবং ণক” এবং "এর সম্টিলন্ধ বস্তকেই আমরা জানিতে 
সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু আংশিকভাবে 
আমাদের ত্যষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্‌ । এখন বেদাস্ত বলেন, এই 
“কঃ এবং *খ" এক অথও সতা। 

হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও .অন্ত কয়েকজন 
আধুনিক দাশনিক ঠিক এইক্ষপ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। যখন বল! 
হয়-_-যে-শক্ি পুম্পের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই আমার 
চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হুইয়। উঠিতেছে, তখন বুঝিতে হুইবে-_বৈদাস্তিকও 
এই একই ভাব প্রচার করিতে ইচ্ছুক। তীহার। বলেন, বহির্জগতের সত্যতা 
এবং অস্তর্গগতের সত্যত। একই । এমন কি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে 
আমাদের যে ধারণা, উহ। আমাদেরই স্য্টি। আমরাই উহাদ্দিগকে পরস্পর 
হইতে পৃথকৃ করিয়াছি। বস্ততঃ বাহজগৎ্ বা অন্তর্জগতের কোন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নাই। উদাহরণম্বক্পপ বলা যাইতে পারে, আমাদের যদি আর 
একটি ইন্জরিয় উদ্ভূত হয়, সমগ্র জগৎ আমা্দিগের নিকট পরিবতিত হইয়া 
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যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের মনই আমাদের অনুভূত 
বিষয়কে পরিবতিত করে। আমি যদি পরিবতিত হই, তবে বাহ্জগৎও 
পরিবতিত হইবে । স্থতরাং বেদাস্তের সিদ্ধাস্ত এই যে তুমি, আমি এবং 
বিশ্বের সর্ববস্তই সেই নিরতিশয় বর্গ, আমরা ব্রনের অংশবিশেষ নই, 
সমগ্রভাবেই আমরা ব্রহ্ম । তুমি সেই ব্রহ্ম, সেই ত্রদ্ষের সবটুকুই $ অন্যান্থা 
সকলেও ঠিক তাই । কারণ এই অখণ্ড সতার অংশবিশেষের ধারণা হইতে 
পারে না। এই-সকল জাগতিক বিভাগ, এই-সকল সমসীমত্ প্রতীতি মাত্র, 
ব্ববূপতঃ অসম্ভব । আমি দ্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বাঙগসুন্দর ? আমি কখনও বদ্ধ হই 
নাই। বেদীস্ত নিভশকভাবে প্রচার করেন : তুমি ঘি মনে কর-_তুমি বন্ধ, 
তাহ হইলে তুমি বদ্ধই থাকিয়া যাইবে 5 তুমি যদ্ধি বুঝিয়া থাকে? তুমি মুক্ত, 
তবে তুমি মুক্তই থাকিবে । স্তরাং এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হইল 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, আমর। সর্বদাই মুক্ত ছিলাম এবং চিরদিনই 
মুক্ত থাকিব । আমাদের কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, আমাদের মৃত্যু নাই, 
আমর) কখনই জন্মগ্রহণ করি না। তাহা হইলে এই পরিবর্তনসমূহ কি? 
এই বাহজগতের অবস্থা কি দাড়াইবে? এই জগৎ একটি প্রাতিভাসিক 
জগত মাত্র-_ইহু1] দেশ, কাশ ও নিমিত্ত দ্বার! বদ্ধ। বেদাস্তদর্শনে ইহাকে 
বিবর্তবাদ বল। হয়, প্রকৃতির এই ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই ব্রহ্ম 
প্রকাশিত হইতেছেন। ব্রন্গের কোন পরিবর্তন নাই; তাহার কোন 
পরিণামও নাই। অতি ক্ষুত্র জীবকোঁষেও সেই অনস্ত পুর্ণব্রহ্মই অস্তনিহিত । 
বাহা আবরণের জন্যই ইহাকে জীবকোঁষ বল। হয়; কিন্তু জীবকোষ হুইতে 
মহামানব পর্যস্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই-_ইহ1 এক 
ও অপরিবর্তনীয় ;) কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে । 

ধর] যাক এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে এবং ইহার বাহিরে রহিয়াছে 
সুন্দর দৃশ্ঠট। পর্দার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; ইহার ভিতর দিয়াই 
আমর] বাহিরের দৃশ্যটির খানিকট। দেখিতে পাঁইতেছি। মনে করুন- এই 
ছিদ্রটি বাড়িতে লাগিল; ইহা। যতই বড় হইতে লাগিল, ততই দৃশ্যটি অধিকতর- 
ভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। পর্দাটি খন তিরোছিত হইল, 
তখন আমর। সমগ্র দৃশ্যটির সম্মুখীন হইলাম । বাহিরের দৃশ্ঠটি হইল আত্মা? 
আমাদের ও দৃহ্যটির মধ্যে যে পর্দা, তাহা হইল মায়া_অর্থাৎ দেশ, কাঁল ও 
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নিমিত্ত । উহার কোথাও একটি ক্ষুত্র ছিদ্র আছে, যাহার মধ্য দিয়া আমি 
আত্মাকে এক ঝলক মাত্র দেখিতে পাইতেছি। ছিত্রটি বড় হইলে আমি 
আত্মাকে আরও পরিক্ষারভাবে দেখিতে পাইব ; আব যখন পর্দাটি একেবারে 
তিরোহিত হইয়। যাইবে, তখন অস্থভব করিব--আমিই আত্মম্বরূপ। সুতরাং 
জাগতিক পরিবর্তন নিরতিশয় ব্রন্দে সাধিত হয় না হয় প্ররুতিতে। যতক্ষণ 
পর্যন্ত ব্রদ্ধ শ্বপ্রকাশিত ন। হুন, ততক্ষণ পধস্ত প্রকৃতিতে ব্রমবিবর্তন চলিতে 
থাকে। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্ম বহিয়ছেন, কেবল কাহারও মধ্যে অন্যের 
তুলনায় তিনি অধিকতর প্রকাশিত। সমগ্র জগৎ পরমার্থতঃ এক। আত্ম- 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্ম! অন্য আত্ম! অপেক্ষা বড়--এন্প বলার কোন 
অর্থ হয় না। মানুষ ইতর প্রাণী হইতে ব। উদ্ভিদ অপেক্ষা বড়, এ-কথা বলাও 
সেজন্য নিরর্থক । সমগ্র জগৎ এক । উদ্ভিদের মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশের বাধা 
খুব বেশী, ইতর প্রাণীর মধ্যে একটু কম; মানুষের মধ্যে আরও কম; 
সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতে তদপেক্ষীও কম; কিন্তু পূর্ণ তম ব্যক্তিতে 
আত্মপ্রকাশের বাধা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে । আমাদের সমস্ত 
সংগ্রাম, প্রচেষ্টা, হৃখ-হুঃখ, হাপিকান্না, যাহা কিছু আমর। ভাবি বা করি-_ 
সবই সেই একই লক্ষ্যের দিকে- -পর্দাটিকে ছিন্ন করা, ছিন্রটিকে বৃহত্তর কর, 
অভিব্যক্তি ও অস্তরালে অবস্থিত সত্যের মধ্াযবতা আবরণকে ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর করিয়া তোল1। ক্ৃতরাং আমাদের কাজ আত্মার মুক্তিলাধন নয়, 
আমাদের নিজেদের বদ্ধনমুক্ত কর]। সুর্য মেঘস্তরের দ্বারা আবৃত, কিন্ত 
মেঘস্তত্র হুর্ষের কোন পবিবর্তন সংঘটন করিতে পারে না। বায়ুর কাজ 
মেঘগুলিকে সরাইয়া দেওয় ; আর মেঘগুলি যত সনিয়া যাইবে, সুর্যালোক 
তত প্রকাশ পাইবে । আত্মাতে কোন পরিবর্তন নাই-_ইহা অনস্ত, নিত্য, 
নিরতিশয় সচ্চিদানন্দ-স্বপ্ূপ। আত্মার কোন জন্ম ব' মৃত্যু হইতে পারে ন]। 
জন্ম, স্বৃত্যু, পুনর্জন, দ্বর্গগমন-_-এই-সব আত্মার ধর্ম নয়। এইগুলি বিভিন্ন 
আপাত প্রতীয়মান অভিব্যক্তি মাত্র__মন্বীচিক বা নানাবিধ হ্ষপ্র। ধরা 
যাক, একজন ব্যক্তি জগৎ্সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেছে--লে এখন ছুরভাবনা এবং 
দু্র্মের শ্বপ্নে মশগুল, কিছু সময় পরে সেই ত্বপ্রেরই ভাবন৷ তাহার পরবতী 
স্বপ্ন সৃষ্টি করিবে। সে ম্বপ্ে দেখিতে পাইবে যে, সে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে 
রহিয়াছে এবং নির্যাতিত হুইতেছে। যে ব্যক্তি শুভ ভাবনা ও শুতকর্মের 
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স্বপ্ন দেখিতেছে, সে এই ম্বপ্রের অবসানে আবার ম্বপ্র দেখিবে যে, সে আরও 
ভাল জায়গায় রহিয়াছে । এইভাবে ম্বপ্রের পর স্বপ্ন আমিতে থাকে। 
কিন্ত এমন এক সময় আমিবে, যখন এই সমস্ত ত্বপ্র বিলীন হুইয়। যাইবে । 
আমাদের প্রত্যেকের এমন এক নময় অবশ্তই আমিবে, ঘখন মনে হইবে সমগ্র 
জগত শ্বপ্রমীত্র ছিল ; তথন আমর] দেখিতে পাইব- আত্ম তাহার এই পরিবেশ 
হইতে অনস্ত গুণে বড়। এই পরিবেশের ভিতর দিয়া] সংগ্রাম করিতে করিতে 
এমন এক সময় আসিবে, যখন আমর। দেখিতে পাইব- অনস্তশক্তিসম্পন্ন 
আত্মার তুলনায় এই পরিবেশগুলির কোনই অর্থ নাই। অবশ্য এই প্রকার 
অনুভূতি কালসাপেক্ষ ; আর অনন্তের তুলনায় এই কাল কিছুই নহে, ইহা! 
সমুদ্রের যধ্যে বিন্দুতুল্য । স্ৃতরাং শাস্তভাবে আমর। অপেক্ষা! করিতে পাৰি। 

এইরূপে দেখিতে পাই, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জগৎ সেই লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে । চন্দ্র অন্ঠান্ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র হইতে বাহির 
হইবার চেষ্টা করিতেছে ;ঃ একদিন ন! একদিন ইহ নিশ্চয়ই বাহির হইয়। 
আসিবে । কিন্তু ধাহার। সঙ্ঞানে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার] শীব্রই 
কৃতকার্য হইবেন। কার্ধতঃ এই বৈদান্তিক মতবাদের একটি সুবিধা এই হে, 
বথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণ কেবল এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সম্ভব । সকলেই 
আমাদের সহযাত্রী, সকলেই এক পথের পথিক-_-সকল জীবন, সকল তরু-গুল্ম, 
সকল প্রাণী-__লকলেই সেই দিকে যাইতেছে ; শুধু আমার মানুষ-ভ্রাতা নয়, 
জন্ত-জানোয়ার, তরু-গুল্স, আমার সকল ভাই-ই সেই দিকে চলিয়াছে ; কেবল 
আমার ভাল ভাইটি নয়, আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধাঁমিক ভাইটি 
নক, আমার ছুবুত্ত ভাইটিও__-সকলেই একই লক্ষ্যে যাইতেছে । প্রত্যেকেই 
একই প্রবাহে ভাসমান, প্রত্যেকেই অনন্ত মুক্তির দিকে ছুটিতেছে। আমর 
এই গতি বন্ধ করিতে পারি নাঃ কেহই পারে না; হাজার চেষ্ট। করিলেও 
কেহই ইহ হইতে ফিরিয়া] যাইতে পারিবে না, মানুষ সম্মুখে চালিত হইবেই 
এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করিবেই। ্থষ্টির অর্থ মুক্তির অবস্থায় পুনর্বার ফিরিয়! 
যাইবার জন্য সংগ্রাম। মুক্তিই আমাদের লতার কেন্দ্রস্থল ; ইহা হইতে 
আমর! যেন উৎক্ষিপ্ত হুইঞ়জ! পড়িয়াছি। আমরা যে এখানে রহিয়াছি, ইহাতেই 
প্রমাণিত হয় যে, আমরা কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি এবং এই কেন্দ্রীভি- 
মুখী আকর্ষণের অভিব্যক্তিকেই আমর। বলি “প্রেম” । 
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এইরূপ প্রশ্ন করা হয়-_-এই জগৎ কোথা হইতে আসিল ? কোথায় 
ইহার স্থিত? কোথায়ই ব। ইহ ফিরিয়া! যায়? উত্তর হইল-_ প্রেম হইতে 
ইহার উৎপত্তি, প্রেমেই ইহার স্থিতি, প্রেমেই ইহার প্রত্যাবর্তন । এখন 
আমর] বুঝিতে পারি ঘে, কেহ পছন্দ করুক বা না করুক, কাহারও পক্ষে 
পশ্চাদ্দপসরণ সম্ভব নহে । যতই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা কর! যাক না কেন, 
প্রত্যেককেই কেন্দ্রস্থলে উপনীত হুইতে হইবে। তবুও আমরা যদি জ্ঞাতসারে 
--সঙ্ঞানে চেষ্টা করি, তাহা! হইলে আমাদের গতিপথ মস্যণ হইবে, ঘাঁত- 
প্রতিঘাতের কর্কশত্ব অনেকট! মন্িভূত হইবে এবং আমাদের লক্ষ্যপ্রাপ্ডি 
ত্বরান্বিত হইবে। ইহা! হইতে আমর ব্বভাবতঃ আর একটা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই-_সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত শক্তি আমাদের ভিতরে, বাহিরে নয়। 
ঘাহাকে আমর? প্রকৃতি বলি, তাহ। একটি প্রতিবিশ্বক কাচ মাত্র। আমাদের 
সমত্ত জান আমাদের ভিতর হইতে আপিয়! প্রকতিরূপ এই কাচের উপরে 
প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এইটুকু মাত্রই প্রয়োজন ১ ষাহাঁকে আমর। শক্তি 
বলি, প্রাকৃতিক রহশ্তট বলি, বেগ বলি, সে-নবই আমাদের ভিতরে । 
বাহৃজগতে রহিয়াছে কেবল এক পরিবর্তনের পরম্পরা । প্রকৃতিতে কোন 
জ্ঞান নাই ; আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান আসে। মান্গষই আপনার মধ্যে 
জ্ঞানকে আবিফার করে, উহাকে প্রকাশ করে। এইজ্ঞান অনস্তকাঁল ধরিয়! 
সেখানে বহিয়াছে। প্রত্যেকেই জ্ঞানম্বূপ, অনস্ত আনন্দস্ব্ূপ এবং অনস্ত 
সতান্বন্প । অন্যঙ্জ আমর! যেমন দেখিয়াছি, সাম্যের নৈতিক ফল যেক্দপ, এই 
প্রকার বোধেরও ফল সেইকধপ। 


বিশেষ ক্বিধ। ভোগ করিবাধ ধারণা মহুস্তজীবনের কলঙ্কম্বরূপ। ছুইটি 
শক্তি যেন নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে ; একটি বণ ও জাতিভেদ স্ষ্টি করিতেছে 
এবং অপরটি উহ1 ভাডিতেছে। অন্ত ভাবে বলিতে গেলে একটি স্থবিধার 
শষ্টি করিতেছে এবং অপরটি উহা! ভাডিতেছে। আর যতই ব্যক্তিগত 
স্বিধ। ভাডিয়! যায়, ততই নে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসিতে 
থাকে। এইরূপ সংগ্রাম আমর! আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে পাই । অবশ্য 
প্রথমে আসে পাঁশব স্বিধার ধারণা--ছুর্বলের উপর সবলের অধিকারেনর 
চেষ্টা । এই জগতে ধনের অধিকারও এন্ধপ'। একটি লোকের অপরের 
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তুলনায় যদি বেশী অর্থ হয়, তাহ! হইলে ধাহারা কম অর্থশালী সে তাহাদের 
উপর একটু অধিকার স্থাপন বা স্বিধা ভোগ করিতে চায়। বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিদ্দের অধিকার-লিপ্সা নুক্মতর এবং অধিকতর প্রভাবশালী । যেহেতু 
একটি লোক অন্যদের তুলনায় বেশী জানে শোনে, সেইজন্য সে 
অধিকতর স্থবিধার দ্রাবি করে। সর্বশেষ এবং সর্বনিকষ্ট অধিকার হইল 
আধ্যাত্মিক হ্ৃবিধার অধিকাঁর। ইহা নিকুষ্টতম, কেন-ন। ইহা সর্বাধিক 
পরপীড়ক | যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকত। বা ঈশ্বর সম্বন্ধে 
তাহারা বেশী জানে, তাহার। অন্যের উপর অধিকতর অধিকার দাবি 
করে। তাহার বলে, “হে সাধারণ ব্যক্তিগণ, এসো, আমাদের পৃজ। 
কর। আমর! ঈশ্বরের দূত; তোমাদের আমাদিগকে পুজা করিতেই 
হইবে | কিন্তু বৈদাপ্তিক কাহাকেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক 
কোঁনব্ধূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই নয় । একই শক্তি 
তো। সকলের মধ্যেই বর্তমান ; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও 
বা কিছু অল্প প্রকাশ । একই শক্তি সুপ্তাকারে প্রত্যেকের মধোই বহিয়াছে। 
অধিকারের দাবি তবে কোথায়? প্রত্যেক জীবেই পূর্ণজ্ঞান বিচ্যমান + 
মুর্খতমের মধ্যেও উহ রহিয়াছে, সে এখনও তাহ] প্রকাশ করিতে পারে 
নাই ;ঃ সম্ভবতঃ প্রকাশের স্থযোগ পায় নাই ঃ চতুর্দিকের পরিবেশ হয়তে। 
তাহার অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে, তখন তাহ প্রকাশ 
করিবে । একজন লোক অন্য লোক হুইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে- বেদান্ত 
কখনই এই ধারণ! পোষণ করে না। ছুইটি জাতির মধ্যে একটি অপরটি 
অপেক্ষা স্বভাবতই উন্নততর-_বৈদান্তিকের নিকট এই ধারণাও একেবারে 
নিরর্থক । তাহাদ্দিগকে একই পরিবেশে ফেলিয়া দিয়া দেখ তো__একই বূপ 
বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের ভিতরে প্রকাশ পায় কি না। তৎপূর্বে এক জাতি অপর জাতি 
হইতে বড়--এ-কথা বলিবার তোমার কোঁনই অধিকার নাই । আধ্যাত্মিকতা 
সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই বিষয়ে কাহারও কোন বিশে অধিকার 
দাবি কর! উচিত নয়। মনুষ্বজাতির সেবা করাই একটি অধিকার $ ইহাই 
তো ঈশ্বরের আরাধন।। ঈশ্বর এখানেই আছেন, এই সমস্ত মান্ছষের মধ্যেই 
আছেন । তিনিই মানুষের অভ্তরাত্মস।। মানুষ আর কি অধিকার চাহিতে 
পারে? ঈশ্বরের বিশেষ দূত,কেহ নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইতে 
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পারে না। ছোট বা বড় সমন্ত প্রাণীই সমভাবে ঈশ্বরের কূপ; পার্থক্য 
কেবল উহার প্রকাশের মধ্যে । চিরপ্রচারিত সেই এক শাশ্বত বাদী 
তাহাদের নিকট ক্রমে ক্রমে আলিতেছে। সেই শাশখত বাণী প্রত্যেক 
প্রাণীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে । উহা দেখানেই বিবাঁজমান, এবং সকলেই 
উহা প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট । অন্থকৃল পন্সিবেশে কেহ কেহ অস্তের 
তুলনায় ইহা কিছুট1 ভালভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছে, কিন্ত বাণীর 
বাহক হিসাবে তাহার) একই । এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কী দাবি হইতে পারে? 
অতীতের সকল ঈশ্বরপ্রেদ্িতের মতে। মুর্খতম মানব, অজ্ঞানতম শিশুও 
ঈশ্বরপ্রেরিত, এবং ভবিষ্যতে বাহার) মহামানব হইবেন, তাহাব1 তাহাদেরই 
মতো; মুখতম ও অজ্ঞানতম মাশবগণও সমভাবে মহান্‌। প্রত্যেক 
জীবের অস্তস্তলে চিরকালের জন্য মেই অনস্ত শাশ্বত বাণী রক্ষিত 
আছে । জীবমাত্রেরই মধ্যে সেই “শহতে1 মহীয়ান্‌, ব্রদ্ষের অনস্ত বাণী 
নিহিত রহয়াছে । ইহ তে। সদ] বর্তমান । স্থতবাৎ অদ্বৈতৈর কাঙজ্জ হুইল এই- 
সকল অধিকার ভাঙিগ্জা দেওয়া]! । ইহ কঠিনতম কাঁর্গ এবং আশ্চর্যের বিষয়-_- 
ইহ1 অন্য দেশের তুলনায় শ্বীয় জন্মভূমিতেই কম সক্রিয় । অধিকারবাদের 
যর্দি কোন দেশ থাকে, তাহা হইলে ইহা সেই দেশই, যাহা এই 
অদৈতদর্শনের জন্মভূম--এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশঙজাঁত 
ব্যক্তির বিশেষ অধিকার বহিয়াছে। সেখানে অবশ্তট আধখিক অধিকারবাদ 
ততট। নাই €(আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক্‌), কিন্তু জন্মগত ও 
ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিছ্যমান। 

একবার এই বৈদাস্তিক নীতিপ্রচাবের প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল ; উহা 
বেশ কয়েক শত বংসর ধরিয়া! সফলও হইয়াছিল। আমর] জানি ইতিহাসে 
এ কালটি এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্ময়। আমি বৌদ্ধগণের অধিকারবাদ- 
থণ্তনেন্ন কথ। বলিতেছি। বুহদ্ধন প্রতি প্রযুক্ত কয়েকটি অতি সুন্দর 
বিশেষণ আমার মনে আছে। এগুল হুইতেছে--হে তথাগত, তুমি 
বর্ণাশ্রম-খগ্ডন-কাপী, তুমি সব-অধিকার-বিধ্বংসী, তুমি সর্বপ্রাণীর এক্য- 
বিঘোষক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি একমাত্র একোোর 
ভাই প্রচার কৰিফ়্াছিলেন। এই এঁকাভাঁবের অন্তনিহিত শক্তি বুদ্ধের 
শ্রষণলংঘ অনেকট]1 ধরিতে পারে নাই। আমর! দেখিতে পাই, এ সংঘকে 

৩-২২ 


২৩৩৮ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


একটি উচ্চ ও নীচ পার্থক্য-যুক্ত যাঁজক-সম্প্রদধায়ে পরিণত করিবার শত শত 
চেষ্টা হইয়াছে । মানুষমাত্রকে যখন বল] হয়, “তোমর1 সকলেই দেবতা” . 
তখন এই ধরনের সংঘ গঠন সম্ভব নয়--সংঘের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া যায় না। বেদাস্তের অন্যতম শুভফল হুইল ধর্মচিত্ত/-বিষয়ে সকলকে 
স্বাধীনতা দেওয়1 ; ভারতবর্ষ তাহার ইতিহাসে সকল যুগেই এই স্বাধীনতা 
ভোগ করিয়াছে । ইহ1? যথার্থ গৌরবের বিষয় যে, ভাব্'তবর্ষ এমন একটি 
দেশ, যেখানে কখনও ধর্মের জন্য উৎপীড়ন হয নাই, যেখানে ধর্মবিষয়ে 
মানুষকে পুর্ণ স্বাধীনতা দেওয়। হয় । | 

বৈদাস্তিক নীতির এই বহিরাঁবরণ দিকটির পূর্বে যেরপ প্রয়োজনীয়ত! ছিল, 
এখনও সেইবূপই রহিয়াছে । বরং অতীতের তুলনায় ইহা বোধ হয় 
অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কারণ জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বপ্রকার অধিকার দাবি করাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে । ঈশ্বর ও 
শয়তানের ধারণ। অথব। অনুর] মাজ্দ1! ও অহিমানের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট 
কবিকল্পন। আছে । ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়, কেরল 
্বার্থশন্ততা ও দ্ার্থপরতায়। ঈশ্বর যতটুকু জানেন, শয়তানও ততটুকুই 
জানে; সে ঈশ্বরের মতোই শক্তিশালী, কেবল তাহার পবিভ্রতা নাই-_ 
এই পবিত্রতার অভাবই তাহাকে শয়তান করিয়াছে । এই একই মাপকাঠি 
বর্তমান জগতের প্রতি প্রয্মোগ কর : পবিত্রতা না থাকিলে জ্ঞান ও শক্তির 
আধিক্য মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। বর্তমানে যন্থ ও অন্যান্য 
সরঞ্জাম নির্মাণ ছারা অনাধারণ শক্তি সঞ্চিত হইতেছে এবং এমন সব 
অধিকার দাবি করা হইতেছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনও করা 
হয় নাই। এই কারণেই বেদান্ত এই অধিকারবাদের বিরুদ্ধে প্রচার 
করিতে চায়, মানবাতজ্মার উপর এই উতৎপীড়ন চর্ণবিচুর্ণ করিতে চায় । 

তোমাদের মধ্যে যাহার! গীত1 অধ্যয়ন করিয়াছ, এই স্মবরণীয় উক্তিগুলি 
নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে : “যিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, 
কুকুর অথবা চগ্ডালে সমদর্শা, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত 
ব্যক্তি” “ধাহাদদের মন সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাহারা ইহজীবনেই 
জন্সাস্তর জয় করেন; যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র এক ও গুণদোঁধাদি ছন্বহীন, 
সেইহেতু ত্রাহারাঁও ব্রন্মে অবস্থিত হন অর্থাৎ তাহার জীবন্ুুক্ত হন।' 


বেদাস্ত ও অধিকার ১৩৫০৯ 


কলের প্রতি এই সমভাব-- ইহাই বৈদাস্তিক নীতির সারমর্ম । আমরা 
দেখিয়াছি, আমাদেরই মন বাহজগতের উপর প্রভৃত্ব করে। বিষয়ীকে 
(5৮1০০ ) পবিবর্তন কর, বিষয়ও (€ ০০5০6) পরিবতিত হইয়া! যাইবে । 
নিজেকে পবিত্র কর; তাহা হইলে জগৎ পরিবতিত হইতে বাধ্য। 
এই বিষয়ই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । আমর! 
উত্তরোত্তর আমাদের প্রতিবেশীদের লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি ; কিন্তু 
নিজেদের লইয়া আমাদের ব্যন্তত! ক্রমশই কমিতেছে। আমরা যদি 
বদলাইয়! যাই, জগৎও বদলাইয়া যাইবে । আমরা যদি পবিত্র হই, জগৎও 
পবিত্র হছুইবে। কথা হইতেছে এই যে, অন্যের মধ্যে আমি মন্দ দেখিব 
কেন? আমি নিজে মন্দ না হইলে কখনও মন্দ দেখিতে পারি না। আমি 
নিজে দুর্বল না হইলে কখনও কষ্ট পাইতে পারি না। আমার শৈশবে যে- 
সকল বস্ত আমাকে কষ্ট দিত, এখন তাহার। আর কষ্ট দেয় না। বেদান্ত 
বলেন--বিষয়ীর পরিবর্তন হওয়াতে বিষয়ও পরিবতিত হইতে বাধ্য । যখন 
'আমর! এ প্রকার অত্যাশ্চর্য এঁক্য ও সাম্যের অবস্থায় উপনীত হইব, তখন 
যে-নকল বস্তকে আমর দুঃখ ও মন্দের কারণ বলিতেছি, সেইগুলিকে 
উপেক্ষা করিব, পেগুলির দিকে আমরা উপহাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। 
বেদাস্তে ইছাকেই মুক্তিলাভ বলে। মুক্তি যে ক্রমশঃ আসিতেছে, এই 
সমভাব ও এঁক্যবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার শ্চন]। সুখ ও ছুঃথে 
সমভাব, জয় ও পরাজয়ে তৃল্যভাব-__এই প্রকার মনই মুক্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে বুঝিতে হুইবে। 

মনকে সহজে জয় করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারে, শ্বল্পতম 
উত্তেজনায় বা বিপদে যে-সকল মন তরঙ্গার়িত হয়, তাহাদের কিরূপ অদ্ভূত 
অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! মনের উপর যখন এই পরিবর্তনগুলি আসে, তখন 
মহত্ব বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কিছু বল। অবাস্তর মাত্র। মনের এই অস্থির 
অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেই হইবে । আমাদিগকে জিজ্ঞাস। করিতে 
হইবে বাহিরের বিরুদ্ধ শক্তি আসিলে আমরা কতটুকুই বা তাহা দ্বার! 
প্রভাবিত হই, আর উহ! সত্বেও কতটুকুই বা আমরণ নিজেদের পায়ে 
দাড়াইতে পারি। আমাদিগকে সাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত সকল 
শক্তিকে ঘখন আমরা বাঁধা দিতে পারিব, তখনই আমর! মুক্তিলাভ 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিব, ইহার পূর্বে নয়। এই অব্যাহত সাম্যই মুক্তি। ইহাই মুভি» 
এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুকে মুক্তি বল যাইতে পারে না। এই ধারণ। 
হইতেই-__-এই উৎম হইতেই সর্বপ্রকার হুন্দর ভাবধারা এই জগতের উপর 
প্রবাহিত হইয়াছে ; গুকাশভঙ্গীতে আপাততঃ পরম্পরবিরোধী হওয়ায় 
সাধারণতঃ এগুলি সম্বন্ধে ভ্রাস্ত ধারণ] বিদ্যমান । প্রত্যেক জাতির মধ্যে 
আমর] দেখিতে পাই-বহু নির্গক ও অদ্ভূত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি বাহ- : 
জগতের সম্পর্ক হিন্ন করিয়া ধ্যান-ধারণার জন্য গিরিগুহ! ব। অরণ্যে বাস 
করিতেছেন । মুক্তিলাভই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । পক্ষান্তরে আর এক 
শ্রেণীর প্রতিভাবান্‌ বরণীয় ব্যক্তি দেখিতে পাঁওয়। যায়, ধাহার! দুর্গত ও 
দুর্দশা গ্রস্ত মানবজাতিকে উদ্ধীর করিতে সচেষ্ট । আপাততঃ এই ছুই পন্থা 
পরম্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। যে-ব্যক্ি মাঁনবসমাজ হইতে দূরে 
সরিয়। গিয়। গিরিগুহায় বাল করেন, তিনি মানবজাতির অভ্যু্থানের জন্ত 
ব্যাপূত ব্যক্তিদের নিতান্ত করুণা ও উপহাসের পাত্র বলিয়। মনে করেন ॥ 
তিনি বলেন, “কি মূর্খ! জগতে করণীয় কি আছে? মায়ার জগৎ সর্বদা 
এক্দপই থাকিবে । ইহার পরিবর্তন হইতে পারে ন1। ভারতবর্ষে আমি 
যর্দি আমাদের €কোন পুরোহিতকে জিজ্ঞাস। করি, “আপনি কি বেদাস্তে 
বিশ্বাসী ? তিনি বলিবেন, “তাই তে আমার ধর্ম ঃ আমি নিশ্চয়ই 
বিশ্বাস করি 5 বেদান্তই আমার প্রাণ। “আচ্ছা, তবে কি আপনি সর্ববস্তর 
সামো, সর্বপ্রাণীর এক্যে বিশ্বাপী? তিনি বলিবেন, “নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস 
করি ।” পরমুহূর্তে যখন একটি নীচজাত্ির লোক এই পুরোহিতের নিকটে 
আঁপিবে, তখন সেই লোকটির স্পর্শ এড়াইবার জন্য তিনি লাফ দিয়! রাত্ার 
একধারে চলিয়া! যাইবেন। যদি প্রশ্ করেন, আপনি লাফ দ্িতেছেন 
কেন? তিনি বলিবেন, “কারণ তাহার স্পর্শমান্রই যে আমাকে অপবিজ্র 
করিয়া ফেলিত ।” 'কিস্ত আপনি এই মাত্র তো৷ বলিতেছিলেন, আমর সকলেই 
সমান ; আপনি তে। শ্বীকান্ব করেন, আত্মাতে আত্মাতে কোন পার্থকা 
নাই ১ উত্তরে তিনি বলিবেন, “ঠিকই, তবে গৃহস্থদের পক্ষে ইহা! একটি 
তত্বশ্নাত্র । ষখন বনে যাইব, তখন আমি সকলকে সমান জ্ঞান করিব ।, 
তুমি তোমাদের ইংলগ্ডের বংশমর্ধাদায় এবং ধনকৌলীন্তে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে 
ঘর্দি জিজ্ঞাস! কর, একজন খ্রীষ্টান হিস্]বে তিনি মানবভ্রাতৃত্থে বিশ্বাশী কি না; 


বেদান্ত ও অধিকার ৩৪১ 


সকলেই তো] ঈশ্বর হইতে আনিয়াছে। তিনি বলিবেন, “নিশ্চয়ই” ১ কিন্ত 
পাচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সাধারণ লোক সম্বন্ধে একট কিছু অশোভন 
মন্তব্য করিয়৷ চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে-_ 
হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানবভ্রাতৃত্ব একটি কথার কথা-রূপে বহিয়া 
গিয়াছে ঃ কখনই ইহ] কার্ধে পরিণত হয় নাই। সকলেই ইহ] বুঝে, সত্য 
বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু যখনই তুমি তাহাদিগকে ইহা কার্ধে পরিণত 
করিতে বলিবে, তখনই তাঁহার। বলিবে, ইহ। কার্ধে পরিণত করিতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসর লাগিবে। 

একজন রাজার বহুদংখ্যক সভাদদ্‌ ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেই 
বলিতেন, “আমি আমান প্রভৃব জন্য আমার জীবন বিসর্জন করিতে প্রদ্ভত ; 
আমার মতে অকপট ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।” কালক্রমে 
একজন সন্যাসী সেই রাজার নিকট আপিলেন। রাজা তাহাকে বলিলেন, 
“কোন ধিনই কোন রাজার আমার মতো। এতজন অকপট বিশ্বস্ত সভাসদ্‌ 
ছিল না সন্ন্যাী হাঁপিয়। বলিলেন, “আমি ইহা বিশ্বাস কত্ি না।' 
রাজ। বলিলেন, “আপনি ইচ্ছ। করিলে ইহ পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে পাবেন ।' 
ইহ] শুনিয়া সন্গযাপী ঘোষণা করিলেন, “আমি একটি বিরাট ষজ্ঞ করিব, 
যাহা ছ্বারা এই বাঁজাঁর বাজত্ব দীর্ঘকাল থাকিবে । অবশ্ত একট। শত 
আছে-__যজ্ঞের জন্য একটি ক্ষুত্র দুপ্ধ-পুফষনিণী করিতে হুইবে, উহাতে রাজার 
প্রত্যেক সভালদ্‌কে অন্ধকার রাত্রিতে এক কলমী ছুধ ঢাঁলিতে হুইবে। 
রাজ! হাসিয়। বলিলেন, “ইহাই কি পরীক্ষ1?' তিনি তাহার সভাসদ্গণকে তাহার 
নিকট আডতে বলিলেন এবং কি করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন। তাহার! 
সকলে সেই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। নিশীথ 
রাত্রিতে তাহার! আলিয়া পুফ্করিণীতে স্ব শ্ব কলশী শূন্য করিলেন, কিন্তু প্রভাতে 
দেখা গেল পুঙ্করিণীটি কেবল জলে পুরণ । সভাসদ্গণকে একত্র করাইয়া এই 
ব্যাপার সম্বপ্ধে জিজ্ঞাপা কর হইল। তাহাদের প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন, 
যখন এত কলমপী ছুধ ঢাল হইতেছে, তখন তিনি যে জল ঢালিতেছেন, তাহ! 
কেহ ধরিতে পান্িবে না। ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধো অধিকাংশেরই এইক্ধপ 
ধারণ1। গল্পের সভাম্দ্গণের ন্যায় আমরাও ্ব শ্ব ভাগের কাজ এক্ধপে করিয়। 
যাইতেছি। ' 


৩৪২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পুরোহিত বলেন, জগতে এত বেশী এক্যের বোধ রহিয়াছে যে, আমি যদি 
আমার ক্ষুত্র অধিকারটুকু লইয়া থাকি, তাহ। হইলে তাহা কেহ ধরিতে পারিবে 
না। আমাদের ধনীরাও অনুন্ধপ বলিয়। থাকেন, প্রত্যেক দেশের উৎপীড়কনাও 
এইক্ধপ বলে। উৎপীড়কদের তুলনায় উৎপীড়িতদের জীবনে বেশী আশ। আছে । 
উৎপীড়কদের পক্ষে মুক্তিলাভ করিতে অনেক বেশী সময় লাগিবে, অন্তের 
পক্ষে সময় লাগিবে কম। খেকশিয়ালের নিষ্ঠুরতা সিংহের নিষ্ুরত! 
হইতে ভীষণতর। সিংহ একবার আঘাত করিয়! কিছুকালের জন্ত শাস্ত 
থাঁকে, কিন্তু খেঁকশিয়াল বারবার তাহার শ্ঞ্লারের পশ্চাতে ছুটিবার চেষ্টা 
করে, একবারও সুযোগ হারায় না। পুরোহিত-তস্ত্র ক্ভাবতই নিষ্ঠুর ও 
নিষফরুণ। সেই জন্তই যেখানে পুরোৌহিত-তঙ্ত্রের উদ্ভব হয়, সেখানে ধর্মের পতন 
বা গ্লানি হয়। বেদাস্ত বলেন, আমাদিগকে অধিকারের ভাব ছাড়িয়। দিতে 
হইবে ; ইহ। ছাঁড়িলেই ধর্ম আমিবে। তৎ্পূর্বে কোন ধর্ম আসে না । 

তুমি কি খ্রীষ্টের এই কথা বিশ্বাস কর-_-“তোমার যাহা! কিছু আছে, বিক্রয় 
করিয়া দাও এবং এ অর্থ দরিদ্রগণকে দান কর”? এইখানেই যথার্থ একা, 
শান্সরবাক্যকে এখানে আপন ইচ্ছামত ব্যাখ্যা? করিবার চেষ্টা নাই, 
এখানে সত্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা হইতেছে । শাস্ত্রবাঁক্যকে ইচ্ছান্ুরূপ 
ঘুবাইয়। ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিও না। আমি শুনিয়াছি, এইরূপ বলা 
হয় যে, মুষ্টিমেয় ইহুদী- ধাহাঁর! যীশুর উপদেশ শুনিতেন, তাহাদিগকেই কেবল 
এই উপদেশ দেওয়। হইক্সাছিল। তাহা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও একই 
যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে তীহার অন্যান্য উপদেশও শুধু 
ইহুদীদের জন্য বলা হইয়াছিল, বল। যাইতে পারে। ইচ্ছা্র্ূপ শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিও ন।; যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হইবার সাম অবলম্বন কর। যদি 
বা আমর! সত্যে উপনীত হইতে ন। পারি, আমর] যেন আঙ্াদের দুর্বলতা, 
অক্ষমতা হ্বীকাঁর করি, কিন্তু আমরা যেন আদর্শকে ক্ষুপ্ন না করি। 
আমর] যেন অন্তরে এই আশা পোষণ করি--কোন দিন আমরা সত্যে 
উপনীত হইবই £ আমরা ইহার জন্য যেন সচেষ্ট থাকি । আদর্শটি এই-_ 
“তোমার যাহ] কিছু আছে, বিক্রয় করিয়। দরিদ্রগণকে এ অর্থ দান কর এবং 
আমাকে অনুসরণ কর ।* এইরূপে সকল অধিকারকে এবং আমাদের মধ্যে 
অধিকারের পরিপোষধক সবকিছুকে মিষ্পি্ট কিয়া আমর! যেন সেই জ্ঞান- 


বেদান্ত ও অধিকার ৩৪৩, 


লাভের চেষ্টা করি, যাহা সকল মানবজাতির প্রতি সাম্যবোধ আনয়ন করিবে । 
তুমি মনে কর যে, তুমি একটু বেশী মাজিত ভাষায় কথ। কও বলিয়া! পথচানী 
লোকটি অপেক্ষা তুমি উন্নততর । স্মরণ রাখিও» তুমি যখন এইন্দপ ভাঁবিতে 
থাকে? তখন তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর ন! হইয়। বরং নিজের পায়ের জন্য 
নৃতন শৃঙ্খল নির্মাণ করিতেছ। সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার যদি 
তোমাতে প্রবেশ করে, তবে তোমার সর্বনাশ অনিবার্ধ। ইহাই সর্বাপেক্ষা 
নিদারুণ বন্ধন। এশ্বর্ধয বা অন্য কোন বন্ধন মানবাত্মাকে এরূপ শৃঙ্খলিত করিতে 
পারে না। “আমি অন্যের অপেক্ষ। পবিত্রতর'__ ইহা অপেক্ষা] সর্বনাশকর 
অন্য কোন চিন্তা মানুষ করিতে পারে না। তুমি কি অর্থে পবিত্র? তোমার 
অস্তঃস্থিত ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে অবস্থিত। তুমি যদি এই তত্ব না জানিক্স। 
থাকো, তাহা হইলে তৃমি কিছুই জান নাই । পার্থক্য কি করিয়া থাকিবে ? 
সব বস্তই এক। প্রত্যেক জীবই সেই সর্ববৃহৎ “মহতো! -মহীয়ান্‌ ঈশ্বরের 
মন্দির । তুমি যদ্দি ইহ। দেখিতে পারো, তবে ভাল; যদি না পারে, তকে 
আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে তোমার এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে । 


অধিকার 
লগুনের সিসেম ক্লাবে প্রদত্ত বক্তা! । 

সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে ছুয়। একটি 
সর্বদাই এক বস্ত হইতে অপর বস্তকে পৃথক করিতেছে এবং অপরটি প্রতি 
মুহুর্তে বস্তগুলিকে সর্বদা এক সুত্রে বাধিবার চেষ্টা করিতেছে । প্রথমটি 
উত্তরোত্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ সন্ত। স্থষ্টি করিতেছে ; অন্তটি যেন সত্বাগুপিকে একটি 
গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই-সব পরিদৃশ্ঠমান পৃথকৃত্বের মধ্যে এক্যা 
ও সাম্য আনে | মনে হয়, এই ছুইটি শক্তির ক্রিয়। প্রকৃতি ও মনুঘ্যজীবনের 
প্রত্যেক বিভাগে বিছামান। বাহাজগতে ব। ভৌতিক জগতে এই দুইটি শক্তি 
অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়, আমর সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহার! ব্যক্তি- 
ভাবগুলিকে পরম্পর পৃথক করিতেছে, অন্তযগুলি হইতে স্পষ্টতর করিয়া 
তুশিতেছে $ আবার এগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়। 
অভিবক্তি ও আকৃন্তির সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে । মাশ্ধষের সামাজিক 
জীবনেও এই একই নিম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবন গড়িয়। 
ওঠার সময় হইতেই এই ছুইটি শক্তি কান্গ করিয়া আমনিতেকছে--একটি 
ভেদ স্ষ্টি করিতেছে, অপরটি এক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাতদর ক্রিয়া 
বিভিন্ন আকারে দেখ দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত হয়। কিন্তু মূল উপাদান সকলের মধোই বর্তমান। একটির 
কাজ বস্তগুলিকে পরম্পর পৃথক্‌ করা এবং অপরটির কাঙ্গ এগুলিকে এক্যবদ্ধ 
করা । একটি বর্ণ বৈষমা স্গ্টি করিতেছে, অপরটি উহা? ভাঙিতেছ্ছে ; একটি শ্রেণী 
ও অধিকার স্যঙি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে । সমগ্র বিশ্ব এই 
দুইটি শক্তির ঘন্বক্ষেত্র বলিয়! মনে হয়। এক পক্ষ বলে, যদিও এই একীকরণ- 
শক্তি বিদ্যমান, তথাপি সর্বশ“ক্ত দ্বার আমাদিগকে ইহার প্রতিরোধ করিতে 
হইবে, কারণ ইহ] মৃত্যুর দিকে লইয়া যাঁয়। পৃণ এঁক্য ও পূর্ণ বিলয় একই 
কখ1$ জগতে এই নিতক্রিয়াশীল বৈষম্য-উৎপান্দক শক্কি বখন বদ্ধ হুইয়! 
যাইবে, তখন জগৎ লোঁপ পাইবে । বেষমা ব! বৈচিত্যই ৃশ্টঘ্ান ভগতের 
কারণ 3 একীকরণ বা এঁক্য দৃশ্ধমান জগৎকে সমরূপ প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পৰিণত 


দূ চি 
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কর্ষে। -ঝানষগ্াতি অবশ্যই এইন্প অবস্থা পরিহার ক্দিতে চায়। আমর! 
আমাদের আশে-পাঁশে যে-সকগ বস্ত ও বাপার দেখি, দেগুলির ক্ষেত্রেও এই 
একই যুক্ত গুয়োগ করা হয়। জোরের সহত এরূপও বল। হয় যে, জড়দেছে এবং ' 
লামাছিক জেণী-বিভাগে সম্পূর্ণ স্তা ম্বাভাবিক স্বতা আনে এবং সমাজের 
বিলোপ সাধন করে। চিন্তা! এবং অনুভূতির ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ মতা! মননশক্কির 
অপচয় ও অবনতি ঘটায়। আ্তরাং অন্পূর্ণ সমত। পন্হার কর! বাঞ্ছনীয় । 
ইহা এক প:ক্ষব যুক্তি, গুত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে শুধু ভাষার পরিবর্তনের 
ছ্বার। ইহা প্রদশ্িত হইয়াছে; ভারতবর্ষের ভ্রাঙ্ণগণ যখন জাতিবিভগ সঙর্থন 
করিত চান, ঘখন সষাঙ্জের প্রতোকেন্স বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকার 
রক্ষা! করিতে চান, তখন কাধতঃ তাহারাও এই যুক্তির উপরই জোর দিয়। 
থাকেন। ত্রাচ্ষণগণ ব:লন, জাতিবিভাগ বিলুপ্ত হইলে সমাজ ধ্বংস হইবে 
এবং সগর্বে এই এতিহ।পলিক সত্য উপস্থাপিত করেন যে, ভারতীয় ব্রাক্মণ- 
শাপিত সমাজই সর্বাধিক দীর্ধায়ু। ম্ৃতরাৎ বেশ কিছু জোবের সহিতই 
তাহার] তাহাদের এই শক্তি প্রদর্শন করেন। কিছুট। দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিতই 
তাহার। বলেন, থে সমাজ-ব্যবস্থ।! মান্ছষকে অপেক্ষারুত অল্লায়ু করে, তাহা 
অপেক্ষ। যে-ব্যবস্থাঘ সে দীর্বতম জীবন লাভ করিতে পারে, তাহ। অবস্তই 
শ্রেয় । 

পক্ষান্থবরে সকল সময়েই একোর সমর্থক একদল লোক দেখিতে পাওয়া! 
ম্বা়। উপনিষদ, বুদ্ধ, গ্রীতই এবং অঅন্যান্ত মহাল্‌ ধর্শপ্রচারকদেনর যুগ হইতে 
আশরভ্ত করিয়া আমাদের বর্তমান কাল পরন্ত নূতন রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষায়, 
ধএষং নিপীড়িত পদদলিত ও অধিকার-বঞ্চিতদের দাবিতে এই এক্য ও সমত্ণর 
বাণীই বিঘো্ষত হইতেছে। কিন্তু মানবপ্রকূতি আত্মপ্রকাশ করিবেই। 
খাছাদের ব্যক্তিগত সুবিধা আছে, তাহার] উহা রাখিতে চান, এবং ইহা 
প্রক্ষে কোন যুক্তি পাইলে এ যুক্ত যতই অদ্ভুত ও একদেশদশী হউক ন। কেন, 
হা জাকড়াইয়! ধরিয়। খাকেন। এই মন্থবা উভয় পক্ষেই গ্রযোজা। 

দর্শনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আর একটি কপ ধারণ করে। বৌগ্ধগণ বলেন, 
পরিদৃষ্ঠমান ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য-স্বাপনকান্ী কোন-কিছুর সন্ধান 
কক্সার প্রত্মোজন নাইঃ এই আগত্প্রপক লইয়াই আমাদের সন্ধষ্ট খাক। উচিভ। 
ঠঘচিত্য যতই ছঃখজনক ও ছুর্বল বলিঘ। মনে হউক না! কেন, ইহাই ক্দীবনের 


৩৪৬ ক্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সারবন্ত, ইহার চেয়ে বেশী আমরা কিছু পাইতে পারি না। বৈদাস্তিক 
বলেন, একমাত্র একত্বই বর্তমান রহিয়াছে । বৈচিত্র্য শুধু বহিবিষয়ক, ক্ষণন্থাক্মী 
" এবং আপাতপ্রতীয়মান। বৈদাস্তক বলেন, “বচিত্র্যের দিকে তাঁকাইও না। 
একত্বের নিকট ফিরিয়া! যাও ।, বৌদ্ধ বলেন, “এক্য পরিহার কর, ইছ। 
একটি ভ্রম। বচিত্র্যের দিকে যাও ।” ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মতের এই 
পার্থক্য আমাদের বর্তমান কাল পর্যস্ত চলিয়া আসিতেছে, কারণ প্রকুতপক্ষে 
দার্শনিক তত্বের সংখ্য। খুবই অল্প । দর্শন ও দার্শনিক ভাবধারা, ধর্ম ও ধর্মবিষয়ক 
জ্ঞান পাচ হাজার বৎসর পূর্বে চূড়াস্ত পরিণতি লাভ করিয়াছিল ১ আমর! 
বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার সত্যসমূহের পুনরাবৃতি করিতেছি মাত্র ; কখন 
অভিনব উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সম্দ্ধ করিতেছি । স্তর 
দেখা! যাইতেছে, আজ পর্যস্ত একই সংগ্রাম চলিতেছে । এক পক্ষ চান__ 
আমরা জগত্প্রপঞ্চ ও উহার এই-সব বিভিন্ন বৈচিত্রাকে আকড়াইয়। 
থাকি; প্রভূত যুক্তি দ্বার তাহার। দেখাইয়া থাকেন, টৈচিত্র্য থাকিবেই, 
উহ বন্ধ হইয়! গেলে সব কিছুই লুপ্ত হইবে । জীবন বলিতে আমরা ষাহা' 
বুঝি, তাহা পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য দ্বারাই সংঘটিত হয়। অপর পক্ষ আবার 
নিঃসক্কোচে একত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

নীতিশাস্ে ও আচরণের ক্ষেত্রে কিন্ত আমরা এক প্রচণ্ড পার্থক্য 
লক্ষ্য করিয়া থাকি । সম্ভবতঃ নীতিশাক্্ একমাঁজ বিজ্ঞান, যাহ! এই 
হন্ব হুইতে দৃঢ়তার সহিত দূরে রহিয়াছে ; কেন-না এঁক্যই ষথার্থ নীতি, 
প্রেমই ইহার ভিত্তি। ইছা তো বৈচিত্র্যের দিকে, পরিবর্তনের দিকে 
তাকাইবে না। নৈতিক চার একমাত্র লক্ষ্য এই এক্য, এই সমতা । 
বর্তমান কাল পধস্ত মানবজাতি ঘষে মহত্বম নৈতিক নিয়মাবলী আবিষ্কার 
করিয়াছে, এগুলির কোন পরিবর্তন নাই; একটু অপেক্ষা করিয়া পরিবর্তনের 
দিকে তাকাইবার তাহাদের সময় নাই। এই নৈতিক নিক্পমগুলির একটি 
উদ্দেশ্য-__এ একত্ব বা সাম্যের বোধ স্থগম করা। ভারতীয় মন- বৈদাস্তিক 
মনকেই আমি ভারতীম্ন মন মনে করি-__-অধিকতর বিশঙ্লেষণপ্রবণ বলিয়। 
ইহার সকল বিশ্লেষণের ফলম্বন্পপ এই এঁক্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সব 
কিছুকেই এই একমাত্র এক্যের ধারণার উপর স্থাপন করিতে চাহিয়াছে। 
কিন্ত আমর। দেখিয়াছি, এই একই দেশে অন্ত মতবাদীরা--যেমন বৌদ্ধগণ 
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কোথাও এঁ একা দেখিতে পান নাই। তাহাদের নিকট সকল সত্য কতকগুলি 
বৈচিত্র্যের সমস্টিমাঁআ ; একটি বস্তর সঙ্গে অন্য বস্তর কোনই সম্পর্ক নাই । 

অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলারের কোন এক পুস্তকে বণিত একটি গল্পের কথা 
আমার মনে পড়িতেছে। ইহা! একটি গ্রীক গল্প- কিভাবে একজন ব্রাহ্মণ 
এথেন্সে সক্রেটিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ব্রাক্ষণ জিজ্ঞাস করিলেন, 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? সক্রেটিস উত্তর দিলেন, “মাচছ্ষকে জানাই সকল জ্ঞানের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । ব্রাহ্মণ বলিলেন, “কিন্তু ঈশ্বরকে না জানিয়! আপনি 
মাছষকে কিভাবে জানিতে পারেন? এক পক্ষ-__অর্থাৎ বর্তমান ইওরোপের 
প্রতিনিধি গ্রীক পক্ষ মানুষকে জানার উপর জোর দিল। পৃথিবীর প্রাচীন 
ধর্মসমূহের প্রতিনিধি, প্রধানতঃ ভারতীয় পক্ষ ঈশ্বরকে জানার উপর জোর 
দিয়াছে । এক পক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, অপর পক্ষ ঈশ্বরের 
মধ্যে প্রকৃতিকে দর্শন করে। বর্তমানে হয়তো! এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
দূরে থাকিয়] সমগ্র সমস্যার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিবার অধিকার 
আমাদিগকে দেওয়! হইয়াছে । ইহা সত্য যে, বৈচিত্র আছে 3 এবং 
জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্ধ। ইহাঁও সত্য যে, এই বৈচিত্রের ভিতর 
দিয়া এক্য অনুভব করিতে হইবে । ইহ] সত্য যে, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করা যায় । আবার ইহ1ও সত্য যে, ঈশ্বরের মধ্যে প্রকৃতি উপলব্ধি 
করা যায় । মাহ্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং মানুষকে জানিয়াই আমরা 
ঈশ্বরকে জানিতে পারি । আবার ইহাঁও সত্য যে, ঈশ্বরের জ্ঞানই শ্রেষ্ট 
জান, এবং ঈশ্বরকে জানিয়াই আমর মাজষকে জানিতে পারি । এই ছুইটি 
উক্তি আঁপাঁতবিরোধী বলিয্র! প্রতীয়মান হইলেও মনুস্ত-প্রকৃতির পক্ষে 
আবশ্তক | সমগ্র বিশ্ব--বৈচিত্র্ের মধ্যে এক্যের এবং এঁক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের 
ক্রীড়াক্ষেত্র ; সমগ্র জগৎ___সাম্য ও বৈষম্যের খেলা ; সমগ্র বিশ্ব-_অসীমের 
মধ্যে সসীমের ক্রীড়াভূমি। একটিকে গ্রহণ ন। করিয়া আমরা অপরটিকে 
গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু আমর] ইহাদের ছইটিকে একই অনুভূতির__ 
একই প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি ব্যাপার সর্বদ। 
এইভাবেই চলিবে । 

আমাদের আরও বিশেষ উদ্দেশ্ট- ধর্মের বিষয় (নীতির নয় ) বলিতে গেলে 
বলিতে হয়, যতর্দিন পরধস্ত স্হিতে প্রাণের ক্রিয়া চলিবে, ততদিন সর্বপ্রকার 


৩৪৮. ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভেদ ও পার্থক্যের বিলয় এবং ফলন্বরূপ এক নিক্ষিয় সমাবস্থা! অসম্ভব । এইব্প 
অবস্থা বাঞ্চনীয়ও নয়। আবার এই সত্যের আর একটি দিকৃও আছে, অর্থাৎ 
এই এঁক্য তো পূর্ব হইতেই বর্তমাঁন রহিয়াছে । অদ্ভুত দাবি এই-_-এই এক্য 
স্থাপন করিতে হইবে না, ইহা! তে। পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । এই এক্য ছাড়া 
বৈচিত্র্য তোমরা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিতে না। ঈশ্বর স্যষ্টি করিতে 
হইবে না, ঈশ্বর তে? পূর্ব হইতেই আছেন। সকল ধর্মই এই দাবি করিয়া 
আপিতেছেন। যখনই কেহ সাস্তকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখনই তিনি 
অনন্থকেও উপলব্ধি করিয়াছেন। কেহ কেহ সাস্তের উপর জোর দিয়! ঘোষণা 
করিলেন, "আমবা বহির্ভগতে সাস্তকেই উপলব্ধি কণরয়াছি।* কেহ কেহ 
অনস্তের উপর জোর দিয়া বলিলেন, আমরা কেবল অনস্তকই উপলব্ধি 
করিয়াছি । কিন্তু আমর] জানি একটি ছাড়। অন্যটি উপলব্ধি করিতে 
পারি না ইহ যুক্তির দিক্‌ দিয়া অপরিহার্য । সুতরাং দাবি কর! হইতেছে-_ 
এই সমতা, এই একা, এই পূর্ণতা যে-কোন নামেই ইহ'কে অভিহিত 
করি না কেন_ হ্ষ্ট হইতে পারে না, ইহ1 তো পূর্ব হইতেই বর্তমান এবং 
এখনও রহিয়াছে । আমাদের কেবল ইহা বুকিতে হুইবে এবং উপলব্ধি 
করিতে হইবে । আমরা ইহা জানি বা না জনি, পরিক্ষার ভাষায় প্রকাশ 
করিতে পারি বা না পারি, এই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়ান্ছভূতির শক্তি ও 
ত্বচ্ছত। লাভ করুক ব। না করুক, ইহা বর্তমান রহিয়াছেই । আমাদের 
মনের যুক্তিনঙ্গত প্রয়োজনের তাগিদেই আমর] ত্বীকার করিতে বাধা যে, 
এই এঁক্য বর্তমান রহিয়াছে, তাহা না হইলে মসীমের উপলন্ধি সম্ভব হইত 
না।. আশি “দ্রব্য ও “গুণের পুরাতন ধারণার কথা বলিতেছি না, আমি 
একত্বের কথাই বলিতেছি। এই-সব জাগতিক টবচিত্র্যের মধ্যে যখনই 
আমর] “তুমি” ও “আমি” পৃথক্‌-_-এই উপলব্ধি করিতেছি, তখনই “তোমার ও 
“আমার' অভিন্রতার উপলব্ধিও ম্বত্ই আমাদের মনে আলিতেছে। এই 
এক্যবোধ ছাড়া জ্ঞান কখনও সম্ভব হইত না। সমতার ধারণা ব্যতীত 
অন্কভূতি বা জ্ঞান কিছুই সম্ভব হইত না। হুতরাং উভয় ধারণাই পাশাপাশি 
চঙ্সিতেছে। 

ক্থতরাং অবস্থার পূর্ণ সমতা নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হইলে তাহ! 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমরা যতই চেষ্টা] করি না কেন, সকল মাহুষ 


অধিকার ৩৪৯ 


একরূপ হউক--ইহা কখনই সম্ভব হুইবে না। মানুষ পরস্পর পৃথক হুইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে। কেহ কেহ অন্য লোকের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী, 
কেহ কেহ ম্বভাবতই ক্ষমতাসম্পন্ন হইব, আবার কেহ কেহ এইরূপ 
হইবে না। কেহ কেহ সর্বাঙগহ্ন্দর হইবে, কেহ কেন হইবে না। আমরা 
কখনও এই পার্থক্য বন্ধ করিতে পারিনা । আবার বিভিন্র আচার্ষ-ঘে(বিত 
এই-সকল' আশ্চর্য নীতিবাক্য আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়ঃ এইরুপে মুনি 
সর্বজ্জ সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া! আত্মা দ্বার] আত্মাকে 
হিংসা করেন না এবং সেইহেতু তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। খাহাদের মন 
সর্বভূতম্থ ব্রক্গে নিশ্চল, ইহজীবনেই তীাহাঁর। জন্ম-মৃত্যু জয় করিয়াছেন » কারণ 
ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদশী । অতএব তাহারা ব্রহ্ণেই অবঙ্থিত। ইহাই যে ধথার্থ 
ভাব, তাহ আমর] অস্ব'কাঁর করিতে পারি না; তথাপি আবার মুশকিল এই 
যে, বিভিন্ন বস্তর আরুতি ও অবস্থানগত সমত1 কখনও লাভ করা যায় না। 
কিস্ত অধিকর-বিলোপ আমর? নিশ্চয়ই ঘট।ইতে পারি। সমগ্র জগতের 
সম্মধে ইহাই ঘথার্থ কাজ। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের লীমাজিক 
জীবনে ইহাই একমাত্র সংগ্রাম । এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক 
অপেক্ষা স্বভাবতই বেশী বুদ্ধিমান্- ইহা আমাদ্র সমস্কা নয় $ আমাদের 
সমন্া হইল এই যে, বুদ্ধির আধিক্যের স্থঘোগ লইয়া এই শ্রেণীর লোক অল্পবুদ্ধি 
লোকদের নিকট হইতে তাহাদের দৈহিক ন্ুখন্বাচ্ছন্দাও কাড়িয়া লইবে 
কিনা। এই বৈষম্যকে ধ্বংল করিলার জন্তই সংগ্রাম । কেহ কেহ অন্যান্য 
অপেক্ষা অধকতর দৈহিক বলশালী হইবে এবং এরূপে স্বভাবতই ছুর্বল লোক- 
দিগরে দমন বা পরাঙ্ুয় করিতে সমর্থ হইবে-_ ইহা তে হ্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, 
কিন্ত এই শারীরিক শক্তির জন্য তাহার! ভরীবনের যাহা কিছু হুখন্বাচ্ছন্দ্য লাভ 
করা যায়, তাহাই নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবে-_-এই প্রকার অধিকার- বোধ 
তে। নীতিপম্মত নয় এবং ইহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আদিতেছে। একদল 
লোক হ্বভাঁবলিদ্ধ প্রবশতাবশতঃ আন্যের অপেক্ষা বেশী ধনলঞ্চয় করিতে 
পাঁতিবে-__ইহা তো] শ্বাভাবিক। কিন্তু ধনসঞয়ের এই সামর্থা-হেতু তাহার! 
অসমর্থ ব্যক্তিদের উতপীড়ন এবং নিষ্রভাবে পদদশিত করিবে- ইহা তো? 
নীতিসম্মত নয়; এই অধিকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। 
অন্তরকে বঞ্চিত করিয়া নিজে স্থবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদদ এবং 


৩৫৩ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যুগধুগাস্ত ধরিয়া নীতিধর্মের লক্ষ্য এই অধিকারবাঁদকে ধ্বংস করা৷ বৈচিত্র্যকে 
নষ্ট না করিয়া সাম্য ও এক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ। 

এই-সকল বৈচিত্র্য, পার্থক্য অনস্তকাঁল বিরাজ করুক। এই বৈচিত্র্য 
জীবনের অপরিহারধ সারবস্ত ॥ এভাবেই আমরা অনস্তকাঁল থেল! করিব। 
তুমি হইবে ধনী এবং আমি হুইব দরিদ্র; তুমি হইবে বলবান্‌ এবং আমি 
হইব দুর্বল ? তুমি হইবে বিদ্বান এবং আমি হইব মুর্খ 5 তুমি হইবে অত্যন্ত 
আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন, আমি হইব অল্প অধ্যাত্সপ্রবণ। তাহাতে কি আসে 
যায়? আমাদিগকে এরপই থাকিতে দাও, কিন্তু তুমি আঁম! অপেক্ষা শারীরিক 
ও মানসিক শক্তিতে অধিকতর বলবান্‌ বলিয়া আমা অপেক্ষা বেশী 
অধিকার ভোগ করিবে, ইহা হইতে পারে না; আমা অপেক্ষা তোমার 
ধনৈশ্বর্য বেশী আছে বলিয়া তুমি আম। অপেক্ষা বড় বিবেচিত হইবে, ইহাঁও 
হইতে পারে না, কারণ অবস্থার পার্থক্য সত্বেও আমাদের ভিতরে সেই একই 
সমতা বর্তমান । | 

বাহজগতে পার্থক্যের বিনাশ এবং সমতার প্রতিষ্ঠা_কখনই টেতিক 
আচরণের আদর্শ নয়, এবং কখনও হইবে না। ইহা অসম্ভব, ইহা মৃত্যু ও 
ধ্বংসের কারণ হুইবে। যথার্থ নৈতিক আদর্শ--এই-সকল বৈচিত্র্য সত্বেও 
অন্তমিহিত এক্যকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার বিভীষিক। সহ্েও অন্তর্ধামী 
ঈশ্বরকে স্বীকার করা, সর্বপ্রকার আপাত-হুর্বলতা সত্বেও সেই অনস্ত শক্তিকে 
প্রত্যেকের নিজন্ব সম্পত্তি বলিয়া শ্বীকাঁর করা এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ বাহা 
প্রতিভাঁদ সত্বেও আত্মার অনস্ত অসীম শুদ্ধন্বূপতা ্বীকাঁর করা । এই তত্ব 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে । কেবল একট দিক গ্রহণ করিলে, 
সমগ্র তত্বের একাঁংশমাত্র শ্বীকাঁর করিলে উহ] বিপজ্জনকই হইবে এবং কলহের 
পথ প্রশস্ত করিবে । সমগ্র তত্বটি আমাদিগকে ষথাঁষথ গ্রহণ করিতে হুইবে 
এবং ইহাকে ভিত্তিম্বব্ূপ গ্রহণ করিয়। ব্যগ্টিগত ও সমহিগত-ভাবে আমাদের 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে । 


হিন্দু দার্শনিক চিন্তার বিভিন্ন স্তর 


যে-শ্রেণীর ধর্মচিস্তার উন্মেষ সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-_ আমি 
অবশ্থ দ্বীরতির যোগ্য ধর্মচিস্তার কথাই বলিতেছি, যে-সকল নিয়স্তরের চিন্তা 
“ধর্স' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য, আমি সেগুলির কথা বলিতেছি নাঁ_-এঁ উচ্চতর 
চিস্তারাশির মধ্যে ভগবৎ-প্রেরণা, শাস্ত্রের অলৌকিকতা৷ ইত্যাদি ভাঁব 
স্বীকৃত হয়। ইঈশ্বরবিশ্বাস হইতেই আদিম ধর্মচিন্তাসমূহ আরস্ত হয়। 
'এই বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি $ ইহার শ্বষ্টা নিশ্চয়ই কেহ আছেন । জগতে 
যাহা কিছু আছে, সবই তাহার স্থষ্টি। এই ধারণার সহিত পরবর্তী স্তরের " 
চিন্তাধারায় আত্মার ধারণ। সম্মিলিত হইয়াছে । আমাদের এই দেহ চক্ষের 
সম্মুখে বিদ্যমান ১ ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা দেহ নয়। ধর্মের 
আদিম অবস্থা সহ্ছদ্ধে আমর! যতটুকু জানি, তাহার মধ্যে এইটুকুই প্রাচীনতম । 
ভারতেও এমন অনেকে ছিলেন, ধাহার। এই চিস্তাধারার অনুসরণ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু ইহা অত্যল্লকালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হুইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্ম- 
চিন্তাসমূহ এক অনন্যসাধারণ স্থান হইতে যাত্রা আরম্ত করিয়াছিল। তাই 
বর্তমান কালে একমাত্র অতি স্ক্্ বিশ্লেষণ বিচার ও অন্থমান-সহায়ে 
আমরা কখন কখন বুঝিতে সমর্থ হই ষে, এইবূপ এক স্তর ভারতীয় 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিছ্যমান ছিল। সহজবোধ্য যে স্তরে আমরা ভারতীয় 
ধর্মচিন্তার পরিচয় লাভ করি, উহা কিন্ত পরবর্তী স্তর, প্রথম স্তর নয়। অতি 
আদিম স্তরে সৃষ্টির ধারণ? বড়ই অভিনব। তখন এই ধারণ] ছিল যে, সমগ্র 
বিশ্ব শৃন্তাবস্থা হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় স্ষ্ট হইয়াছে) একসময় এই বিশ্বের কিছুই 
ছিল না এবং সেই সম্পূর্ণ অভাঁব হইতে' ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরবর্তী 
স্তরে অমরা দেখি, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয্প উঠিয়্াছে--অভাব হইতে 
কিন্ধূপে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে ? বেদাস্তের প্রথম পদ্ক্ষেপেই এই প্রশ্ন 
উতিক্লাছে। এই বিশ্বের মধ্যে দি কোঁন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে 
ইহা নিশ্চয়ই কোন ভাববস্ত হইতে উদগত হইয়াছে, কারণ ইহা অতি 
সহজেই অনুভূত হয় যে, অভাব হইতে কোথাও কোন ভ"ববস্তর উৎপত্তি হয় 
না। মানব হাতে-নাতে যাহা কিছু গড়ে, তাহাই উপাদান-সাপেক্ষ। কোন 
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গৃহ নিষ্সিত থাকিলে তাহার উপাদান পূর্ব হইতেই ছিল; কোন নৌকা! 
থাঁকিলে- তাহারও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল; ঘর্দ কোন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া 
থাকে, তাহ1রও উপাদান পূর্ব হইতে ছিল। যাহা কিছু কার্ধবস্ত, তাহ! 
এইভাবেই উৎপন্ন হয়। অতএব অভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে--এই 
প্রথম ধারণাটি স্বভাবতই বজিত হইল এবং এই বিশ্ব যে মুল উপাদান হইতে 
সুষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইল। বস্ততঃ সমগ্র ধর্মচিন্তার 
ইতিহাস এই উপাদানের অন্ুপন্ধানেই পধবমিত। 

কোন্‌ বস্ত হইতে এই-সকল উৎপন্ন হইয়াছে? এই স্থির নিমিত্ত 
কারণ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ব ছাড়াও, ভগবানের বিশ্বহ্টি-বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইল-_-“কি সেই উপাদান, যাহা হইতে তিনি কি 
করিলেন? সকল দর্শনমত ঘেন এই একটি প্রশ্নের সমাধানেই ব্যাপৃত। 
ইহার একটি সমাধান হইল এই যে প্রকৃতি, ঈশ্বর এবং আত্মা এই তিনটিই 
শাশ্বত সনাতন সত্তা, যেন তিনটি সমান্তরাল রেখ! অনস্তকাঁল ধরিয়! 
পাশাপাশি চলিতেছে 3 এই-সকল দার্শনিকের মতে এই তিনটির মধ্যে প্রকৃতি 
ও আত্মার অস্ভিত্ব পরক্তস্ত্র, কিন্ক ভগবানের সত্ত। হ্বতন্ত্র। প্রত্যেক দ্রব্যকনিকা? 
যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তেমনি প্রত্যেক আত্মা ও তাহার ইচ্ছাধীন । ধর্মচিন্ত] 
সম্পর্কে অন্তান্ত শ্তরের আলোচনার পূর্বে আমরা আত্মার ধারণ] সম্পর্কে 
আলোচন। করিব এবং দেখিব যে, সকল পাশ্চাত্য দর্শনমতের সহিত বৈদাস্তিক 
দর্শনের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে । বেদাস্তবাদীর! সকঙ্গেই একটি 
সাধারণ মনোবিজ্ঞান মানিয়া চলেন । দার্শনিক মতবাদ যাহার ঘাহাই হউক 
না কেন, ভারতের যাবতীয় মনোবিজ্ঞান একই প্রকার, উহ প্রাচীন সাংখ্য 
মনন্তত্বের অন্থবরূপ। এই মনন্তত্ব অস্থায়ী প্রত্যক্ষান্ছভূতির ধাবা এই : বাহ 
ইন্দ্রি়গোলকের উপর বিষয়গুলি হইতে যে কম্পন প্রথমে সংক্রামিত হয়, 
তাহ] বাহিরের ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ভিতরের ইন্দ্রিয়সমূহে সঞ্চারিত হয়ঃ 
অস্তরিজ্্ি হইতে উহা] মনে এবং মন হইতে বৃদ্ধিতে প্রেরিত হয়? বুদ্ধি 
হইতে উহা? এমন এক সত্ার নিকট উপস্থিত হয়, ধাহা এক এবং ঘাহাঁকে 
তাহারা 'আয্ম+ নামে অভিহিত করিয়া! থাকেন। আধূর্নক শারীরবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে অসিলে আমর] দেখিতে পাই ষে, উক্ত বিজ্ঞান বিভন্ল সংবেদনের 
কেন্্রস্থলগুলি আবিষ্কার কন্িয়াছে। প্রথমতঃ ইহ] নিয়ম্তরের কেন্দ্রগুলির 
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সন্ধান পাইয়ছে, তছুপরি উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলির অবস্থান আবিফার করিস্সাছে 
এই উভয় জাতীয় কেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শনের অস্তরিক্ড্িয় এবং মনের অন্থর্ূপ 
বলা যাইতে পারে $ কিন্তু এই-সকল বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে, এইরূপ কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র শারীরবিজ্ঞানে অধবিদ্কৃত হয় নাই । 
স্থতরাঁং এঁ-দকল বিভিন্ন কেন্দ্রের এক্য কোথায়, তাহ। শারীরবিজ্ঞ/ন আমাদের 
বলিতে পারে না। এই-সকল কেন্দ্রের এক্য কোথায় সংস্ববাপিত ? মস্তিষ্ষস্থ 
কেন্দ্রগুলি পরম্পর-বিচ্ছিন্ন, এবং সকল কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে-_ এরুপ 
কোন কেন্দ্র সেখানে নাই। স্বথতরাং ভারতীয্স মনন্তব্ব যতটু£ তথ্য আবিষ্কার 
করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি কর1 চলে না। আমাদের এমন একটি 
এক্যস্থান চাই, ঘাঁহার উপর সংবেদনগুলি প্রতিফলিত হইবে, এবং যাহা একটি 
পূর্ণ অক্কভব গড়িক্সা তুলিবে। যতক্ষণ ন। সেই বগটিকে স্বীকার করি, ততক্ষণ 
পর্যস্ত নিজের সম্পর্কে বা কোন চিত্র বা অন্ত কোন কিছু সম্পর্কে আমর! 
কোন এক্যবন্ধ ধারণা করিতে পারি না। যদি এই এঁক্যহুলটি না থাকে, 
তাহা! হইলে আমর] হয়তে। কেবল দেখিব, তাহার কিছুক্ষণ পরে হয়তে। 
নিঃশ্বাস গ্রহণ করিব, তারপর শুনিব, ইত্যাদি । ফলে যখন কাহারও কথ। 
শুনিব, তখন তাহাকে আদৌ দেখিতে প্াইব না, কারণ সংবেদনের কেন্দ্রগুলি 
পরুম্পর-বিচ্ছিন্ন ৷ 

আমাদের এই শরীর জড়বন্ত নামে পরিচিত কতকগুলি কণিকার সমস্ত 
মাত্র। ইহা অনুভ্ভূতিহীন ও অচেতন। টবদাস্তিকগণ যাহাকে সুন্স্“রীর 
বলেন, 'উহাও এঁরূপ। তাহাদের মতে এই হুক্জ্রদেহটি স্বচ্ছ হইলেও জড়, 
ইহ1 অতি ক্ষুত্র কণিকাহ্বারা গঠিত ; এই কণিকাগুলি এত সুস্ম যে, অনুবীক্ষণ 
যন্ত্রহায়ে সেগুলি দেখা যায় না। এই দেহ কোন্‌ প্রয়োজনে লাগে? 
ইহা অতি সুক্সশক্তির আঁধার । এই স্ুলদেহ যেমন স্থুলশক্তির আধার, 
হক্দেহও তেমন সেই-সকল সুস্মশক্তির আধার, ঘাহাকে আমর বিভিন্ন 
বৃত্তির আকারে উদ্দিত চিস্তা নামে অভিহিত করি । প্রথমে পাই স্থুলশক্তিসহ 
স্থল জড়ের সমষ্টি মানবদেহ । আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পরে না। 
শক্তি নিজের অবস্থানের জন্ত জড়বস্তর মুখাপেক্ষী । কাজেই স্থুলত্তর শক্তি 
আমাদের এই দেহ-অবলম্বনে কার্ধ করে এবং এই শক্তিগুলিই আবার 
সগ্মাকার ধারণ করে। ঘে শক্তি স্থুলাকারে কার্ধ কগিতেছে, তাহাই আবার 


৩২৩ 


৩৫৪ ' শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্ছম্দজাকার কাধের আকর হয় এবং চিস্তার আকারে পরিণত হয়। তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই; তাহার] একই শক্তির শুধু স্থুল ও 
সুগম বিকাশ । স্থুলশরীর এবং স্ুক্মশরীরের মধ্যেও কোন বাস্তব ভেদ 
নাই। ুস্মদেহও জড়বস্ত দ্বারা গঠিত, যদিও এই জড়পদার্থগুলি অতি সুস্স্স। 
আর এই স্ুলদেহ যেমন স্ুুলশক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র, তেমনি এই সুশ্মদেহও 
স্থপ্শক্তির ক্রিয়ার যন্ত্র। কোথ1 হইতে এই-সকল শক্তি আসে ? বেদীস্ত- 
দর্শনের মতে প্রকৃতিতে ছুইটি বস্ত আছে, একটিকে তাঁহার “আকাশ? বলেন , 
উহাই উপাদান পদার্থ এবং উহা অতি সুক্ম। অপরটিকে তাহার বলেন 
প্রাণ, উহাই হইল শক্তি। যাহ! কিছু আপনার! বামু মাটি বা অন্ত 
কোন পদার্থরূপে দেখেন, স্পর্শ করেন অথবা শুনেন, সেসবই জড়বন্ত ; 
সবই আকাশ হইতে উৎপন্ন । এগুলি প্রাণের ক্রিয়ার ফলে পরিবতিত হুইয়। 
ক্রমশই স্ুক্ম হইতে স্ুক্মতর অথবা স্থল হইতে স্থুলতর হইয়! থাকে । 
আকাশের হ্যায় প্রাণও সর্বব্যাপী এবং সর্বাঙ্গশ্থাত। আকাশকে যদি জলের 
সহিত তুলনা কর] যায়, তবে বিশ্বের অন্যান্য পদার্থদকলকে জল হইতে উৎপনু 
এবং জলের উপর ভাসমান তুষারখণ্ড বলা চলে। যে শক্তি আকাশকে এই 
বিবিধ আকারে পরিবতিত্ করে, তাহাই হইল প্রাণ। পেশী চালনা, হাঁটা, 
বসা, কথ। বল ইত্যাদ্দিকূপে স্ুুলস্তরে প্রাণের বিকাশের জন্ত আকাশ হইতে 
এই স্থুলদেহরূপ যন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে । এ একই প্রাণের সুক্মতর আকারে 
চিস্তারূপে বিকাশের জন্য পূর্বোক্ত শুস্মদেহটিও আকাশ অর্থাৎ আকাশের 
অতি সুক্ষ অবস্থা হইতে গঠিত হইয়াছে । সুতরাং সর্ধাগ্রে আছে এই স্থুল- 
দহ, তাহার ভর্ধবে আছে এই স্ুক্মদদেহ। তাহারও উর্ধে আছে জীব 
ব। প্রকৃত মানুষ! নখগুলি ঘেমষন আমাদের দেহের অংশ হইলেও 
এগুপিকে বার বার কাটিয়া ফেল। চলে, স্থুলদেহছ এবং স্ুশ্সদেহের সম্বন্ধ 
তদন্রূপ | ইহা ঠিক নয়. ষে, মানবের ছুইটি দেহ আঁছে--একটি সুক্ত্ম এব, 
'অপরটি স্থুল। প্ররুতপক্ষে একটি মাত্র দেহই আছে, তবে যে অংশ দীর্ঘস্থায়ী, 
'তাহাঁকে হক্সশরীর, এবং যাঁহ। ত্রতবিনাশী, তাহাকে স্ুল বলে। যেমন 
আমি এই নখগুলি যতবার ইচ্ছা কাঁটিয়! ফেলিতে পাপ্ি, সেইব্ূপ লক্ষ লক্ষ বার 
আমি এই স্থুলশরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত তবু সুক্্শরীরটি থাঁকিয় 
'ঘায়। .€ঘতবাদীন্বের মতে এই জীব বা প্রকৃত মানব অত্যন্ত সু্ম | '' 
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এ পর্যন্ত আমর] দেখিক্লাছি, মানুষ বলিতে এমন একটি ব্যক্তিকে বুঝায়, 
যাহ।র প্রথমতঃ আছে একটি অনস্ত ধ্বংসনীল স্থুলদেহ, তারপর আশছে একটি 
বনুধুগস্থাক্ী স্স্মদেহ, সর্বোপর্রি আছে একটি জীবাত্ম। । বেদাস্তের মতে 
এই জীবাত্সা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য । প্রতিও নিত্য, কিন্ত পরিণামী নিত্য । 
প্রৃতির যাহা! উপাদান--অর্থাৎ প্রাণ এবং আকাশ-তাহাও নিত্য ; কিন্ত 
তাহার। অনস্তকাঁল ধনিয়! বিভিন্ন রূপে পরিবতিত হইতেছে । জীব আকাশ 
কিম্বা প্রাণের ছ্বার। নিমিত নয়) ইহ1 জড়সস্ভৃত নয় বলিয়া! নিত্য । ইহা! 
প্রাণ ও আকাশের কোন গ্রকার মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় নাই। 
যাহ! যৌগিক পদার্থ নয়, তাহা কোন দিনই ধ্বংস হইবে না। কারণ 
ধ্বংসের অর্থ হইল কারণে প্রত্যাবর্তন । স্থুলদ্দেহ আকাশ এবং প্রাণের 
মিলনে গঠিত $ অতএব ইহু।র ধবংন অনিবার্ধ । কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ; 
কাজেই তাহার কখনও ধ্বংস নাই । এই একই কারণে ইহ! কখনও জন্মে 
নাই। কোন অযষৌগিক পদার্থেরই জন্ম হইতে পাবে না। এই একই 
যুক্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য । একমাত্র যৌগিক পদার্থেরই জন্ম সম্ভব। লক্ষ 
লক্ষ আত্মাসহ এই প্রকৃতি সম্পূর্ণক্ধপে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন । ঈশ্বর সর্বব্যাপী, 
সর্বজ্ঞ, নিরাকার এবং তিনি প্রকৃতির সহায়ে দিবারাত্রি সকল সময় কাধ 
করিতেছেন । ইহার সবটুকুই তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন । তিনি বিশ্বের চিরস্তন 
অধিপতি । ইহাই হুইল দ্বৈতবাদীর্দের মত। এখন প্রশ্ন এই--ঈশ্বরই যদি 
বিশ্বের নিয়স্তা হন, তবে কেন তিনি এই পাপময় বিশ্ব স্যপ্টি করিলেন, কেন 
আমর] এত ছু:খকষ পাইব? €েতবাদীদের মতে £ ইহাতে ঈশ্বরের কোন 
দোষ নাই। নিজেদের দোষেই আমর]! কষ্ট পাই। যেমন কর্ম, তেমনি 
ফল। তিনি মাঙ্গঘকে সাজ দিবার জন্য কোন কিছুই করেন নাই । মানুষ 
দরিদ্র বা অন্ধ হুইয়! বা অন্য কোন ছুরবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার 
কারণ কি? এবপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই কিছু করিয়াছে। 
জীব অনন্তকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কখনও স্যষ্ট হয় নাই। 
আর এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কত কিছু করিয়াছে । যাহা কিছু আমর। 
করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ভাল কাজ 
ঈরিলে আমর স্থখী হই, আর মন্দ কাজ করিলে ছুংখ পাই। উর্ূপেই জীব 
ঠংখকষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং নানারূপ কার্ধও করিতে থকে । 
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মৃত্যুর পর কি হয়? এই-সকল বেদাস্ত-সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত সকলেই 
স্বীকার করেন, জীব স্বব্ধপতঃ পবিত্র । কিন্তু তাহার] বলেন ষে, অজ্ঞান 
জীবের শ্বব্ধূপ আবুত করিয়া! রাখে । পাপকর্ম করিলে যেমন মে অজ্ঞানের 
দ্বারা আবৃত হয়, পুণ্যকর্মের ফলে তেমনই আবার তাহার হ্বব্ূপ-চেতন। 
জাগরিত হয়। জীব একদিকে যেন নিত্য, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ । 
প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ । 

ষখন পুণ্যকর্মের দ্বারা তাহার সমস্ত পাঁপকর্মের বিলোপ হয়, তখন জীব 
পুনবার বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ হইয়া সে “দেবধান” নামে কথিত পথে উর্ধে 
গমন করে । তখন ইহার বাগিশ্রিয় মনে প্রবেশ করে। শব্দের সহায়ত৷ 
ব্যতীত কেহ চিন্তা করিতে পারে ন1! চিন্তা থাকিলে শবও অবশ্যই থাকিবে । 
শব্দ যেমন মনে প্রবেশ করে, মনও তেমনি প্রাণে এবং প্রাণ জীবে বিলীন হয় । 
তখন জীব এই শরীর হইতে ভ্রত বহির্গত হয়, এবং স্ূর্যলোকে গমন করে । 
এই বিশ্বজগতৎ মগুলাকারে সভ্জিত। এই পৃথিবীকে বলে ভূমগ্ল, 
যেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি দেখ! যায় । তাহার ভরবে হর্লোক অবস্থিত ; 
তাহার পরে আছে আর একটি লোক, যাহাকে চন্্রলোক বলে। তাহারও 
পরে আছে বিহ্যল্লোক নামে আর একটি লোক । জীব এঁ বিছ্যল্োকে উপস্থিত 
হইলে পূর্ব হইতে পিঞ্ষিপ্রাপ্ত অপর এক ব্যক্তি তাহার অভ্যর্থনার জন্য সেখানে 
উপস্থিত হন এবং তিনি তাহাকে অপর একটি লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নামক 
সর্বোন্তম স্বর্গে লইয়া যান। সেখানে জীব অনন্তকাল ধরিয়া বাস করে; 
তাহার আর জন্ম-মৃত্যু কিছুই হয় না। এই ভাবে জীব অনস্তকাল ধরিয়া 
আনন্দ ভোগ করে, এবং একমাত্র হৃ্রি-শক্তি ছাড়। ঈশ্বরের আর সর্ববিধ 
এশ্বর্ষে ভূষিত হয়। বিশ্বের একমাত্র নিয়স্ত আছেন এবং তিনি ঈশ্বর । 
অপর কেহই তাহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কেহ যদি ঈশ্বরত্থের 
দাবি করেন, তাহ হইলে ছেতবাদীদের মতে তিনি ঘোর নাস্তিক । ন্থষ্টি- 
শক্তি ছাড় ঈশ্বরের অপর শক্তিসমূহ জীবে সঞ্চারিত হয়। উক্ত জীবাত্ম! যদি 
শরীর গ্রহণ করিতে চান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কর্ম করিতে চান, তাহা 
হইলে তাহাও করিতে পারেন । তিনি যদি সকল দেব-দেবীকে নিজের 
সম্মুখ আনিতে নির্দেশ দেন, কিংব! দি পিতৃপুরুষদ্দের আনয়ন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে তাহার] তাহার ইচ্ছানুলারে তথায় উপস্থিত হুন। তাহার 
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তখন এমনই শক্তি লাভ হয় যে, তাহার আর ছুংখভোগ হয় না, এবং ইচ্ছ। 
করিলে ভিনি অনস্তকাল ধরিয়া! ব্রহ্ষলোকে অবস্থান করিতে পারেন। 
ত্বাহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ মানব, ধিনি ঈশ্বরের ভালবাস অর্জন করিয়াছেন, খিনি 
সম্পূর্ণন্ধপে নিঃস্বার্থ হইয়াছেন, সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করিগ্লাছেন, সকল 
বান! ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং উপাপন। ছাড়া 
অন্ত কোন কর্ম করিতে চাহেন না। 

অপর একশ্রেণীর জীব আছেন, ধাহার। এত উন্নত নন; তাহারা সৎকর্ম 
করেন অথচ পুরস্কার প্রত্যাশ। করেন । তাহার। বলেন যে দপিত্রকে তাহারা 
কিছু দান করিবেন, কিন্ত বিনিময়ে তাহারা ছর্গলাভ কামনা করেন। মৃত্যুর 
পর তাহাদের কিন্ধপ গতি হয়? তীহাদের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে 
লয় পায়, প্রাণ জীবাতআ্সায় লীন হয়, জীবাত্মা! দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় 
এবং চক্রলোকে যায়। এ জীব পেখানে দীর্ঘকালের জন্য অত্যন্ত সুখে সময় 
অতিবাহিত করেন। তাহার সতকর্ষের ফল ঘতকাঁল থাকে, ততদিন ধরিয়া 
ভিনি স্থখভোগ করেন। যখন সেই সকল নি:শেষিত হইয় যায়, তখন তিনি 
পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হন, এবং নিজ বাঁসনাহ্ষায়ী ধরাধামে নৃতন জীবন 
আরম্ভ করেন। চন্দ্রলোকে জীবগণ দেবজন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্ব। গ্রীষ্টধর্ষে এবং 
মুদলমান ধর্ম উল্লিখিত দেবদূতর্ূপে জন্মগ্রহণ করে। দেবত। অর্থে কতকগুলি 
উচ্চপদমাত্রই বুঝিতে হইবে। খা দেবগণের অধিপতিত্ব বা ইন্দ্রত্ব একটি 
উচ্চপদের নাম। বহু সহুম্র মানুষ সেই পদ লাভ করিয়া থাকে । সর্বোত্তম 
বৈদ্দিক ক্রিয়াকর্মের অন্ুষ্ঠানকাঁরী তোন পুণ্যবান্‌ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে 
তিনি দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ধ হন; এদিকে ততদিনে পূর্ববর্তী 
ইন্দ্রের পতন হয় এবং তাহ।র পুনর্বার মর্তযলোকে জন্মলাভের কাল আসিয়! 
পড়ে। ইহুলোকে যেমন রাজার পরিবর্তন হয়, তেমনই দেবতার্দেরও 
পরিবর্তন হয়, তাহাদেরও মৃত্যু হয়। ত্বর্গবাণী সকলেরই মৃত্যু আছে। 
একমাত্র মৃত্যুহীন স্থান হুইল ব্রক্ষলোৌক ১ সেখানে জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। " 

এইরূপে জীবগণ ব্বগে গমন করেন এবং মাঝে মাঝে দত্যদের উৎপাতের 
কথ। ছাড়িয়া দিলে হ্বর্গকল তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখকরই হইয়া থাঁকে। 
পুরাণের মতে দৈত্য আছে, তাহার! মাঝে মাঝে দেবতাদের নানাব্পে 


৩৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তাড়না করে। পৃথিবীর যাবতীয় পুরাণে এই দেবদানবের সংগ্রামের 
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আরও দেখ! যাঁয় ষে, অনেক সময় দৈত্যগণ 
দেবগণকে জয় করিত। অবশ্ঠ অনেক সময়ই মনে হয়, দেবগণ অপেক্ষ। 
ধৈত্যগণের দুক্বর্ম বরং কিছু কম। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা যায়, সকল পুরাঁণেই 
দেবগণ কামপরায়ণ বলিয়] মনে হয়। এইরূপে পুণ্যকর্ষের ফলভোগ শেষ 
হইলে দেবগণের পতন হয়। তখন তাহার! মেঘ এবং বারিবিন্দু অবলম্বন 
করিয়া কোন শস্য ব৷ উাদ্ভদে সঞ্চারিত হয় এবং এঁরূপে মানবের ছার! 
ভক্ষিত খাছ্ের মধ্য দিয় মানবশরীরে প্রবেশ করে। পিতার নিকট হুইতে 
তাহার] উপযুক্ত দ্রেহ-গঠনের উপাদান পাঁয়। যখন সেই উপাদানের 
উপযোগিতা শেষ হইয়] যায়, তখন তাহাদের নৃতন দেহ স্যস্টি করিতে হয়। 
এখন-__এন্প অনেক শয়তান প্ররৃতির লোক আছে, যাহার নানাপ্রকার 
দানবীয় কার্ধ সাধন করে। তাহারা পুনরায় ইতরষোনিতে জন্মগ্রহণ করে, 
এবং তাহার। অত্যন্ত হীনকর্মা হইলে অতি নিম্বস্তরের প্রাণিবূপে জন্মগ্রহণ 
করে অথব] বৃক্ষলতা কিংব! প্রস্তরাদিতে পরিণতত্হয় । 

দ্েবজন্মে কোন কর্মফল অক্তিত হয় না; একমাআ মানুষই কর্মফল 
অজন করে। কর্ম বলিতে এমন কাজ বুঝায়, যাহার ফল আছে। 
যখন মানুষ মরিয়া দেবত1 হয়, তখন তাহাদের কেবল সুখ ও আরামের 
সময়, সেই সময় তাঁহারা নৃতন কর্ম করে ন1? ম্বর্গ তাহাদের অতীত সৎকর্মের 
পুরস্কার মাত্র। যখন সৎকর্মের ফল নিঃশেষিত হয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম তাহার 
কল প্রসব করিতে উদ্যত হয়, এবং সেই জীব পুনরাক্স পৃথিবীতে আগমন করে । 
তখন যদি সে অতিশয় শুভ কর্মের অনুষ্ঠান রাখিয়া আবার নিজেকে শুদ্ধ 
পবিত্র করিতে পারে, তাহা হইলে নে ব্রহ্গলোকে গমন করে এবং আর 
পৃথিবীতে ফিরিয়। আসে না। 

নিমতর স্তরগুলি হইতে উচ্চ স্তরের দিকে ক্রমবিকাঁশের পথে পশু 
একটি সাময়িক অবস্থ। মাত্র। সময়ে পশুও মানুষ হয়। ইহা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূণণ লক্ষণীয় বিষয় যে, মানুষের সংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পশুদের সংখ্য। 
হাস পাইতেছে। পশুদের আত্মা মানবে রূপায়িত হইতেছে, বহু বিভিন্ন 
শ্রেণীর পণ্ড ইতিপূর্বেই মানবে পরিণত হইয়! গিয়াছে! এই-সকল বিলুপ্ণ 
পশুপক্ষী আর কোথায় বা যাইতে পারে ? 


হিন্দু দার্শনিক চিস্তাঁর বিডির স্তর ৩৫৯ 


বেছে নরকের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের পরবর্তী 
কালের গ্রন্থ পুরাণের রচগ্সিতাদের মনে হইল যে, নরকের কল্পনাকে বাদ দিয়া 
কোনও ধর্ম পুর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাই তাহারা নানা রকম নরক 
কল্পন। করিয়াছেন। এইসব নরকের কতগুলিতে মান্ষকে করাত দিয়! চিরিয়। 
দিখগ্ডিত কর। হইতেছে এবং তাহাদের উপর অবিরাম বাতন। চলিতেছে, 
কিন্তু তবু তাহাদের মৃত্যু নাই। তাহার! প্রতি মৃহ্র্তে তীব্র বেদনায় জর্জরিত 
হইতেছে । তবে দয়! করিয়া এই সরুল গ্রন্থে বল! হুইয়াছে যে, এই সব 
যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নহে । এই অবস্থায় তাহাদের অসৎকর্ষের ক্ষয় হয়; অনস্তর 
তাহারা মত্যে পুনরাঁগমন করে এবং আবার নৃতন স্থযোগ পায়। সুতরাং 
এই মানবর্দেহে একটি মহা স্যোগ লাভ হয়। তাই ইহাকে কর্ম-শরীর বলে। 
ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করি । আমরা 
একটি বিরাট চক্রে ঘুরিতেছি এবং এই চক্রে এইটিই হইল আমাদের ভবিষ্যুৎ- 
শির্ধারক বিন্দু। সুতরাং এই দেহটিকে জীবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কূপ 
বলিয়া! বিবেচন। করা হুয়। মানুষ দেবতার অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ । 

এই পর্বস্ত খাঁটি এবং জটিলতাহীন দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা কর। হইল। 
এইবারে আমরা উচ্চতর বেদাস্তদর্শনে আসিতেছি, যাহ! পূর্বোক্ত মতবাদকে 
অযৌক্তিক মনে করে। এই মতে ঈশ্বর এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত 
কারণ উভয়ই । ঈশ্বরকে যদি আপনার! এক অসীম পুরুষ বলিয়া মানেন, 
এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে অমীম বলেন, তবে আপনার! এই অসীম 
বস্তগুলির সংখ্য। ঘথেচ্ছ বাঁড়াইয়া যাইতে পারেন ; কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসম্ভব 
কথা; এভাবে চলিলে আপনার! সমগ্র ন্তায়শান্্রকে ধূলিসাৎ করিয়। ফেলিবেন। 
সৃতরাং ঈশ্বর এই বিশ্বের অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান কারণ; তিনি নিজের 
মধ্য হইতেই এই বিশ্বকে বাহিরে বিকশিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কি 
ঈশ্বর এই দেওয়াল, এই টেবিল হইয়াছেন, তিনি কি শুকর এবং হত্যাকারী 
ইত্যাদি জগতের যাবতীয় হীন বস্ত হইয়াছেন? আমর] বলিয়া থাকি, ঈশ্বর 
শুদ্ব-ত্বভাব। তিনি কিরূপে এই সকল হীন বস্ততে পরিণত হুইতে পারেন ? 
আমাদের উত্তর এই-_ইহ]1 ঠিক যেন আমাদেরই মতো । এই ধরুন আমি 
একটি দেহধারী আত্মা। এক অর্থে এই দেহ 'আম। হইতে পৃথক্‌ নয় । 
তথাপি আমি- প্রকুত আমি-_এই দেহ নই ও দৃষটাস্তত্বরূপ বল! যাইতে পারে, 


৩৬৩ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমি নিজেকে শিশু, তরুণ যুনক বা! বৃদ্ধ বলিয়া! পরিচয় দিই ; অথচ ইহাতে 
আমার আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। উহু! সর্বদা একই আত্মারূপে 
অবস্থান করে। ঠিক সেইরূপ প্ররুতি-সমধ্িত সমগ্র বিশ্ব এবং অগণিত 
আত্মাগুলি যেন ঈশ্বরের অসীম দেহ। তিনি এই সকলের মধ্যে ওতপ্রোত 
হইয়া আছেন। একমাত্র তিনিই অপরিবর্তনীয় কিন্তু প্রকৃতি পরিব্তিত হয়, 
আত্মাও পরিবতিত হয়। প্ররূতি এবং আত্মার পরিবর্তনের ঘারা তিনি 
প্রভাবিত হন না। প্ররুত্তির পরিবর্তন কিরূপে হয়? প্রকৃতির পরিবর্তন 
বলিতে রূপের ( আকৃতির ) পরিবর্তন বুঝায় । ইহা নৃতন ব্ধপ গ্রহণ করে। 
কিন্ত আত্মার অনুরূপ পরিবর্তন হয় না। আত্মার জ্ঞানের সক্কোচন এবং 
সম্প্রপারণ হয় । অসৎ কর্মের ছানা ইহার সঙ্কোচন ঘটে। যে কর্মের দ্বার! 
আত্মার শ্বাভাঁবিক পবিস্রতা ও জ্ঞানের সঙ্কোচন ঘটে, তাহাকে অশ্তভ কর্ম 
বলে। আবার ঘে-সকল কর্মের ফলে আত্মার মহিম! প্রকাশিত হয়, তাহাকে 
শুভ কর্ম বলে। সকল আত্মাই পবিত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের সক্কোচন হইয়াছে। 
ঈশ্বর কৃপায় এবং সংকর্মানুষ্ঠানের ছারা আবার তাহার সম্প্রসারিত হইবে 
এবং স্বাভাবিক পবিত্রতা লাঁভ করিবে। প্রতোকেরই সমান স্বযোগ আছে 
এবং প্রত্যেকেই অবশেষে অবশ্থাই মুক্তির অধিকারী হইবে। কিন্তু এই জগৎ 
সংসারের কখনও অবমান হইবে না, কারণ ইহা শাশ্বত। ইহাই হইল দ্বিতীয় 
মতবাদ । প্রথমটিকে বল! হয় “দৈতবাদ'। দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর, আত্ম! এবং 
প্রকৃতি-_-এই তিনটিরই অগ্তিত্ব আছে, এবং আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহ? 
এই তিন মিলিম্া একটি অভিন্ন সত! গঠন করিয়াছে । ইহা ধর্নবিকাশের 
একটি উচ্চতর স্তরের শিদ্র্শন এবং ইহাকে “বিশিষ্টাছৈতবাঁদ* বল। হয়। 
দ্বৈতবাঁদে এই বিখকে ঈশ্বর-কর্তৃক চালিত একটি সুবৃহত্ যস্ত্ররূপে কল্পন। কর। 
হয় ; বিশিষ্টাদৈতবাদে ইহাকে জীবদেছের মতে] একটি জীবন্ত ও পরমাত্মার 
দ্বার অন্ুহ্থাত অথওড পত্তারূপে কল্পনা কর! হয়। 

সর্বশেষে আদিতেছেন অদ্বৈতবাদীরা। তাহারাও সেই একই সমন্তার 
সম্মুখীন হইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডের উপার্দান ও নিমিত্ব-কারণ এই 
উভয়ই হইতে হুইবে। এই মতে ঈশ্বরই এই সমগ্র বিশ্ব হইয়াছেন এবং 
এই কথা মোটেই অস্বীকার করা চলে না। অপরেরা যখন বলেন, ঈশ্বর 
এই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাহার দেহ এবং সেই দেহ পরিবর্তনশীল হইলেও 
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ঈশ্বর কৃটস্থ নিত্য, তখন অদ্ধৈতবাদীর] বলেন, ইহ1 অর্থহীন কথা। তাই 
যদি হয়, তবে ঈশ্বরকে উপাদান-কারণ বলিয়া! লাভ কি? উপাদান কারণ 
আমর। তাহাকেই বলি, যাহ। কাধে পরিণত হুয়; কার্য বলিতে কারণের 
রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কার্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে, উছ! 
কারণেরই অন্যন্ধপে আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই [বিশ্ব ধর্দি কার্য হয় এবং 
ঈশ্বর দি কারণ হন, তবে এই বিশ্ব ঈশ্বরেরই অন্যরূপে আবির্ভাব ব্যশীত আর 
কিছুই নহে। কেহ যদি বলেন, এই বিশ্ব ঈশ্বরের শরীর ১ এ শরীর সঙ্কুচিত 
ও সুক্'কার হইয়া! কারণাবস্থ। প্রাপ্ত হয় এবং এ কারণ হইতে এই বিশ্বের 
উদ্ভব ঘটে, তবে অছ্বৈতবাদী বলজিবেন, ফলতঃ ভগবান্‌ নিজেই এই বিশ্বরূপ 
ধারণ করেন। এখানে এক অতি সুক্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
ভগবানই যদি নিখিলবিশ্ব হুইয়। থাকেন, তাহ হইলে ইহা! অবশ্য ম্বীকার্ধ 
হইয়া! পড়ে-__আঁপনার। সকলে এবং সব কিছুই ঈশ্বর । এই গ্রন্থখানি ঈশ্বর 
এবং প্রত্যেক বস্তই ঈশ্বর । আমার শরীর ঈশ্বর, মনও নশ্বর, আত্মাও 
ঈশ্বর । তাই যদি হয়, তবে এত জীবাত্মা আসল কোখ। হইতে? ঈশ্বর 
কি তবে লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন? সেই এক ঈশ্বরই 
কি এই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হইয়াছেন? ইহাই বা কিরূপ সম্ভব 
হইবে? কেমন করিয়া! সেই অনস্ত শক্তি ও অসীম বস্ত-_বিশ্বের সেই অখগ্ড 
সত ।করূপে বিথগ্ডিত হইতে পারেন? অনস্ত বস্তর বিভাজন সম্ভব নহে। 
সেই অখণ্ড অ-বমিশ্র সভা কিরূপে এই বিশ্ব হইতে পাবেন? যদি তিনিই 
এই .বিশ্ব হুইয়। থাকেন, তাছ। হইলে তিনি পরিবর্তনশীল এবং ঘদি তিনি 
পরিবর্তনশীল হুন, তাহ! হইলে তিনি প্রকৃতির অংশ এবং যাহাই প্রকুতির 

ংশ তাহারই পরিবর্তন আছে, জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যর্দি আমাদের 
ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হন, তাহা হইলে তাহারও কোন ন! কোন দিন মৃত্যু 
হইবে। এই তথ্যটি পর্বদ। মনে রাখা আবশ্তক । আবার প্রশ্ন এই, ঈশ্ববের 
কি পরিম।ণ অংশ এই বিশ্বক্ধপে পরিণত হইয়াছে? যদি এই অংশ ( বীজ- 
গণিতের অজ্ঞাত পরিমাণ ) হয়, তাহ! হইলে পরবতা সময়ে দেই অংশ বাঁদ 
দিয়। অবশিষ্ট পরিমাণ ঈশ্বর বর্তমান রহিলেন। কাজেই স্্টির পূর্বে ঈশ্বর 
যেরূপ ছিলেন, এখন আর তিনি ঠিক সেইক্ষপ রহিলেন না, কারণ তাহার এ 
পরিমাণ অংশ এখন বিশ্বে পরিণত হইয়াছে । 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অতএব অদ্বৈতবার্দিগণ বলেন, 'এই বিশ্বের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব ন/ই, এ 
সকলই মায়া।। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই দেবগণ, দেবদুতগণ, জন্মস্বত্যুর অধীন 
অন্তান্ত প্রাণী, এবং চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ এই অনস্তকোটি আত্মা এই স্মত্তই 
স্বপ্নমাত্র । জীব বলিয়া মোটেই কিছু নাই; অতএব তাহার্দের অগণিত 
সংখ্যাই ব! কিরূপে হইবে? একমাত্র সেই অনস্ত সতত আছেন । যেমন 
একই স্র্য বিভিন্ন জলবিন্দুর উপর প্রতিবিশ্বিত হইয়া! বহুরূপে প্রতিভাত হয়, 
কোটি কোটি জলকণিকা যেমন কোটি কোটি সুর্ধকে প্রতিফলিত কবে 
এবং প্রত্যেকটি জলকপিকাই সর্ষের পরিপূর্ণ প্রতিমৃতি ধারণ করে, অথচ 
সুর্য একটিমাত্রই থাকে, ঠিক সেইরূপে এই-সকল জীব বিভিন্ন ভিন্ন অস্তঃকরণে 
প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব মাত্র। এই-সকল বিভিন্ন অন্তঃকরণ ঘেন বিভিন্ 
জলবিন্দুর মতে? সেই এক সত্তাকে প্রতিফলিত করিতেছে । নশ্বর এই-সকল 
বিভিন্নজীবে প্রতিবিশ্বত হইয়াছেন । কিন্ত সত্যকে বাদ দিয়া কোন 
নিছক স্বপ্ন থাকিতে পারে নাঃ সেই অনস্ত সভাই সেই সত্য। এই শবীর- 
মন, আত্মা বূপে আপনি একটি স্বপ্রমাত্র ; কিন্ত স্বূপতঃ আপনি সেই 
সচ্চিদানন্দ, আপনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর; আপনিই সমগ্র বিশ্বকে স্যষ্টি 
করিতেছেন, আবার আঁপনাতে টানিয়া লইতেছেন। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদীর 
মত। ক্থৃতরাং এই-সকল জন্ম এবং পুনর্জন্স, এই-সকল আসা যাওয়া মায়াসথ& 
অলীক .কল্পন। মাত্র। আপনি তো অসীম। আপনি আবার কোথায় 
ঘাইবেন ? এই ন্ূর্ধ, এই চন্দ্র, এই নিখিল বিশ্বব্রদ্মাণড আপনার সর্বাতীত 
স্ব্ূপের মধ্যে ষেন কয়েকটি কণিকা মাত্র । অতএব আপনার কিরূপে জন্ম 
মৃত্যু হইবে? আমি কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং কখনও করিব ন।॥ 
আমাপ কোন দিন পিতা-মাতা, বন্ধু, শত্রু ছিল না, কারণ আমি সেই শুদ্ধ 
সচ্চিদানন্দ । আমিই তিনি, আমিই তিনি । তাহ! হইলে এই দর্শন-মতাহুষায়ী 
মানবজীবনের লক্ষ্য কি? যাহারা উক্ত জ্ঞান লাভ করেন, তাহার! বিশ্বের 
সহিত অভিন্ন হইয়া যান; তাহাদের পক্ষে সকল দ্বর্গ” এমন কি ব্রহ্মলোকও 
লয় পায়, সমগ্র শ্বপ্র বিলীন হইয়া যায় এবং তাহার] নিজেদের এই বিশ্বের 
সনাতন ঈশ্বররূপে দেখিতে পাঁন। তাহারাই অনন্ত জান ও শাস্তি মণ্ডিত 
প্ররূত নিজস্ব ব্যক্তিত্ব খু'ঁজিয়া পাঁন এবং মুক্তি লাঁভ করেন। তাহাদের তখন 
তুচ্ছবস্ততে আনন্দের অবসান ঘটে । আগর! এই ক্ষুদ্র দেহে এবং ক্ষুদ্র 
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ব্যক্তিত্বেও আনন্দ পাই । যখন এই সমগ্র বিশ্ব আমার দেহ হইবে, তখন 
আনন্দ আরও কতগুণ বুদ্ধি পাইবে! শরীরও যখন সুখের আকর, তখন 
নিখিল শরীর আমার হইম্মা গেলে স্থখও যে অপরিমিত হুইবে, তাহা বলাই 
নিশ্রয়োজন ; তখনই মুক্তিলাভ হুইবে। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ ব। দ্বৈতাঁতীত 
ব্দোস্তদর্শন বলা হয়। 

বেদাস্তদর্শন এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়! অগ্রমর হইয়াছে ; আমরা ইহার 
অধিক আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ একত্বের ভর্ধেব গমন করা 
পাঁধ্যাতীত । তেন বিজ্ঞান একবার এই একত্বের ধারণায় উপনীত হইলে 
আর কোন উপায়েই এই একত্বকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। 
মান্গব এই পরম অখণ্ড বস্তুর অতীত আর কিছুই ধাঁরণ। করিতে পারে ন1। 

সকল মানুষের পক্ষে এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা সম্ভব নয়; ইছ। 
অতি দছুরূহ। প্রথমতঃ ইহ! বুদ্ধি দ্বার৷ অনুধাবন করাই কঠিন, ইহা! বুঝিতে 
হইলে স্ুক্্রতম বুদ্ধি এবং ভয়শূন্য অন্ুভব-শক্তির প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ 
ইহা অধিকাংশ মানবের পক্ষে উপষোগী নহে। কাজেই এই তিনটি পৃথক্‌ 
স্তরের আবির্ভাব হইয়াছে । প্রথম স্তর হইতে আরম্ভ করিলে মনন এবং 
নিদিধ্যাসনের ফলে দ্বিতীয়টি আপনিই উদঘাটিত হইবে । ব্যক্তিকেও 
জাতিরই গ্আায় স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে হইবে । যেসকল স্তরের মাধ্যমে 
মানবজাতি উচ্চতম ধর্মচিস্তায় উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
অনুলরণ করিতে হুইবে। তবে একটি স্তর হইতে অপর স্তরে উঠিতে 
যেখানে মানবজাতিকে হাজার হাজার বৎসর কাটাইতে হইয়াছে, প্রতি ব্যক্তি 
মানবজাতির সেই জীবনেতিহাস তদপেক্ষ! অতি অল্প সময় মধ্যে উদ্যাপিত 
করিতে পারে । তবু আমাদের গ্ঁত্যেককেই এই প্রত্যেকটি স্তরের মধ্য দিয়া 
যাইতে হইবে । আপনারা যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাহারা নিজেদের জীবনের 
মেই সময় ম্মরণ করুন, ঘখন আপনারা ঘোর ছৈতবার্দী ছিলেন। যে মৃহ্তে 
আপনি নিজেকে দেহ ও মন রূপে চিন্তা করিবেন, সেই মুহূর্তে এই সমগ্র 
স্বপ্র আপনাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । ইহার অংশ মান্রকেও স্বীকার 
করিলে সমগ্রটিকেও ম্বীকার কর অত্যাবশ্তক হইয়া পড়িবে। যে বলে 
ঘষ, এই বিশ্ব আছে অথচ তাছার নিয়ামক ঈশ্বর নাই, সে নির্বোধ; কারণ 
গৎ থাকিলে তাহার কারণও থাকা আবশ্কক এবং সেই কাঁরণকেই আমর 
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ঈশ্বর বলিয়া! মানি। কারণের অস্তিত্ব মানিয়। কোনও কার্ধকে হ্বীকার কর! 
অলভ্ভব। ভগবানের অস্তিত্ব শুধু তখনই লোপ পাইতে পারে, যখন জগতের 
কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন আপনি অথপগু ব্রন্মের সহিত অভিন্থ হইবেন 
এবং জগৎ আপনার নিকট মিথ্যা হইয়া যাইবে । যতক্ষণ এই মিথ্যা বোধ 
থাকিবে, আপনি একটি দেহের সহিত অভিন্ন, ততক্ষণ আপনাকে নিজের 
জন্মম্বতযু মানিতেই হইবে । কিন্তু খন এই স্বপ্ন দূর হইবে, তখনই জন্ম-স্বৃত্যুর 
্বপ্রও বিলীন হইবে এবং বিশ্বের অস্তিত্বের স্বপ্নও ভঙ্গ হইবে । যে বস্তকে 
আমর। বর্তমানে বিশ্বব্ূপে দেখিতেছি, তাহাই তখন পরমাত্মা-ব্ধপে প্রতিভাত 
হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতক্ষণ বাহিরে দেখিতেছিলাম, তীাহাঁকেই এইবার 
নিজ হৃদয়ে স্বীয় আত্মা-্ূপে দেখিতে পাইবে । 


বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত 

বৌদ্ধধর্মের ও ভারতের অন্তান্ত সকল ধর্মমতের ভিত্তি বেদাস্ত। কিন্ত 
যাহাকে আমরা আধুনিক কালের অদ্বৈত দর্শন বলি, উহার অনেকগুলি 
সিদ্ধাস্ত বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে । হিন্দুরা অর্থাৎ সনাতন-পন্থী 
হিন্দুরা! অবশ্য ইহা! ত্বীকাঁর করিবে না। তাহাদের নিকট বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধবাদী 
পাষণ্ড । কিন্ত বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধগণকেও অস্ততভূ্ত করিবার জন্ত সমগ্র 
মতবাদটি প্রসারিত করার একটি সঙ্ঞান প্রয়াস রহিয়াছে । 

বৌদ্ধধর্মের সহিত বেদাস্তের কোন বিবাদ নাই। বেদাস্তের উদ্দেশ্ট সকল 
মতের সমন্বয় করা । মহাঁধানী বৌদ্ধদের সহিত আমাদের কোন কলহ নাই, কিন্ত 
বম, শ্যামদেশীয় ও সমস্ত হীনষানীর1 বলে ঘে, পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি আছে, 
এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ এই দৃশ্ঠজগতের পশ্চাঁতে একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ স্যরি 
করিবার কি অধিকার আমাদের আছে? বেদাস্তের উত্তর £ এই উক্তি মিথ্য।। 
বেদাস্ত কখনও স্বীকার করে ন] ষে, একটি দৃশ্ত জগৎ ও একটি অতীব্ররিয় জগৎ 
আছে ; একটি মাত্র জগৎ আছে । ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখিলে উহাকে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্থ 
বলিয়] মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা! সব সময়েই ইন্জিয়াতীত। ষে রজ্জব 
দেখে, সে সর্প দেখে না। উহা হয় রন্ত্ঃ না হয় সর্প; কিন্তু একসঙ্গে কখনও 
দুইটি নয় । স্থৃতরাঁং বৌদ্ধের। থে বলে, আমরা হিন্দুরা দুইটি জগতের অস্তিত্থে 
বিশ্বাস করি, উহ] সর্বেব ভূল। ইচ্ছা করিলে জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ বলিবার 
অধিকার তাহাদের আছে, কিন্ত ইহাকে ইন্ড্রিয়াতীত বলিবার কোন অধিকার 
অপরের নাই- একথা বলিয়! বিবাদ করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। 

বৌদ্ধধর্ম দৃশ্ঠ জগৎ ব্যতীত অন্ত কিছু স্বীকার করিতে চায় না। একমান্ 
দৃশ্তজগতেই তৃষ্ণা আছে। তৃষণাই এই সব কিছু স্থপ্টি করিতেছে। আধুনিক 
বৈদ্বাস্তিকের! 1কিস্ত এই মত আদৌ গ্রহণ করে না । আমরা বলি, একট] কিছু 
আছে, যাহ। ইচ্ছায় পরিণত 'হুইয়াছে। ইচ্ছা একটি উৎপন্ন বন্ত- যৌগিক 
পদার্থ, 'মৌলিক"নন্ন। একটি বাহবস্ত না থাকিলে কোন ইচ্ছা হইতে পারে না। 
ইচ্ছা হইতে জগতের সই এই সিঙ্াস্তের অসম্ভাব্যতা আমর! সহজেই দেখিতে 
পাই। ইহা! কি করিয়া হইতে পারে ? বাহিরের প্রেরণ! ছাড়া ইচ্ছার উৎপত্তি 
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হইতে কখনও দেখিয়াছ কি? উত্তেজনা ব্যতীত, অথব। আধুনিক দর্শনের 
পরিভাষায় ন্রায়বিক উত্তেজন। ব্যতীত বাসনা উঠিতে পারে না। ইচ্ছা মস্তিক্ষের 
একপ্রকার প্রতিক্রিক্না-বিশেষ, সাংখ্যবাদীরা ইহাকে বলে “বুদ্ধি'। এই প্রতি- 
ক্রিয়ার পূর্বে ক্রিক থাকিবেই, এবং ক্রিয়! থাকিলেই একটি বাহা জগতের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয় । যখন স্ুল জগৎ থাকে না, তখন স্বভাবতই ইচ্ছাঁও থাঁকিবে 
ন1; তথাপি. তোমাদের মতে ইচ্ছাই জগত সৃষ্টি করিয়াছে । ইচ্ছ! স্থষ্টি করে 
কে? ইচ্ছা জগতের সহিত সহাবস্থিত। যে উত্তেজনা জগৎ স্যরি করিয়াছে, 
উহাই ইচ্ছা নামক পদার্থও সৃষ্টি করিয়াছে । কিন্ত দর্শন নিশ্চয়ই এখানে 
থামিবে না। ইচ্ছ। সম্পৃণ ব্যক্তিগত ; স্থতবা জার্মীন দার্শনিক শোপেনহারের 
সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না। ইচ্ছা একটি যৌগিক পদার্থ_ 
বাহিরের ও ভিতরের মিশ্রণ । মনে কর, একটি মাঁছষ কোন ইন্দ্রিয় ছাড়াই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মে লোকটির আদৌ ইচ্ছা থাকিবে না। ইচ্ছার জন্য 
প্রয়োজন কোন বাহ্‌ বিষয়ের এবং মস্তিষ্ক ভিতর হইতে কিছু শক্তি লাভ করে । 
কাজেই দেয়াল বা অন্য যে-কোন বস্ত যতখানি যৌগিক পদার্থ, ইচ্ছাও ঠিক 
ততথাঁনি যৌগিক পদার্থ । জার্মান দার্শনিকদের ইচ্ছাশক্কি-বিষয়ক মতবাদের 
সহিত আমরা মোটেই একমত হইতে পারি নাঁ। ইচ্ছা নিজেই দৃশ্য পদাথ, 
কাজেই উহ1 পরম সত্তা হইতে পারে না। ইহা! বহু অভিক্ষেপের অন্যতম । 
এমন কিছু আছে, যাঁহ। ইচ্ছা নয়, কিন্তু ইচ্জাক্পে প্রকাশিত হইতেছে 
এ-কথা আমি বুঝিতে পারি ? কিন্তু ইচ্ছা! নিজেই প্রত্যেক বস্তরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে__এ-কথা বুঝিতে পারি না কারণ আমর] দেখিতেছি যে, জগৎ 
হইতে স্বতন্ত্রূপে ইচ্ছার কোন ধারণাই আমাদের থাকিতে পারে ন1। ঘখন 
সেই মুক্তিন্বরূপ সত্তা ইচ্ছায় ব্ূপাস্তরিত হয়, তখন দেশ কাল ও নিমিত দ্বার! 
সেই রূপান্তর ঘটে । ক্যান্টের বিশ্লেষণ ধর । ইচ্ছা দেশ, কাল ও নিমিত্তের 
মধ্যে আবন্ধ। তাহা হইলে ইহ। কি করিয়া পরম সভা হইবে? কালের 
মধ্যে থাঁকিয়। ইচ্ছা না করিলে কেহ ইচ্জ। করিতে পারে না। 

সমস্ত চিন্তা রুদ্ধ করিতে পাঁরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমর! চিন্তার 
অতীত । নেতি নেতি বিচার করিয়! যখন সব দৃশ্ঠজগৎকে অস্বীকার করা হয়, 
তখন যাহা কিছু থাকে, তাহাই এই পরম সতা। ইহাকে প্রকাশ কর! যাঁয় 
না, ইহা অভিব্যক্ত হয় না; কারণ অভিব্যক্তি পুনরায় ইচ্ছায় পরিণত হইবে । 


বেদাস্তদর্শন এবং গ্রীষধর্ম 
১৯০০ খু১ ২৮শে ফেব্রুম(রি ক্যালিফোনিয়ার অন্তর্গত ওকল্যাণ্ডের ইউনিটে রিয়ান চার্চে 
প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । 


পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আঁছে। এই 
সাদৃশ্যগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সময়ে সময়ে মনে হয় বিভিন্ন ধর্মগুলি অনেক 
খুঁটিনাটি বিষয়ে বুঝি বা একে অন্যকে অস্থকরণ করিয়াছে। 

এই অস্গকরণেরপ্্টার্ঘট বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্ত এইবপ 
একটি দোষারোপ যে ভালাভাসা ও বাশুবাহ্ছগ নয়, তাহ? নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে £ 

ধর্ম মানষের অস্তরের অপরিহার্য অঙ্গ এবং যেহেতু জীবন-মাজ্রই 
অন্তর্জীবনেরই বিবর্তন । ধর্ম প্রয্োজনবশতই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিকে 
অবলম্বন করিয় প্রকাশ পায়। 

আত্মর ভাঁষা এক, কিন্তু বিভিন্ন জাতির ভাঁষ। বিভিন্ন £ তাহাদের রীতি- 
নীতি এবং জীবনধাজ্ঞার পদ্ধতির মধ্যেও প্রভেদ অনেক । ধর্ম অস্তরের 
অভিব্যক্তি এবং ইহা বিভিষ্ন জাতি, ভাষা এবং রীভি-নীতির মধ্য দিয়া 
শ্রকাশমান। স্তরাং ইহার দ্বার। প্রতীত হয় যে, জগতে বিভিন্ন ধর্ষের মধ্যে 
যে প্রভেদ, তাহ] কেবল প্রকাশগত, ভাবগত নয্প ৷ যেমন অপৃত্মার ভাষা ব্যক্তি- 
গত এবং পাঁরিপাশ্বিক বিভেদ সত্বেও একই হইয়া থাকে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে সারৃশ্ট এবং একত্ব আত্মারই অন্তর্গত এবং সহজাত । বিভিন্ন যস্ত্রে যেমন 
প্লকতান আছে, তেমনই ধর্ম গুলির মধ্যেও সেই একই মিলনের হুর'স্পন্দিত। 

সব বড় বড় ধর্মের মধ্যেই একটি প্রথম সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের 
প্রত্যেকেরই একখান! করিয়। প্রামাণিক শাস্বগ্রস্থ আছে। 

যে-সব ধর্মের এইন্ধপ কোন গ্রস্থ নাই, তাহারা কালে লোপ পায়। মিশর- 
দেশীয় ধর্মমতগুলির পরিণাঁম এইক্ধপই হইয়াছিল। প্রত্যেক বড় ধর্মমতেরই 
প্রামাণিক শাশ্তগ্রস্থ যেন উহার ভিত্তিপ্রস্তর, যাহাকে কেন্দ্র করিয়৷ সেই 


মতাষলম্থিগণ সমবেত হয় এবং যাহা হইতে শব র্ষের শক্তি এবং জীবন 
বিকীর্ণ ছয়। 


৩৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার প্রতিটি ধর্মই দাবি করে যে, তাহার নিজস্ব শাস্তগ্রস্থই ভগবানের 
একমাত্র বাণী এবং অন্থান্য শাত্ব মিথ্যা ও মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার উপর 
বোঝ] চাপানে1 এবং অন্ত ধর্ম অন্ুলরণ কর! মূর্খত। ও ধর্মান্ধ তা। 

সকল ধর্মের রক্ষণশীল অংশের বৈশিষ্ট্যই হইল এইপ্রকার গোড়ামি। 
ডর্দাহরণত্বরূপ-বেদের যাহার গৌড় সমর্থক, তাহারা দাবি করে ষে, 
পৃথিবীতে বেদই একমাত্র প্রামাণ্য ঈশ্বরের বাণী এবং ঈশ্বর বেদের মধ্য দিয়াই 
জগতে তাহার বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন $ শুধু তাই নয়, বেদের জন্যই এই জগতের 
অস্তিত্ব । জগৎ স্্ট হইবার পূর্ব হইতেই বেদ ছিল, জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব 
বেদে উলিখিত হইয়াছে । বেদে গরুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই গরুর 
অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে ; অর্থাৎ যে জন্তকে আমর গরু বটি জানি, তাহ] বেদে 
উল্লিখিত হইয়াছে । বেদের ভাষাই ঈশ্বরের আদিম ভাষা ; অন্থান্য সব ভাবা 
আঞ্চলিক বাচন মাত্র, ঈশ্বরের নয়। বেদের প্রতি শব ও বাক্যাংশ শুদ্ধরূপে 
উচ্চারণ করিতে হইবে । প্রতি উচ্চারণ-ধ্ৰনি ঘথাধথ স্পন্দিত হইবে, এবং এই 
স্থকঠোর ঘাথাথ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুতিও ঘোরতর পাপ ও ক্ষমার অযোগ্য । 

ঠিক এই প্রকার গৌড়ামি সব ধর্মের রক্ষণশীল অংশেই বর্তমান । কিন্তু 
আক্ষরিক অর্থ লইয়া এই ধরনের মারামারি যাহার! প্রশ্রয় দেয়, তাহারা 
মূর্খ এবং ধর্মান্ধ । বাহার যথার্থ ধর্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাহার বিভিত্স 
ধর্মের বহিঃপ্রকাঁশ লইয়া! কখনও বিবাদ করেন না। তাহার! জানেন, সব 
ধর্মের তাৎপধ এক, স্তরাং কেহ একই ভাষায় কথা না বলিলেও তাহার 
পরম্পর কোন প্রকার বিবাদ করেন না। 

বেদসমুহ বস্ততই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন পবিস্র ধর্মগ্রন্থ । কেহুই 
জানে না, কোন্‌ কালে কাহার দ্বার! এগুলি লিখিত হইয়াছে। বেদসমূহ 
বিভিন্ন খণ্ডে সংরক্ষিত এবং আমার সন্দেহ হয়, কেহ কখনও এইগুলি 
সম্পূর্ণক্ূপে পাঠ করিয়াছে কি-না । 

বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম এবং সব প্রাচ্যদেশীযু ধর্মের ভিত্তিভূি ? 
অর্থাৎ অন্যান্ত প্রাচ্যধর্ম গুলি বেদেরই শাখা-প্রশাখা | প্রাচ্যদ্দেশের সব ধর্মমভ 
বেদকে প্রামাণ্য বগিক্ক! গ্রহণ করে। 

যীশ্ু্বীষ্টের বাণীতে বিশ্বাস স্বাপন কর! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণীগুলির 
অধিক1ংশেরই কোন প্রয়োগ বর্তমানকালে নাই এন্প মত পোষণ করা 


বেদাস্তদর্শন এবং আ্ীষ্টধর্ম ৩৬৯ 


অযৌক্তিক । শ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদের শক্তিলাভ হইবে-_গ্রীষ্টের বাণীতে 
যাহার! বিশ্বাসবান্‌, তাহাদের কেন শক্তিলাভ হয় না? তাহার কারণত্বরূপ 
যদি বলে! ঘে, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তবে তাহা 
ঠিকই। কিন্ত বর্তমানকালে এগুলির কোন প্রয়োগ নাই-_এইক্প বল! 
হান্যোদ্দীপক | 

আমি কখনও এইব্প কোন ব্যক্তি দেখি নাই, ঘে অস্ততঃ আমার সমান 
নয়। আমি সমগ্র জগৎ পরিভ্রমণ করিয়াছি, নিকৃষ্ট লোকের- নরমাংস- 
ভোঁজীদের মধ্যেও বাস করিয়াছি এবং আমি কখনও এমন একজনকেও দেখি 
নাই, যে অস্ততঃ আমার সমান নয় । তাহার] যাহ] করে, আমি ঘখন নির্বোধ 
ছিলাম, আমিও তাহা করিয়াছি। তখন আমি ইহাদের অপেক্ষা উন্নত 
কিছুই জানিতাম না, এখন আমি বুঝিতেছি । এখন তাহারা ইহা অপেক্ষা 
ভাল কিছু জানে না, কিছুকাল পরে তাহারাঁও জানিতে পারিবে । প্রত্যেকেই 
নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাঁজ করে । আমর সকলেই উন্নতির পথেই চলিয়াছি। 
এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখ! যাইবে, একজন অপর ব্যক্তি 
অপেক্ষ] উন্নততর নয়। 


বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? 
১৯০০, ৮ই এপ্রিল স্তান ফ্রান্সিস্কো। শহরে প্রদত্ত । 


আপনাদিগের মধ্যে ধাহারা গত এক মান যাবৎ আমার প্রদত্ত 
ব্তৃতাঁবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্ই বেদাস্ত-দর্শনে নিহিত ভাবগুলির 
সহিত পরিচিত হইয়াছেন । 

বেদাস্তই পৃথিবীর প্রা£ীনতম ধর্ম, তবে ইহা কখনও লোকপ্ররিয় হইয়াছে-_ 
এমন কথ]! বলা যায় না। অতএব “বেদাস্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে 
চলিয়াছে ?__এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। 

প্রারভেই আমি বলিতে চাই যে, বেদীস্ত জনগণের অধিকাংশের ধর্ম 
কখনও হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। আমেরিকা! 
যুক্তরাষ্্রবাসীদের ন্যায় কোন একটি জাতির সকলকে এই ধর্ম আপন কুক্ষিতে 
আনিতে কখনও কি সক্ষম হইবে? সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে । যাহাই 
হউক, আজ বিকালে আমর। এই প্রশ্ন লইয়াই আলোচন1 করিতে চাই । 

প্রথমেই বলি, বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদাস্ত কি। নৈর্যক্তিক 
ভাবের উপর জোর দিলেও বেদাস্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়-_-যদিও বেদাস্ত 
কাহারও সহিত কোন আপস করে না, ব1 নিজন্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ 
করে না। 

প্রতোক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম একখানি 
গ্রস্থ। অদ্ভূত তাহার শক্তি ! গ্রন্থথানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি । গ্রন্থ নাই--এমন কোন ধর্ম আজ টিকিয় 
নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্বেও মাহ গ্রন্থ আকড়াইয়া! রহিয়াছে । 

আপনাদের দেশে গ্রস্থবিহীন ধর্স-স্থাপনের প্রতিটি চেষ্টাই অরুতকাধ 
হইয়াছে । ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ণকল প্রবল সাফল্যের সহিত গড়িয়া উঠে 
_ কিন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে সেগুলি লোপ পায়, কারণ তাহাদের কোন 
গ্রস্থ নাই। অন্যান্য দেশেও এইরূপই হয়। 

ইউনিটেরিয়ান ধর্মান্দোলনের উত্থান ও পতন আলোচনা! করুন। এই 
ধর্ম আপনাদের জাতির শ্রেষ্ঠ চিস্তাগুলি উপগ্থাপিত করিয়াছে । মেখডিস্ট, 


বেদাস্তই কি ভবিষ্ততের ধর্ম? ৩৭১ 


ব্যাপ্টিস্ট এবং অন্যান্ত শ্রীহীক্ ধর্মসম্প্রদ্দায়ের মতো! এই সম্প্রদায় কেন এত 
প্রচারিত হয় নাই ? কারণ উহার কোন গ্রন্থ ছিল না। অপরপক্ষে ইহুদীদিগের 
কথা ভাবুন। মুষ্টিমেয় লোকসংখ্যা_-এক দেশ হইতে অন্যদেশে বিতাড়িত 
হইয়াছে--তথাপি নিজেদের গ্রথিত করিস! রাখিয়াছে, কারণ তাহাদের গ্রন্থ 
আছে। পাঁশদিগের কথা ভাবুন- পৃথিবীতে সংখ্যায় মাত্র একলক্ষ । ভারতে 
জৈনদিগের দশ লক্ষ অবশিষ্ট আছে । আর আপনার! কি আনেন যে, এই 
মুষ্টিমেয় পারশী ও জৈনগণ এখনও টিকিয়া আছে, কেবল তাহাদের গ্রন্থের 
জোরে । বর্তমান সময়ের জীবন্ত ধশ্নগুলির প্রত্যেকেরই একটি গ্রন্থ আছে । 

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন-_-একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । সেই ব্যক্তি 
হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান আচার্ধবূপে উপাপলিত হইয়া! থাকেন । 
মান্গষ একজন মানুষকে পূজা! করিবেই। তাহার চাই- একজন অবতার, 
প্রেরিত পুরুষ বা! মহাঁন্‌ নেতা । সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয় । 

হিন্দু ও গ্রীষ্টানদের অবতার আছেনঃ বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইহুদীদের 
প্রেগ্সিত পুরুষ আছেন। কিস্তু সব ধর্মেই এক ব্যাপার--তাহাদের শ্রদ্ধা 
ব্যক্তি ব! ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়! নিবিষ্ট । 

ধর্মের তৃতীয় প্রয়েশজন-_নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্ত এমন 
এক বিশ্বাদ যে, লেই ধর্মই একমাজ্র সত্য ; নতুবা ইহা] জনপমাজে প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না। 

উদারত। শুষ্ক বলিয়! মরিয়া যায়ঃ ইহা মানুষের মনে ধর্ষোনত্ততা 
জাগাইতে পারে না--সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই 
উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে $ মাজত কয়েকজনের উপরই ইহার 
প্রভাব। কারণ নির্ণয় কর! খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ 
হইতে বলে, আমর! তাহা চাই না_কারণ তাহাতে সাক্ষাংভাবে কোন 
লাভ নাই? স্থার্থঘ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু 
নাই, ততক্ষণই আমর উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমর! 
রক্ষণশীল। দরিন্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। 
ধর্-জগতেও মন্গষ্ত-স্বভাব একইভাবে কাজ করে। 

নবী আসিলেন--ধাহার। তাহাকে অনুসরণ করিল, তাহাদিগকে তিনি 
কোন প্রকারের ফললাভের প্রতিশ্ররতি দ্িলেন- আর যাহারা অনুসরণ 


৩৭২ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


করিল না, তাহাদের জন্য রছিল অনস্ত ছুর্গতি। এইভাবে তিনি তাহার 
ভাব প্রচার করেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্করভাবে গৌড়া। 
যে সম্প্রদায় যত বেশি অন্য সম্প্রদায়কে ঘ্বণা করে, তাহার তত বেশি 
সাফল্য এবং ততই অধিকপসংখ্যক মানুষ তাহার অন্ততুক্ত হয়। পৃথিবীর 
অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিবার পর এবং বহুজাতির সহিত বসবাস করিয়' 
এবং বর্তমান পৃথিবীর্ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার পর আমার সিদ্ধান্ত 
বিশ্বভ্রাতৃত্থের বহু বাগ্বিস্তার সত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলিতে থাকিবে । 


বেদাম্ত এই-সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহ? 
কোনও পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহ! খুবই কঠিন 
অন্যান্ত পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদাস্ত মানে 
না। বেদীস্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে ঘষে, একখানি পুস্তকেই ঈশ্বর, 
আত্ম৷। ও পরমতত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে । ধাহাঁরা উপনিষদ- 
পাঠ করিয়াছেন, তাহার জানেন যে উপনিষদ্ই বারংবার বলিতেছে, শুধু 
পড়িয়! শুনিয়া কেহ আ'ত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না” । দ্বিতীয়তঃ একজন 
বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ ) ভক্তি-শ্রদ্ধ! নিবেদন করা বেদীস্ত-মতে আরও 
কঠিন। বেদাভ্ত বলিতে উপনিষদই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদই কোন 
বাক্তিবিশেষে আসক্ত নয় । 

কোন একজন পুরুষ ব1 নারী কখনই বেদাস্তবাদীর কাছে পুজাহ্‌ হুইয়। 
উঠেন নাই, তাহ! হইতে পারে না। একজন মাস্ুষ একটি পাখি বা কীট 
অপেক্ষা! বেশী পূজার যোগ্য নয়। আমরা সকলেই ভাই, পার্থক্য কেবল 
মাত্রীয়। আমি যা, নিম্নতম কীটও তো তাই। বুঝিয়া দেখুন, কোন 
মানুষ আমাঁদিগের অনেক উর্ধ্বে উঠিবেন, আর আমর। গিয়1 তাহাকে পুজ। 
করিব-তিনি আমাদিগকে টানিয়! লইয়া! যাইবেন_-আঁর আমরা তাহার 
রুপা উদ্ধার পাইব-_-এই-সকল ভাঁবের স্থান বেদাস্তে খুবই কম। বেদান্ত 
এরূপ শিখাক্স নাঁ_ন। গ্রন্থ, না! কোন মাচ্ষকে পুজা করিতে 3 না, এই- 
সকল কিছুই শিখায় না। 

আপনার! এই দেশে সাধারণতন্ত্র চান। বেদাস্ত সাধারণতন্ত্রী ঈশ্বরকেই 
প্রচার করে'। 
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দেশে সরকার আছে-_সরকার একটি নৈব্যক্তিক সত্তা। আপনাদের 
সরকার হ্যৈরাঁচারতন্ত্রী নয়, তথাপি পৃথিবীর যে কোন রাজতন্ত্র অপেক্ষা! অধিক 
শক্তিশালী । মনে হয়, কেহই এই কথাটি বুঝিতে পারে ন। যে, সত্যিকারের 
শৃক্তি, সত্যিকারের জীবন, সত্যিকারের ক্ষমতা অদৃশ্য, নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক 
সত্বায় নিহিত। ব্যক্তি হিসাবে--অন্ত সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। লইলে 
মানুষ নগণ্যমাত্র, কিন্ত জাতির নৈর্যক্তিক সত্তার একক হিসাবে যাহা নিজেকে 
শাসিত করে--তাহ। মাহছুষকে করে অপ্রতিরোধ্য । সে সরকারের সহিত 
এক-_নে এক ভীষণ শক্তি । কিন্তু বস্ততঃ শক্তিটি কোথায় নিহিত? প্রত্যেক 
মানবই শক্তি । রাজা নাই। আমি সকল মাজ্যকে সমভাবে একই দেখি। 
আমাকে টুপি খুলিতে বা নত হুইতে হইবে ম1। তথাপি প্রতি মানুষের 
মধ্যেই এই ভীষণ শক্তি । বেদাস্ত ঠিক এইরূপ । 

আরও কঠিন ব্যাপার ঈশ্বরকে লইয়।। বেদাস্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক 
জগতে সিংহাসনে সমাপীন সম্রাট নন! অনেকে আছে, তাহাঁদের এরূপ 
একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাহার ভয় করিবে, যাহাকে তাহার। সন্তুষ্ট 
করিবে । তাহাব। প্রদীপ জালাইবে এবং তাহার সম্মুখে ধুলায় গড়াগড়ি 
যাইবে । তাহাদিগের উপর প্রভূত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা 
চাই, ন্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। 
অবশেষে এই দেশ হইতে ঝাঁজ| বিদায় হইয়াছেন। ব্বর্গস্থ রাজা আজ 
কোথায়? মর্যোর রাজার! যেখানে, সেইখানে । গণতান্ত্রিক দেশে বাঁজা 
প্রত্যেক প্রজার অস্তরে । এই দেশে আপনার]1 সকলেই বাঁজা। বেদাস্ত ধর্মেও 
তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে । বেদাস্ত বলে, জীব ত্রহ্মই। এইজন্য 
বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধাঁরণ। আদৌ শিক্ষা 
দে না। মেঘের ওপারে অবস্থিত হ্বেচ্ছাঁচাঁরী, শুন্য হইতে খুশিমত 
কঠিকারী, মাছুষের দুঃখ-যস্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদাস্ত শিক্ষ। 
দেয়- ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর স্বরূপে পর্বভূতে । এই 
দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজ! বিদায় লইয়াছেন, হ্বর্গস্থ রাঁজ্যপাট বেদাস্ত হইতে 
এত শত বৎসর পুরেই লোপ পাইয়াছে। 
_. ভারত মহিমান্বিত একজন রাজাকে চায়, এভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছে 
শা--এই কারণেই বেদাস্ত ভারতের ধর্ম হইতে পারে' না। বেদাস্ত 
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আপনাদের দেশের ধর্ম হইতে পারে-_সে সমভাীবনা আছে, কারণ ইহ। 
সাধারণতন্ত্র। কিন্তু ভাহ। হুইতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যর্দি আপনারা 
পরিফারভাবে বেদাস্ত বুঝিয়। লইতে পারেন) যদি আপনাঁর1 সত্যিকারের 
নর-নারী হইতে পারেন, অর্থজীর্ন ভাবধারা-সম্পন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ বুদ্ধিবিশষট 
মাগষ না হন, যদি আপনার সত্যিকারের ধামিক হইতে চান--তবেই 
সম্ভব, কারণ বেদাস্ত কেবল আধ্যাত্সিকভাবের সহিতই সংশ্লিষ্ট । 

ত্ব্গস্থ জীশ্ববরের ধারণ। কি রকম? নিছক জড়বাদ! বেদান্তের ধারণা 
ঈশ্বরের অনস্তভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্বপাক্সিত।**'মেঘের উপরে 
ঈশ্বর বসিয়। আছেন! কি অধর্মের কথ]! ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ ! 
শিশুর। যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহ। ঠিক হইতে পারে ১ কিন্তু বয় 
ব্যক্তির! খন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহ। দারুণ বিরক্তিকর । এই 
ধাঁরণা--জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্ড্রিয়ভাব হইতে উদ্ভৃত। ইহা কি ধর্ম? 
ইহা] আফ্িকার «মান্বে। ফাম্বে' ধম অপেক্ষা উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা ঃ তিনি 
সত্যন্বরূপে উপাস্য । আত্ম কি শুধু ত্ব্গেই থাকে? আত্মাকি? আমরাই 
আত্মা, আমরা তাহা অনুভব করি না কেন? দেহ-বোধ হইতেই বিভেদ 
ভাব; দেঁহভাব ভূপিলেই সবজ্র আত্মভাঁব অনুভূত হয় । 


বেদান্ত এই-সব মতবাদ প্রচার করে নাই। কোন পুস্তক নয়; বেদান্ত 
মনুষ্যনমাঁজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়। বাছিয়! লয় নাই “তোমরা 
কীট, আর আমর ঈশ্বর__প্রভু !_না, ইহাদের কোনটিই বেদাস্ত নয় । যদি 
তুমি ঈশ্বর, তবে আমিও ঈশ্বর । সুতরাং বেদাস্ত পাপকে শ্বীকার করে না। 
ভ্রম আছে, পাঁপ নাই £ কালক্রমে সকলেই সত্যে উপনীত হুইবে। শয়তান 
নাই-_এই ধরনের কল্পনামূলক গল্পের কোনটির অন্তিত্ব নাই। বেদান্ত 
কেবল একটি পাপকে--জগভের মধ্যে কেবল একটিকেই স্বীকার করে, 
তাহ। এই £ “অপরকে ব1। নিজেকে পাপী ভাবাই পাঁপ+। এই ধারণা হইতে 
অপরাপর ভ্রম-প্রমাদ যাঁহাকে সাধারণতঃ পাঁপ বল। হয়, তাহ1 ঘটিকা থাকে। 
আমাদের জীবনে অনেক ক্রটি ঘটিয়াছে, কিন্ত আমর। অগ্রলর হুইতেছি। 
আমাদিগের মঙ্গল হউক, যেহেতু আমর। অনেক ভুল করিক্লাছি। দুরদৃষ্টিতে. 
অতীতের দিকে চাহিয়া দেখুন । যদি বর্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে, | 


বেদাস্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৭£ 


তবে তাহা অতীতের সকল বিফলত] ও সাফল্যের দ্বারাই সংঘটিত হুইয়াছে। 
সাফল্যের জয় হুউক। ব্যর্থতার জয় হউক! যাহ! ঘটিয় গিয়াছে, 
তাহার দিকে পিছন ফিরিয়! তাঁকাইও না । অগ্রসর হও! 

দেখ! যাইতেছে, বেদাস্ত পাপ বা পাপী কল্পনা করে ন!। ভয় করিতে 
হইবে- এমন ঈশ্বর এখানে নাই । ঈশ্বরকে আমর। কখনও ভয় করিতে পারি 
না, কারণ তিনি আমাদের আত্মাম্বক্ূপ। তাহা হইলে ঘাহার ঈশ্বর ভয় 
আছে, তিনিই কি সর্বাপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি নন? এমন লোকও 
থাকিতে পারেন, ধিনি আপনার ছায়। দেখিয়। ভয় পান, কিন্তু নিজেকে 
ভয় পান না। মান্গষের নিজের আত্মাই ভগবান্‌। তিনিই একমাত্র সতা, 
ধাহাকে সম্ভবতঃ কখনই ভয় কর! যায় না । কি বাজে কথা যে, 'ঈশ্বরের 
ভয় তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়। তাকে ভীত করিল" ইত্যাদি, ইত্যাদি__ 
কি পাগলামি? ভগবান আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন যেন আমাদের 
সকলকেই পাগলা-গারদে বাস করিতে না হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের 
অধিকাংশই পাগল না হই, তবে "ভগবাঁনে ভয়" সম্পর্কে মিথ্য। রচনাগুলি 
কেন করি? ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, কম-বেশি সমগ্র মনত্তজাতিই 
পাগল। মনে হইতেছে, কথাটি সম্পূর্ণ সত্য । 

কোন গ্রন্থ নয়, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তি-ঈশ্বর নয়। এইগুলি দূর করিতে 
হইবে, ইস্দ্রিরচেতনাঁও দূর হইবে । আমর! ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারি 
না। হিমবাহে তুহিন-স্পর্শে মুমূযু ব্যক্তির মতো) এখন আমরা আবদ্ধ 
হইয়া! আছি। শীতে অবসন্ন পথিক নিব্রাঁভিভূত হইবার একপ্রকার প্রবল 
আকাঁজ্ষা বোধ করে এবং তাহাদের বন্ধুগণ যখন তাহাকে জাগাইয় রাখিতে 
চেষ্টা করে, তাহাকে ম্বৃত্যু সম্পর্কে সাবধান করে, তখন সে যেমন বলিয়া 
থাকে, “আমাকে মরতে দাঁও, আমি ঘুমুতে চাঁই*--তেমনি আমর! সকলেই 
কু ইন্দরিয়ের বিষয় আকড়াইয়া আছি, এমন কি হদি আমর ইহার্তে বিনষ্ট 
হইয়া! গেলে জাকড়া ইয়া থাকি-_আমর। দ্ভুলিয়া যাই যে, ইহা! অপেক্ষাও 
মহতর ভাব আছে । 

হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে বণিভত আছে ঘে, ভগবান্‌ একবার 
মর্ত্যে শুকররূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। শৃকরীর গর্ভে কালক্রমে তীহার 
অনেকগুলি ছোট ছোট শাবক হুইয়াছিল। তিনি তাহার এই পরিবারটিতেই 
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খুব সুখী; তাহার স্বর্গীয় মহিমা ও ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গিয়া! এই পরিবারের 
সহিত কাদায় মহানন্দে খঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
দ্বেবগণ মহাচিস্তিত হুইয়া৷ পড়িলেন এবং মর্ত্যে তীহার নিকট আসিয়া! প্রার্থন। 
করিলেন, যাহাতে তিনি শৃকর-শরীর ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। কিন্ত 
ভগবান্‌ এসকল কিছুই করিলেন ন1_তিনি দেবগণকে তাড়াইয়! দিলেন । 
ভিনি বলিলেন, তিনি খুব স্থখে আছেন এবং ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতে 
 চাহেন ন।। অন্য কোন উপায় ন। দেখিয়া দেবগণ ঈশ্বরের শকর-শরীরটি ধ্বংস 
করিয়! দিতেই তিনি তাহার স্বর্গীয় মহিম1 ফিরিয়। পাইলেন এবং শুকর- 
যোনিতেও যে তিনি এত+আঁনন্দ পাইতে পারেন-__ইহ1 ভাবিয়া পরমাশ্চ্য 
হইলেন। | 
ইহাই মাষের ত্বভাব। যখনই তাহার? নৈর্যক্তিক ঈশ্বরের কথ। শোনে, 
তাহার] ভাবে, “আমার ব্যক্তিত্বের কী হইবে ? আমার ব্যক্তিত্ব কি নষ্ট 
হইবে! পরমূহ্র্তেই এ চিস্ত। আসে- শুকরটিকে মনে করুন--আর তখন যে 
কী অমীম স্থখের খনিই না আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রহিয়াছে । বর্তমান 
অবস্থাতে আপনি কতই না স্থ্খথী! কিন্তু যখন মানুষ সত্যন্বরূপ জানিতে 
পারে, তখন সে এই ভাবিয়া! অবাক হয় যে, সে এই ইন্ড্রিয়পর জীবন ত্যাগ 
করিতে অনিচ্ছক ছিল। ব্যক্তিত্ব কী আছে? ইহা কি শুকর-জীবন হইতে 
ভাল কিছু? আর তাহাই ছাঁড়িতে চাঁয় না! ভগবান আপনাদের সকলকে 
আশীর্বাদ করুন। 
বেদাস্ত আমাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? প্রথমতঃ বেদাস্ত শেখায় যে, সত্য 
জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। 
ভূত, ভবিষ্তৎ সব বর্তমানেই নিহিত। কোন মাহ্গষই কখনও অতীতকে 
দেখে নাই। আপনাদের কেহ কি অতীতকে দেখিয়াছেন? যখন কেহ 
অতীতকে বোধ করিতেছি বলিয়! চিন্তা করে, তখন সে বর্তমান মুহূর্তমধ্যে 
অতীতের কল্পনা করে মাত্র। ভবিস্তৎ দেখিতে গেলে বর্তমানের মধ্যেই 
তাহাকে আনিতে হইবে, বর্তমানই একমাত্র সত্য-_বাকী সব কল্পনা । এই 
বর্তমান, ইহাই সব। কেবল একই বর্তমান। যাহা কিছু বর্তমানে অবস্থিত, 
তাহাই সত্য । অনস্তকালের মধ্যে একটি ক্ষণ-_-অন্তান্ত প্রত্যেক ক্ষাণের 
মতোই সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাহী। যাহা কিছু আছে, ছিল ও থাকিবে তাহা 
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সবই বর্তমানে অবস্থিত। যর্দি কেহ ইহার বাহিরে কোন কিছুর কল্পন। 
করিতে চাঁন, করুন- কিন্তু কখনই সফলকাম হইবেন না । 

এই পৃথিবীর সাদৃশ্ত বাদ দিয়! হ্বর্গ-চিত্রের বর্ধন! কোন্‌ ধর্ম দিতে 
পারিয়াছে? আর সবই তো চিত্র কেবল এই জগত-চিত্রটি আমাদিগের 
নিকট ধীরে ধীরে পরিচিত হুইয়। পড়িয়াছে। আমরা পঞ্েন্দ্রিয় বার জগৎকে 
স্থল, এবং বর্ণ, আকৃতি, শব্ধ ইত্যাদি সম্পন্ন আছে বলিয়া দেখিতেছি । মনে 
করুন, আমার একটি বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় হইল--সব পরিবতিত হইয়া যাইবে । 
মনে করুন, আমার ইন্জ্রিয়গুলি হ্ল্মতর হইয়া গেল__আঁপনার] সকলেই 
অন্তরূপে প্রতিভাত হইবেন। ঘদ্দি আমি পরিবতিত হই, তবে আপনার! 
পরিবত্তিত হইয়া যাঁন। যদি আমি হইন্দ্রিয়ান্ভূতির বাহিরে চলিয়া যাই, 
আপনার! আত্মারূপে- ঈশ্বরর্ূপে প্রতিভাত হইবেন । বস্তগুলিকে যেমন দেখা 
যাইতেছে, ভাহার। ঠিক তেমনটি নয় । 

ক্রমে ক্রমে যখন এইগুলি আমর! বুঝিব, তখন ধারণ! হইবে : এই-সব' 
্ব্গীদি লোক-_সবকিছু--সব এইখানে, এইক্ষণেই অবস্থিত ; আর এইগুলি 
সত্য সত্য ঈশ্বরাস্তিত্বের উপর আরোপিত বা অধ্যন্ত সতা ব্যতীত কিছুই 
নয়। এই অস্তিত্ব হবর্গ-মত্যাদি অপেক্ষা মহত্তর । মান্ছষ ভাবে, মত্যলোক 
পাপময় এবং শ্বর্গ অন্ত কোথাও অবস্থিত। মত্যলোক খারাপ নম্ম। 
জানিতে পারিলে দেখা যায় ঘে, ইহাঁও ভগবান্‌ স্বয়ং । বিশ্বাম কর। অপেক্ষা 
এই তত্বকে বোঝা অনেক বেশি দুরহ। আততায়ী, ঘে আগামীকাল 
ফাঁসিতে ঝুলিবে সে-ও ভগবান্‌, সাক্ষাৎ ভগবান্। নিশ্চিতভাবে এই তত্বকে 
ধারণা কর। খুধই কঠিন-_কিন্ত ইহাকে উপলব্ধি কর। যায় । 

এইজন্য বেদাস্তের সিদ্ধান্ত--বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বাত্সৈক্য । আমি অপরাপর 
মানুষ, জন্ত_ ভাল, মন্দ-_যে-তকোন জিনিসের মতই একজন । সর্বত্র এক শরীর, 
এক মন ও একটি আত্মা! বিরাজিত। আত্মা কখনও মরে না । মৃত্যু বলিয়। 
কোথাও কিছু নাই__দেহের ক্ষেত্রেও মরণ নাই, মনও মরে না। কিভাবে 
শরীরের মৃত্যু ঘটিতে পারে? একটি পাতা খসিয়া৷ পড়িল__ইহাতে কি 
গাছের ম্বৃত্যু ঘটে? এই বিশ্ব আমার শরীর । দেখুন, কিভাবে এই চেতন। 
অগ্রসর হইতেছে । সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি পরিভ্রমণ 
করি-_সকল মুখে আমিই কথ! বলি-_সর্বশরীরে আমিই অধিষ্টিত। 


৩৭৮ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেন আঁমি ইহাকে অন্ষভব করিতে পারি না? কারণ আমার ব্যক্তিত্ 
_-এ শৃকরত্ব। মান্ধষ নিজেকে এই মনের সহিত বাধিয়! ফেলিয়াছে, এইজন্য 
কেবল এইখানেই থাকিতে পারে-দূরে নয়। অমরত্ব কি? সামান্ 
কয়েকজন মাত্র জবাবটি এইভাবে দেয়, ইহ! ঘে আমাদেরই অন্ডিত্ব £ বেশির 
ভাগ লোকই ভাবে, এই-সবই মরণশীল বা ম্বৃত--ভগবান্‌ এইখানে নাই, 
তাহার] মৃত্যুর পর ম্বর্গে গিয়া অমর হুইবে। তাহারা কল্পন। করে যে, 
মৃত্যুর পর তাহারা ভগবানের দর্শন পাইবে । কিন্তু যদি তাহারা তাহাকে 
এই লোকে এইক্ষণে দেখিতে না পায়-_তবে মৃত্যুর পরও তাহাকে দেখিতে 
পাইবে না। যদিও তাহারা সকলেই অমরত্বে বিশ্বাপী, তথাপি তাহার! 
জানে না মণ্রবার পর স্বর্গ গিয়া অমরত্ব লাভ করা যায় না, পরস্ত 
আমাদের শুকরন্থলভ ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়া--একটি ক্ষুদ্র শরীরের সহিত 
নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করিতে পারি। নিজেকে 
সকলের সহিত এক বলিয়! জানা_সকল দেহের মধ্যেই আপনার অধিষ্ঠান 
উপলব্ধি কর।_ সকল মনের মধ্য দিয়! অনুভব করাই অমরত্ব । এই শরীর 
ছাড়া অপর শরীরের মধ্য দরিয়া আমরা! অনুভূতি লাভ করিতে পারি । আমর 
নিশ্চই অপর শরীরের মধ্য দিয়া অনুভূতি লাভ করিব। সমবেদনার 
অর্থ কি? সমবেদনার-_আঁমাদের শরীরের অনুভূততর-_কি কোন শীমা 
আছ? ইহাও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব যে, এমন এক সময় আদিবে, ঘখন সমগ্র 
বিশ্বের মধ্য দিম! আমি অন্গভব করিব । 

ইহাতে লাভ কি? এই শৃক্ষরশরীর ত্যাগ করা কঠিন; আমরা 
আমাদের ক্ষুদ্র শুকর-শবীরের আনন্দ ত্যাগ করিতে ছুঃখবোধ করিয় থাঁকি। 
বেদাস্ত ইহ! ত্যাগ করিতে বলে না, বলে, "ইহার পারে যাঁও। 
কচ্ছনাধনের প্রয়োজন নাই-_ছুইটি শরীরে অনুভূত স্থখলাভ অধিকতর 
ভাল-_তিনটিতে আরও বেশী ভাল। একটির বদলে বহুশরীরে বাস ! যখন 
আমি বিখের মাধ্যমে হুখলাভ করিতে পারিব, তখন সমগ্র বিশ্বই আমার 
শরীর হুইবে। 

অনেকে আছেন, ধাহার। এই-সকল তত্ব শুনিয়। ভীত হন। তাহার। 
ঘে পক্ষপাতী অত্যাচারী কোন উশ্বর, ক্ষুদ্র শৃকরক্ষপ শন্দীরধারী মন-_ 
এই কথা শুনিতে তাহার! বাজী নন। আমি তাহাদিগকে বলি, “অগ্রসর 


বেদাস্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? ৩৭৯ 


হউন! তাহার বলেন তাহার পাপের পক্ষে জন্মগ্রহণ, করিয়াছেন এবং 
কাহারও কৃপা বাতীত তাহারা. অগ্রপর হইতে পারেন না। আমি বলি, 
“তোমরাই ঈশ্বর! তীহাঁরা জবাবে বলেন, “ওহে ঈশ্বরদেষী! তুমি কোন্‌ 
সাহসে এই কথ! বলো? কিভাবে একটি দীন প্রাণী (জীব ) ঈশ্বর হয়? 
আমর পাপী! আপনার] জানেন, সময়ে সময়ে আমি বড় হতোছাম হুইয়! 
পড়ি । শত শত পুরুষ ও মহিলা! আমাকে বলিয়াছেন, “ঘদি নরকই নাই, 
তবে ধর্ম কিভাবে থাকে ? যদ এই-সব মাঙ্ছষ শেচ্ছায় নরকে যায়, তবে কে 
তাহাদিগকে নিবৃত করিতে পারে ? 

মানুষ ঘাহ। কিছুর স্বপ্ন দেখে বা ভাবে-_-সবই তাহার স্যঙি। বর্দি নরকের 
চিন্তা করিয়া মরে, তবে নরকই দেখিবে। ঘদ্দি মন্দ এবং শয়তানের চিন্তা 
করে, তবে শয়তনকেই পাইবে-_ভূত ভাবিলে ভূত পাইবে । যাহ! কিছু 
ভাবন। করিবেন, তাহাই হইবেন, এইজন্ত সৎ ও মহৎ ভাবন। অবশ্তই ভাঁবিতে 
হইবে। ইহার ঘারাই নিরূপিত হয় যে, মানুষ একটি ক্ষীণ ক্ষুদ্র কীটমাজ্র। 
আমরা দুর্বল-_এই কথা উচ্চারণ করিয়াই আমর। দুর্বল হইয়া! পড়ি, ইহ! 
অপেক্ষা! বেশী ভাল কিছু হইতে পান্রি না। মনে কর, আমরা নিজেরাই 
আলো নিভাইয়া, জানালা বদ্ধ করিয়। চীৎকার করি--ঘরটি অন্ধকার । 
এঁনকল বাজে গল্পকথাগুলি একবার ভাবুন ! “আমি পাপী”_-এই কথা বলিলে 
আমার কী উপকার হইবে? যদি আমি অন্ধকারেই থাকি, তবে 
আমাকে একটি প্রদীপ জালিতে দাও) তাহা হইলে সকল অন্ধকার চলিয়। 
যাইবে । আর মাহুষের স্বভাব কি আশ্র্জনক । য্দও তাহারা সর্বদাই 
সচেতন যে, তাহাদের জীবনের পিছনে বিশ্বাক্মা বিরাজিত, তথাপি তাহার! 
বেশী করিয়া শয় তাদের কথা- অন্ধকার ও মিথ্যার কথা ভাবিয়া! থাকে। 
তাহাদের সত্যন্বক্ূপের কথা বলুন- তাহারা বুঝিতে পাবে নাঃ ভাহার! 
অন্ধকাঁরকে বেশী ভালবালে। 

ইহ! হইতেই বেদান্তে একটি মহৎ, প্রশ্শের স্থষ্টি হইয়াছে £ জীব এত ভীত 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, জীবগণ নিজেদের অসহায় ও অপরের উপর 
নির্ভরশীল করিক্পাছে বলিয়া। আমরা এত অলস যে, নিজের কিছুই করিতে 
চাই না। আমরা একটি ইষ্ট, একজন পরিত্রাতা, অথব। একজন প্রেরিত 
পুরুষ চাই, ধিনি আমাদের জন্ত সবকিছু করিয়! দিবেন । অতিগিক্ত ধনী 


৩৮০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কখনও হাটেন না--সর্বদাই গাড়িতে চলেন 5 বহু বৎসর বাদে তিনি হঠাৎ 
একদিন জাগিলেন, কিন্তু তখন তিনি অথর্ব হইয়। গিয়াছেন।, তখন তিনি 
বোধ করিতে আর্ত করেন, যেভাবে তিনি সার] জীবন কাট1ইয়াছেন, তাহা 
মোটের উপর ভাল নয়, কোন মাজষই আমার হুইয়। হাঁটিতে পারে না। 
আমার হইয়। যদি কেহ প্রতিটি কাজ করে, তবে প্রতিবারেই সে আমাকে পঙ্গু 
করিবে । ঘদ্দি সব কাঁজই অপরে করিয়া দিতে থাকে, তবে সে 
অঙ্গচালনার ক্ষমতা হারাইয়।! ফেলিবে। যাহা কিছু আমরা স্বয়ং 
করি, তাহাই একমাত্র কাজ যাহা আষাদিগের নিজন্ব। যাহা কিছু 
আমাদের জন্য অপরের দ্বারা কৃত হয়, তাহা কখনই আমাদের হয় না। 
তোমর। আমার বক্তৃত। শুনিয়। আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পার ন1। 
যদি তোঁমর। কিছুমাত্র শিখিয়। থাকো, তবে আমি সেই স্ফুলিঙ্গ-মাত্র, যাঁহ। 
তোমাদের ভিতরক'র অগ্নিকে প্রজ।লিত করিতে সাহাঁষা করিয়াছে । অবতার 
পুরুষ বা গুরু কেবল ইহাই করিতে পারেন। সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি মুর্খত1। 

ভারতে বলদ-বাঁহিত শকটের কথ। আপনার] জানেন । সাধারণতঃ ছুইটি 
বলদকে গাড়ির সহিত জড়িয়। দেওয়] হয়, আর কখনও কখন এক আঁটি খড় 
একটি বাঁশের মাথায় বাঁধিয়া! পশুদুইটির সামনে কিঞ্চিৎ দূরে-_কিস্ত উহাদের 
নাগালের বাহিরে ঝুলাইয়! দেওয়া হয়। বলদ ছুইটি ক্রমাগত খড় খাইতে 
চেষ্টা করে, কিন্ত কখনও ক্ৃতকাধ হইতে পারে না। ঠিক এইভাবেই আমর 
সাহাষ্য লাঁভ করি । আমর! মনে করি-_ আমর। নিরাপতা, শক্তি, জ্ঞান, 
শাস্তি বাহির হইতে পাঁইব। আমরা সর্বদাই এইরূপ আশা করি, কিন্তু 
কখন ও আশা পূর্ণ করিতে পারি না। বাহির হইতে কোন সাহায্য কখনও 
আসে না। 

মান্থষের কোন সহায়ক নাই। কেহ কোন কালে ছিল না, নাই এবং 
থাকিবেও না। কেনই ব। থাকিবে? আপনার। কি মানব ও মানবী নন? 
এই পৃথিবীর প্রভূগণ কি অপরের কৃত সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইবে ? 
ইহাতে কি আপনার! লজ্জিত নন? যখন আপনারা! ধূলাম্স মিশিয়া যাইবেন, 
তখনই অপরের সহায়ত লাভ করিবেন । কিন্তু মান্ধষ আত্মস্বরূপ । নিজেদের 
বিপদ হইতে টানিয়া তোল! “উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ । ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
সাহাঁধ্য নাই--কোনকালে ছিলও ন1। সাহাকক আছে, এরূপ ভাবন। 


বেদাস্তই কি ভবিহ্যতের ধর্ম ? ৩৮১ 


হমধুর ভ্রান্তিমাত। ইহার দ্বারা কোঁন মঙ্গল হইবে না। একদিন একজন 
শ্রীষ্টান আমার কাছে আসিয়! বলে, «আপনি একজন ভয়ঙ্কর পাপী ।” 
উত্তরে বলিলাম হ্যা তাই, "তারপর । সে একজন ধর্ম-প্রচারক । 
লোকটি আমাকে ছাঁড়িতে চাহিত না। তাহাকে আমিতে দেখিলেই 
আমি পলায়ন করিতাম। সে বলিত, “তামার জন্ত আমার অনেক ভাল 
ভাল জিনিস আছে। তুমি একটি পাপী, আর তুমি নরকে যাবে । আমি জবাবে 
বলিতাম, 'খুব ভাল- আর কিছু? আমি প্রশ্ন করিলাম, “আপনি যাবেন 
কোথায় ?--আমি ম্ব্গে যাব । আমি বলিলাম, "আমি তাহলে নিশ্চয় 
নরকেই যাঁব। সেই দিন হইতে সে আমাকে নিষ্কৃতি দেয়। 

এইখানে এক গ্রীগান আসিলে বলিবে, €তামর। সকলেই মরিতে বসিয়াছ। 
কিন্তু ঘি তোমরা! আমাদের মতবাদে বিশ্বাম কর, তবে শ্রী তোমাদের 
মুক্ত করিবেন।” যদি ইহ! সত্য হইত- কিন্তু ইহ] নিশ্চয়ই কুপংস্কাঁর ভিন্ন 
অন্য কিছুই নয়-__-তাহ1 হইলে খ্রীষ্টান দেশগুলিতে কোন অন্যায় থাকিত না। 
“এস, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করি, বিশ্বাস করিতে কোনও খরচ 
লাগে না।” কিন্তু কেন? ইহাতে কোন লাভও হয় না! যদি আমি জিজ্ঞাস। 
করি, “এখানে এত অধিক লোক ছুষ্ট কেন? তীহারা বলেন, আমাদিগকে 
আরও অধিক কাজ করিতে হইবে 1 ভগবানে বিশ্বাস রাখো, কিন্ত বারুদ 
শুফ রাখিও! ভগবানের নিকট প্রার্থন। কর এবং ভগবান আসিস! সাহায্য 
করিবেন । কিন্তু আমিই তো সংগ্রাম, প্রার্থনা এবং পূজা করিতেছি ; আমিই 
তো! আমার সমস্তাঁসকল মিটাইয়। লইতেছি-_আর ভগবান্‌ তাহার কৃতিত্বটুকু 
লইবেন। ইহা! তো ভাল নয় । আমি কখনও তাহা করি না। 

একবার আমি এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হুইয়াছিলাম। গৃহকত্রা 
আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন । আমি বলিলাম, “আমি অবশ্তই আপনার 
কল্যাণ কামন1 ক'রব, মহাশয়া ।_ আপনি আমার শুভেচ্ছ। ও ধন্যবাদ জানুন ।, 
আমি যখন কাঁজ করি, আমি আমার প্রতিই কর্তব্য করি, যেহেতু আমি 
কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং বর্তমানে যাহা! আমার আছে, তাহা সবই 
উপার্জন করিয়াছি সেহেতু আমি ধন্য । 

সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করিবে এবং অপরকেও ধন্তবাদ জানাইবে, 
কাঁরণ তুমি কুসংস্কারাচ্ছন্, তুমি ভীত। এই-সকল কুসংস্কার সহম্র বৎসর 


৩৮২ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ধরিয়া! কোন ফল প্রসব করে নাই! ধাম্িক হওয়া একটু কঠোর সাধনা- 
সাপেক্ষ । সকল কুসংস্কারই বস্ততাঁ'ম্রকতা, কারণ সেইগুলি কেবল দেহজ্ঞানের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। আত্মার কোনও সংস্কার নাই-_ ইহা শন্বীবের বৃথা বাসন 
হইতে বহু ভর্ধ্বে। 

কিন্ত এই-সকল বৃথা বাধনাগুলি এখানে সেখানে-_-এমন কি অধ্যাত্ম- 
রাজ্যেও প্রতিভাত । আমি কতকগুলি প্রেততত্বের সভায় যোগদান করি- 
য়াছি। একটিতে নায়িকা! ছিলেন একজন মহিলা! । তিনি আমাকে বলিলেন, 
“আপনার মা ও ঠাকুরদা আমার কাছে আসেন । তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, তাহার] মহিলাটিকে মক্কার জানাইয়াছেন ও তাহার সহিত কথ। 
কহিয়াছেন। কিন্তু আমার মা এখনও জীবিত ! মাঁছুষ এই কথা ভাবিতে 
ভালবানে যে, স্বতযুর পরেও তাহাদের আত্মীয়পরিজন এই দেহের 
আকারেই বর্তমান থাকে, আর প্রেততাত্বিকগণ তাহাদের কুস'স্কার গুলিকে 
লইয়া! খেলায় । এই কথা জানিলে আমি ছুঃখিতই হইব যে, আমার মৃত পিতা 
এখনও তাহার নোংরা দেহটি পরিধান করিয়া আছেন। শিতৃপুরুষগণ 
এখনও জড়বস্ততে আবদ্ধ আছেন, এই কথা জানিতে পারিলে সাধারণ মানুষ 
সান্তনা পায়। অপর একস্থলে যীশুকে আমার সামনে আন! হুইয়াছিল। 
আমি বলিলাম, “ভগবান, আপনি কিরূপ আছেন? এই-সবে আমি হতাঁশ 
বোধ করি। যদি সেই মহান্‌ খষিপুক্তষ অগ্যাপি এ শরীর ধারণ করিয়। 
থাকেন, তবে আমাদের-_দীন প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী আছে? প্রেত- 
তাঁত্বিকগণ আমাকে এসকল পুরুষদের কাহাকেও স্পর্শ করিবার অচ্ছমতি 
দেন নাই । যদি এই-লব সত্যও হয়__তবু আমি এ-সকল চাহি না। আমি 
ভাবি £ সাধারণ মাহুষ সত্যি নাস্তিক !-_ কেবল পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পুহা ' 
বর্তমানে যাহা আছে, তাহাতে তৃপ্ত না হুইয়। মৃত্যুর পরও তাহার] এই 
জিনিসই বেশী করিস! চায় 1, 

বেদান্তের ঈশ্বর কি? তিনি একটি ভাবন্বক্প, ব্যক্তি নন। তুমি, আমি 
সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা ষে পরম- 
ঈশ্বর, তিনি একটি নৈর্যক্তিক সত্তা। তুমি এবং আমি, বেড়াল, ইছুর, 
শয়তান, ভূত-_-এই-সবই তাহার ব্যটটি-সতা_-সকলেই ব্যক্তি-ঈশ্বর । তুমি 
ব্যক্তি-ঈশ্বরকে পৃঞ্জা -করিতে চাও এবং ত1 তোমার ত্বরূপকেই পুজা 


বেদস্তই কি ভবিদ্ততের ধর্ম? ৩৮৩ 


কর। যদি তোমর। আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তবে কখনও কোন গির্জায় 
যাইও না। বাছিরে এস, যাও নিজেকে ধৌত কর। যুগ যুগ ধরিয়া যে 
কুসংস্কার তোমাকে আকড়াইয়। ধরিয়াছে, ষতক্ষণ না তাহ1 পরিষ্কত হইতেছে, 
ততক্ষণ বারে বারে নিজেকে ধৌত কর। অথবা সম্ভবতঃ তোমর! তাহ! 
করিতে চাও না__কারণ এদেশে তোমর]1 ঘন ঘন সান কর না_-ঘন ঘন সান 
কর! ভারতীয় প্রথা, ইহা! তোমাদের সমাজে প্রচলিত নয় । 

আমি বহুবার জিজ্ঞাসিত হইয়াছি £ “তুমি এত হাসো কেন, ও এত ঠাটা। 
বিদ্ধপ কর কেন? মাঝে মধ্যে আমি খুব গভীর হই--ষখন আমার খুব 
পেট-বেদন1 হয়! ভগবান আনন্দময় । তিনি সকল অস্তিত্বের পিছনে । 
তিনিই সকল বস্তর মঙ্গলময় সত্তান্বরূপ | তোমর] তাহার অবতার | ইহাই তো! 
গৌরবময় । ঘত তুমি তাহার সমীপবশ্শ হইবে, তোমার শৌক ব! দুংখজনক 
অবস্থা তত কম আসিবে । তাহার কাছ হইতে ষতদুরে যাইবে ততই ছুঃখে 
তোমার মুখ বিশুফ হইবে। তাহাকে আমরা ঘত অধিক জানিতে, পারি, 
তত ক্লেশ অন্তহছিত হয়। দি ঈশ্বরময় হইয়াও কেহ শোকগ্রন্ত হয়, তবে 
সেইরূপ পরিঙ্তির প্রয়োজন কি? এইক্প ঈশ্বরেরই বা প্রয়োজন কি? 
তাহাকে প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে ছুড়িয়! ফেলিয়া দাও! আমর! তীাহাঁকে 
চাই না। 

কিন্ত ভগবান্‌ অনাদি নিরাকার সত্বা-_ত্রিকালে অবাধিত সত্য, অব্যয়, 
শাশ্বত, অভয়; আর তোমর। তাহার অবতার, তাহার ব্ধপায়ণ। ইহাই 
বেদাস্তের ঈশ্বর, আর তাহার ব্বর্গ সবত্র অবস্থিত। এই স্বর্গে ষে-সকল ব্যক্তি 
দেবগণ বাস করেন, তাহা তুমি নিজেই ন্বয়ং। এই-সব মন্দিরে পুস্পাঞ্লি দাও । 
প্রার্থনা করিয়] বাহিরে এস ! 

কিসের জন্য প্রার্থনা কর ? হ্বর্গে যাইবার জন্য, কোন বস্ত লাভের আশায় 
আর অপর কেহ বঞ্চিত থাকে।_ এইজন্ত। প্রভূ, আমি আরে খাছ্য চাই! অপরে 
ক্ষুধার্ত থাক 1, ঈশ্বর- যিনি সত্যস্বরূপ, অনাদ্দি, অনস্ত, সদ আনন্দময় সত্তা, 
ফাহাতে কোন খণ্ড নাই, চ্যুতি নাই, খিনি সদামুক্ত, সদাপুত, সদাপূর্ণ-__ তাহার 
মন্বন্ধে কি ধারণা! আমরা আমাদের যত মানবীয় বৈশিষ্ট্য বুতি ও সঙ্কীর্ণত 
হাহাতে আরোপিত করিয়াছি। তিনি অবশ্যই আম:দের খাদ্য ও বসন 
. জোগাইবেন। বস্ততঃ এই-সব আমাদের নিজেদের করিয়া লইতে হইবে আর 


৩৮৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেহ কখনও এইগুলি আমাদের জন্য করিয়া দেয় নাই। এই তো লাদা 
সত্য কথা। 

কিন্তু তোমর] এই-বিষয়ে খুব কমই ভাঁব। তোমর] ভাবো, ভগবান 
আছেন ধাহার নিকট তোমরা বিশেষ প্রিয়পাত্র, যিনি তোমাদের প্রার্থনা 
মাত্রই তোমার জন্য কাঁজ করিয়া! দেন; আর তোমর] তাহার নিকট সকল 
মানুষ সকল প্রাণীর জন্য করুণ প্রার্থনা কর না_কর কেবল নিজের জন্য, 
তোমার নিজন্ব পরিবারের জন্য, তোমাদের জাতির জন্য । যখন হিন্দুগণ 
খাইতে পায় না-_-তোঁমর1 তখন গ্রাহই কর না; সে-সময় তোমর। কল্পনাও 
কর না যে, খ্রীষ্টানদের যিনি ঈশ্বর, তিনি হিন্দুদিগেরও ঈশ্বর । আমাদের 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা সবই অবিগ্তা-প্রভাবে 
আমাঁদের নিজেদের “দেহ” ভাঁবন। কর। রূপ মূর্খ তার দ্বার বিষাক্ত করিয়' 
তুলিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহ! তোমাদের ভাল না-ও লাগিতে 
পারে আজ তোমরা আমাকে অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাল তোয়র। 
আমাকে অভিনন্দিত করিবে । 

আমর। অবশ্তই চিন্তাশীল হইব। প্রত্যেক জন্মই বেদনাদায়ক : 
আমাদিগকে অবশ্ঠই জড়বাদ হইতে বাহিরে আমিতে হুইবে। জগন্মীত। 
হয়তে। আমাদের তাহার গণ্ডির বাহিরে আদিতে দিবেন ন1; তাঁহ। হউক 
আমরা নিশ্চিত চেষ্টা করিব। এই সংগ্রামই তে। সকল প্রকারের পূজ!, 
আর বাকী যাহ? কিছু সব ছাক্সামান্র। তুমিই তো ব্যষ্টিদেবতা। এখনই 
আমি তোমার পৃজা করিতেছি । এই তে সর্বোৎকৃষ্ট প্রার্থনা । সমগ্র 
প্রগতের পূজা কর] অর্থাৎ এইভাবে জগতের সেবা! করা। আমি জানি, ইহ 
একটি উচ্চ ভাবভূমিতে ধ্াড়ীনো--ইহাকে ঠিক উপাসনার মতে। মনে হয় না; 
কিন্ত ইহাই €েেবা, ইহাই পুজা । 

অপীম জান কর্মসাধ্য নয়। জ্ঞান সর্বকালে এইখানেই, অজর ও অজাত। 
তিনি, জগদীশ্বর জগতের প্রভু--সকলের মধ্যে বিরাঁজিত। এই শরীরই 
তাঁহার একমাত্র মন্দির । এই একটি মন্দিরই চিরকাল ছিল । এই আয়তনে 
_"শরীরে তিনি অধিচিত,_তিনি আত্মারও আত্মা--বাজারও বাজ! । 
আমর) এই কথ। বুঝিতে পাৰি না, আমর] তাহার প্রস্তর-মুতি ব। প্রতিমা 
গড়ি এবং তাছার উপর মন্দির নির্মাণ করি। ভারতে এই বেদাস্ততর 


বেদাস্তই কি ভবিহ্যতেন্ন ধর্ম ? ৩৮৫ 


সর্ককালে আছে, কিন্তু ভারত এই-নব মন্দিরে পরিপূর্ণ । আবার কেবল 
মন্দিরই নয়__-অনেক গুহা আছে, যাহার মধ্যে বহু খোদ্িত মুতি রহিয়াছে । 
মুর্খ গার তীরে বাঁস করিয়া জলের নিমিত্ত কৃপ খনন করে! আমরা তো! 
এইন্*পই ॥ ঈশ্বরের মধ্যে বান করিয়াও আমর। প্রতিমা! গড়ি। আমরা 
তাহাকে মৃতিতে প্রতিফলিত দেখিতে চাই-_-যদিও সর্বদা তিনি আমাদের 
শরীরের মন্দিরেই অবস্থান করিতেছেন | . আমর! সকলেই উন্মাদ__-আ 
ইহাই বিরাট ভ্রম। 

সব জিনিসকে ভগবান্‌ বলিয়৷ পূজা কর-_প্রত্যেকটি আকৃতিই তাহার 
মন্দির । বাদ-বাকী সব প্রতারণা-ভ্রম। সর্বদা অন্তর্ুখী হও, কখন 
বছিমুখী হইও না। এইরূপ ঈশ্বরের কথাই বেদাম্ত প্রচার করে-_ 
আর এই তাহার পুজা । ত্বভাবতই বেদাস্তে কোন সম্প্রদায়, ধর্ম 
বা জাতিবিচার নাই । কিভাবে এই ধর্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম হইতে 
পারে? 

শত শত জাতিবিভগ ! যদি কেহ অপরের খাগ্য স্পর্শ করে, "তবে 
চীৎকার করিয়া উঠিবে-_প্রভূ, আমাকে রক্ষা কর- আমি অপবিভ্র হইলাম !, 
পাশ্চাত্য পন্িদ্শন করিয়া আমি যখন ভারতে ফিরিয়া গেলাম, তখন 
পাশ্চাত্যদের সহিত আমার মেলামেশ। ও আমি যে গৌড়ামির নিয়মাবলী ভঙ্গ 
করিয়াছি, ইহ। লইয়া কয়েকজন প্রাচীনপন্থী খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন । 
তাহারা আমার-_€েদের তত্বপকল পাশ্চাত্যে প্রচারকেরা সমর্থন করিতে 
পারেন নাই। 

আমর! ঘদি সকলেই আত্মত্বর্ূপ ও এক, তবে কেমন করিয়! ধনী দনিতে 
প্রতি, বিজ্ঞজন অজ্ঞের প্রতি মৃথ ঘুরাইয়! চলিয়। যাইতে পারে ? বেদাস্তের 
ভাবে পরিবতিত ন1 হইলে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা কি করিয়। টিকিয়! থাকিতে 
পারে? অধিকসংখ্যক বথার্থ বিজ্ঞ লোক পাইতে সহম্র সহমত বৎসর 
সময় লাগিবে। মান্ষকে নৃতন পথ দেখানে!__মহৎ ভাব দেওয়া খুবই কঠিন 
কাজ। পুরানো কুসংক্কারগুলি তাড়ানো আরও কঠিন কাজ- খুবই কঠিন 
কাজ, সেগুলি সহজে লোপ পায় না। এত শিক্ষা থাক। সত্বেও পণ্ডিতগণ 
অন্ধকার দেখিয়া ভয় পান-_শিশুকালের গল্পগুলি তাহাদের মনে আদিতে 
থাকে এবং তাহারা ভূত দেখেন। ' 

৩-২৫ 


৩৮৬  ম্বামীজীর বাণী ও রচনা 


“বেদ এই শব্ষটির অর্থ জ্ঞান এবং ইহ? হইতে “বেদান্ত? শব্দাট আপিয়াছে । 
সব জ্ঞানই বেদ, ইহ] অনস্ত ঈশ্বরের ভ্াক্ধ অনন্ত । জ্ঞান কেহই স্ষ্ি 
করিতে পারে না। তোমরা কি কখনও জ্ঞানকে স্্ট হইতে দেখিয়াছ ? 
ইহাকে আবিষ্কার কর। যায়-__যাহা আবৃত ছিল, তাহাকে অনাবৃত করা যায়। 
জ্ঞান সর্বদা এইখানেই অবস্থিত, কারণ জ্ঞানই স্বয়ং ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানের জ্ঞান সবই আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে । তাহাকে আমর 
আবিষ্কার করি--এই পর্ষস্ত। এই-নব জ্ঞানই সাক্ষাৎ ভগবান। বেদ এক 
মহদায়তন সংস্কত গ্রস্থ। আমাদের দেশে ধিনি বেদপাঠ করেন, তাহার 
সম্মূধে আমর নতজানু হই। আর ষেব্যক্তি পদার্থবিছ্যা। অধায়ন করিতেছে, 
তাহাকে আমর! গ্রাহের মধ্যে আনি না । এটা কুনংক্কার-_যেশটেই বেদাস্ত- 
মত নয়--এও জঘন্য জড়বাদ। ঈশ্বরের নিকট সকল জ্ঞানই পবিত্র। 
জ্ঞানই ঈশ্বর। অনন্ত জ্ঞান পরিপূর্ণর্ূপে সকল মানছষের মধেই শ্িহিত 
আছে । যদিও তোমাদিগকে অজ্ঞের হায় দেখায়, কিন্তু তোমরা সত্য- 
সত্যই অজ্ঞ নও । তোমর। ভগবানের শরীর__তেণমরা সকলেই । তোষবা 
সর্বশক্তিমান্‌, সর্বভ্রাবস্থিত, দেবসতাঁর অবতার । তোমর। আমাকে উপহাস 
করিতে পারে, কিন্তু একদিন সময় আদিবে, যখন তোমর। ইহ] বুণ্ধতে 
পারিবে, অবশ্যই বুঝবে- কেহই বাকী থাকিবে না। 

লক্ষ্য কি? যাহা আমি বলিয়াঁছ-_বেদাত্ত, ইহা কোন নৃতন ধর্ম নয়। 
খুব পুরাতন-_-ভগবানের মতে পুরাতন । এই ধর্ম স্থান বা! কালে সীমিত 
নয়-_ইহা সর্বজ বিরাদ্দিত। এই সত্য সকলেই জানে । আমরা সকলেই 
এই ত্য অন্বেষণ করিতেছি। সমগ্র বিশ্বের এ একই গতি। ইছা 
এমন কি বহ:প্রকুতির ন্ষেত্রেও প্রযোজ্য । প্রত্যেকটি পরমাণু এ লক্ষ্যের 
দিকে প্রচণ্ডগতিতে ছুটিত্তেহে। আর তুমি কি মনে কর যে, অনস্ত শুদ্ধ 
এই জীবগণের কেহ কি পরম সত্য লাভ না করিয়া পড়িয়া থাকিবে? 
সকলেই পাইবে-__সকলেই একই লক্ষ্যপানে অন্তনিহিত দেবত্বের আবিষ্কার 
করিতে চলিয়াছে। পাগল, খুনী, কুসংস্কারাচ্ছন্প মাহুষ-_যে-মাঙগষ বিচারের 
প্রহসনে এ দেশে শান্তি পায়, এ সকলেই একই সত্যের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । কেবলমাত্র যাহা আমর অজ্ঞানে করিতেহিলাম, তাহা সজ্ঞানে 
ও ভালভাবে আমদের করা কর্তব্য । 


বেদাস্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ? ৩৮৭ 


সকল সভার একাবোধ তোমাদের সকলের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। 
কেহ এ-পর্বস্ত ইহা না লইয়া জগ্মায় নাই। যতই তোমর। তাহা 
অন্বীকার করে! না কেন, ইহা ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। 
মানবীয় প্রেম কি? ইহা কমবেশি এই এক্যবোধেরই হ্বীকৃতি। «আমি 
তোমাদের সহিত এক-__ আমার স্ত্রী, আমার  পুভ্র ও কন্যা, আমার বন্ধু ।, 
কেবল তোমরা না জানিয়! এই এক্য সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বলিতেছে “কেহ পতির , 
জন্ত পতিকে কখনই ভালবাসে নাই, পতির অস্তরস্থ আত্মার জন্দই পতিকে 
ভালবাপিয়াছে।, পত্বী এইখানেই এক্যের সন্ধান পাইয়াছেন। পতি পত্বীর 
মধ্যে নিজেকে দেখিতে পাঁন- স্বভাবতই দেখিতে পান, কিন্ত তা তিনি 
জ্ঞানতঃ--সচেতনভাবে পান না। 

সমগ্র বিই একটি অস্তিত্বে গ্রথিত। এ ছাড় অন্য আর কিছুই হইতে 
পারে না । বিভিন্নতা হইতে আমরা সকলে একটি বিখাস্তিত্বের দিকে চপিয়াছি। 
পরিবারগুলি গোষঠীতে, গোঠীগুলি উপজাতিতে, উপজাতিগুলি জাতিতে, 
জাতিগুলি মানবত্বে, কত বিভিন্ন মত--একত্বের দিকে চলিয়াছে। এই 
একত্বের অনুভূতিই জ্ঞান-_ বিজ্ঞান । 

এক্যই জান- _নানাই অজ্ঞান 1 এই জ্ঞানে তোমাদের জন্গগত অধিকার । 
তোমাদ্দিগকে এই তত্ব শিখাইতে হইবে না। বিভিন্ন ধর্ম এই জগতে 
কখনই ছিল না। আমর] মুক্তি আকাঙ্ষা করি বা না করি, মুক্তি আমর] 
লাভ করিবই--এ আমা:দর নিম্মতি। যেহেতু তোঁমর। মুক্তত্ঘভীব, এই অবস্থা 
তোমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে এবং তোমর] মুক্ত হইয়া যাইবে । 
আমরা মুক্তই আছি, কেবল ইহ। আমর] জানি না, আর আমরা এ পধস্ত 
কি করিতেছি, তাহাও আমর] জানি না। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও আদর্শে 
একই নীতিকথা বর্তমান ; কেবল একটি কথাই প্রচারিত হইয়াছে-_“নিঃশ্বার্থ 
হও, অপরকে ভালবাপো | কেহ বলিতেছে, “কারণ জিহোভা আদেশ 
করিয়াছেন | “আল্লাই”- মুসলিম বলিবেন। অপরে বলিবেন-_যীশু। 
যদি ই51 কেবল জিহোভাকই আদেশ, তবে যাহারা জিহোভাকে জানে না, 
তাহাদের নিকট ইহ! কিভাবে আসিল? বদি যীশুই কেবল এই আদেশ 
দিয়া থাকেন, তাঁহ। হইলে ঘে-ব্যক্তি ঘীশুকে কখনও জানে না, সেকি করিয়া 
ইহা পাইল ? যদি বিষুই কেবল এই আদেশ দিয় থাকেন, তবে ইহছুদীগণ, 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যাহারা সেই ভত্রলোকের সঙ্গে কখনই পরিচিত নয়, কিভাবে তাহ। পাইল? 
এই-সব হইতে মহত্বর আর একটি উৎস আছে। কোথায় সেইটি? তাহা 
ভগবানের সনাতন মন্দিরে__নি্নতম হইতে উচ্চতম সকল প্রাণীর অস্তরাত্মায় 
এই তত্ব নিহিত। সেই অনস্ত নিঃম্বার্থতা, সেই অনস্ত আত্মোৎসর্গ, একোর 
দিকে ফিরিবার সেই অনস্ত বাধ্যবাধকতা এসবই সেইখানে রহিয়াছে । 

অবিগ্যার অজ্ঞানের জন্য আমরা খণ্ডিত, সীমিত বলিয়। প্রতীয়মান 
হইতেছি, এবং আমর! তাই ক্ষুত্র, শ্রীমতী অমুক ও শ্রীঅমুক হইয়া পড়িকাছি। 
কিন্তু গোষ্ঠী প্রকৃতি প্রতি পলকে এই ভ্রম--এই মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতেছে। 
আমি কখনও অন্তসকল হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পুরুষ বা ক্ষুত্র নারী নহি, আমি 
এক বিশ্বব্যাপী অন্তিত্ব। আত্ম' প্রতি মুহুর্তে আপন মহিমায় উন্নীত হইতেছে 
ও ইহার অস্তনিহিত দেবত্বকে ঘোষণ। করিতেছে । 

বেদাস্ত সর্বতই বিদ্যমান, কেবল তোমাদিগকে সচেতন হুইতে হইবে । 
পুপ্তীকত অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংক্কারগুলিই আমাদের অগ্রগতির বাধান্বব্ধপ। 
যদি আমরা সক্ষম হই, তবে আইস» আমর] এ-সবগুলিকে দূরে ছু'ড়িয়া 
ফেলি এবং ধারণা করিতে শিখি যে, ঈশ্বর চেতনাম্বরূপ এবং তাহার 
পুজা জ্ঞান ও নত্যের মধ্য দরিয়া করিতে হয়। জড়বাদী হইতে কখনও 
সচেষ্ট হইও না। সকল জড়কে ছুড়িয়া ফেলিয়া দাঁও। ঈশ্বরের কল্পন৷ 
অবশ্যই যথার্থ আধ্যাত্মিক হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাগুলি 
কমবেশি জড়বাঁদ-ঘেষা এইগুলিকে দূর করিতে হইবে । মান্য বত বেশি 
আধ্যাত্মিক হইতে থাকে, তত সে এই-মকল ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করে 
ও এইগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া! আগাইক়া! যায় । বস্ততঃ সকল দেশেই এমন 
কয়েকজন লোক সর্বকাঁলে আসিয়াছেন, ধাহাঁর এই-সব জড়বাদ ছুড়িয়া 
ফেলিবার শক্তি রাখেন এবং প্রথর দিবালোকে দগ্ডাকসমান হইয়া জ্ঞানম্বরূপকে 
জ্ঞানের দ্বারাই উপাসন করিয়া গিয়াছেন। 

সবই এক আত্মা- বেদাভ্তের এই জ্ঞান যদি প্রচারিত হয়, তাহ! হইলে 
সমগ্র মনুয্যসমাজই অধ্যাত্ব-ভাবে ভাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা 
কি সম্ভব? আমি জানি না। সহম্র বসরের মধ্যেও তাহা হইবে ন।। 
পুরানো সংস্কারগুলি সব দৃরীভূত হইবে । তোমরা সকলেই পুরাতন 
সংস্কারগুলিকে কিভাবে চিরস্তন কর] যায়, তাহাতেই উত্সাহিত। আবার 


বেদাস্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? ৩৮৯ 


পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব, গোষীগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত সৌত্রাত্র্য-_-এই-সকল ভাব- 
গুলিও বিদ্যমান । এইসকলই বেদাস্ত উপলব্ধির বাধাশ্বরূপ। ধর্ম অতি 
সামান্ত কয়েকজনের নিকটই.ঠিক ঠিক ধর্ম। 

গোটা পৃথিবীতে ধর্মের ক্ষেত্রে যাহারা কর্ম করিয়াছেন, তাহাদের 
অধিকাংশই প্ররূুতপক্ষে রাজনৈতিক কর্মী । ইহাই 'মাজষের ইতিহাস। 
তাহার। কদাচিৎ সত্যের সহিত মিলাইয়া জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহারা সর্বদাই সমাজ-নামক ঈশ্বরের পুূজক ছিলেন, তাহারা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জনদাধারণের বিশ্বাস-_তাহাদের কুসংস্কার, তাহাদের দুর্বলতাকে উর্ধ্বে 
তুলিয়া ধরিতে আগ্রহুশীল ছিলেন । তাহার! প্রকৃতিকে জয় করিতে চেষ্ট। 
করেন নাই, নিজদিগকে প্রকৃতির অন্থকুল করিয়াছেন-_-ইহার বেশি কিছু নয়। 
ভারতে গিয়া নৃতন ধর্মমত প্রচার কর_কেহ তোমার কথ! শুনিবে ন।। 
কিন্তু যর্দি বলে। যে, বেদ হইতে এ মত প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার) বলিবে-_“ভাল 
কথা, । এইখানে আমি এই মতবাদ প্রচার করিতে পারি, কিস্ত তোমরা-- 
তোমাদের কয়জন আমার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে? কিন্তু সমগ্র 
লত্য এইখানেই বর্তমান এবং আমি তোমাদ্দিগকে সত্য কথাই বলিব । 

এই প্রশ্নের অপর একটি দ্িকও আছে। সকলেই বলেন, চরম বিশ্ব 
সত্যের উপলব্ধি হঠাৎ আমিতে পারে না এবং পুজা প্রার্থনা ও অন্যান্য 
প্রানজিক ধর্মীয় সাধনার পথে মান্ছষকে ধীরে ধীরে আগাইয়! যাইতে হইবে । 
এইটি ঠিক পথ কি-না, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পাঁবিব না। 
ভারতে আঙ্বি উভয় পথ ধরিয়াই কাজ করি। 

কলিকাতায় আমাদের এই-সব প্রতিমা! ও মন্দির রহিয়াছে_ ঈশ্বরের ও 
বেদের নামে-_বাইবেল এবং যীশু ও বুদ্ধের নামে । চেষ্টা চলুক। কিন্ত 
হিমালয্বের উপরে আমার একটি স্থান আছে, যেখানে বিশুদ্ধ সত্য ব্যতীত আর 
কিছুরই প্রবেশাধিকার থাকিবে না--এরূপ মনঃম্থ করিয়াছি । সেইখাঁনে 
তোমার্দিগকে আজ আমি যেভাঁষের কথ] বলিলাম, তাহ] কাঁধে পরিণত করিতে 
চাই। একটি ইংরেজ-দম্পতী এ স্থানের দায়িত্বে রহিয়াছেন। উদ্দেশ্ট-_সত্যান্ছ- 
সদ্ধিংহ্দের শিক্ষিত করা এবং বালকবাঁলিকাদিগকে ভয়হীন ও কুসংস্কার- 
হীনভাবে গড়িয়া তোল1। তাহারা যীণ্ড, বুদ্ধ, শিব, বিফু-_ইত্যাদি কাহারও 
বিষয় শুনিবে না । তাহারা প্রথম হইতেই নিজের পায়ে ঈ্ীড়াইতে শিখিবে। 


৩৯৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তাহার! বাঙ্যকাল হইতেই শিখিবে ষে, ঈশ্বরই চেতন। এবং তাহার পুজা! সত্য 
ও জ্ঞানের মধ্য দিয়। করিতে হয়। সকলকেই চেতনক্ধপে দেখিতে হয়-_ ইহাই 
আদর্শ । আমি জানি না, ইহাতে কি ফল হইবে। আজ আমার ঘাহ। 
মনে হইতেছে, তাহাই প্রচার করিতেছি । আমার মনে হইতেছে--যেন 
দ্বৈত সংস্কার বাদ দিয়াই আমি সম্পূর্ণ এইভাবেই শিক্ষিত হইয়াছিপাম। 
ছৈতবাদে ঘে কিছু ভাল হইতে পারে--তাহাাতে ষে আমি মাঝে-মাঁঝে সম্মতি 
জানাই, তাহার কারণ ইহ দুর্বল ব্যক্তিকে সাহাষ্য করে। যদি তোমাকে কেহ 
ঞ্বতার। দেখা ইয়। দিতে বলে, তবে প্রথমে তুমি তাহাঁকে ফঞ্রবতারার নিকটবতাঁ 
কোন উজ্জ্বল তারক1 দেখাও, তাঁরপর একটি অনতি-উজ্জ্গ তারকা, তারপর 
একটি ক্ষীণপ্রভ তারকা, পরিশেষে ফ্বতার। দেখাও । এই পদ্ধতিতে তাহার 
পক্ষে ফ্রবতাঁর। দেখ! সহজ হয়। এই-লব বিভিন্ন উপাসনা ও সাধন, বাইবেল 
জাতীয় গ্রন্থ ও দেবসকল ধর্মের প্রাথমিক সোপান ধর্মের কিগারগার্টেন 
মাত্র। 

কিন্তু তারপর আমি ইহার অপর দিকটির কথা ভাবি। যদি এই মন্থর ও 
ক্রমিক পদ্ধত অনুসরণ কর, তবে জগতের এই সত্যে পৌছাইতে কত দিন 
লাগিবে? কত দিন? আর ইহা যে প্রশংসনীয় মানে আসিয়। উপনীত 
হইবে, তাঁহাঁকই বা নিশ্যয়ত। কি? এই পর্যন্ত তাহ] হয় নাই। চুর্বলদের 
পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক, সহজ অথব। কঠিন যাহাই হউক না কেন-_ 
দ্বৈতবাদসন্মত সাধন 1ক মিথ্যাঁভিত্তিক নয়? প্রচলিত ধর্মীয় সাধনগুলি 
মানুষকে ছুর্বল করিতেছে, স্থতরাং সেখুলি কি ভুল নয়? এগুলি ভূল ধারণার 
উপর প্রতিষ্িত- মানের ভুল দৃষ্টিভঙ্গী । ছুটি ভুল কি একটি সত্য স্যপ্টি করিতে 
পারে? মিথ্য। কি সত হয়? অন্ধকার কি আলোকে পরিণত হয়? 

আমি একজন মহামানবের ক্রীতদাঁস-_তিনি ' দেহত্যাগ করিয়াছেন 
আমি কেবল তাহার বার্তীবহ ; আমি পরীক্ষা! করিতে চাই। বেদাস্তে যে 
সতাগুলি তোমাদিগকে ঘলিলাম, তাহা লইয়] ইতিপূর্বে কেহ সন্ত্যিকারের 
গবেষণা করে নাই। যণ্দও বেদাস্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন-_ ইহ! সর্বদাই 
কুংস্বার ও অন্যান্য জিনিসের সহিত মিশ্রিত হইয়। ছিল। 

ধীশ্ত বলিয়াছিলেন, “আমি ও আমার ম্বর্গস্থ পিত1 এক”, এবং তোঁমর। 
তাহার পুনরাবৃত্তি কর। তথাপি ইহা মানবপমাঁজকে লাহায্য করে নাই। 


বেদাস্তই কি ভবিগ্ততের ধর্ম? ৩৯১ 


উনিশ শত বৎসর ধরিয়! যাচ্ষ এই বাণী বোঝে নাই। তাছার। যীশুকে 
মানবের পণ্রত্রাতা করিয়াছে । তিনি ঈশ্বর, আব আমর! কীট | ঠিক এইরূপ 
ভারতবর্ষে প্রত্যেক দেশে এই ধরনের বিশ্বাসই সম্প্রদায়বিশেষের মেরুদণ্ড । 

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া! সার। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মান্থবকে শেখানো 
হইয়াছে__জগত্প্রভু অবতার, পরিত্রাত। ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে 
হইবে $ শেখানো হইয়াছে__তাহার! নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির 
জন্ত কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিগোঁ্ীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে । এইব্প 
বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট 
অবস্থায় এই প্রকার বিখাস ধর্ষের কিগারগার্টেন, এইগুলি মাছষকে অতি 
অল্পই সাহাধ্য করিয়াছে ব কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের 
গহ্বরে মোহাবিষ্ট হুইয়াই পড়িয়া! রহিয়াছে । অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী 
মানব এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন ! 

সময় আসিতেছে-_-যখন মহান্‌ মানবগণ জাগিয়। উঠিবেন 5 এবং ধর্মের 
এই শিশুখিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়। তাহার1 আত্ম! ছারা আত্মার উপাসনাব্ধপ 
সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়। তুলিবেন। 


যোগ ও মনোবিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ 


পাশ্চাতো মনোবিজ্ঞানের ধারণা অতি নিয়ন্তরের। ইহ] একটি শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞান $ কিন্তু পাশ্চাত্যে ইহাকে অন্যপন্ত বিজ্ঞানের সমপর্ধায়তুক্ত কর! 
হইয়াছে--অর্থাৎ অন্তান্। বিজ্ঞানের মতে] ইহাঁকেও উপযোগিতা মাপকাঠিতে 
বিচার করা হয়। কার্খতঃ মানবপমাজের উপকার ইহার সাহায্যে কতটা 
সাধিত হইবে? আমাদের ক্রমবর্ধমান সুখ ইহার মাধ্যমে কতদূর বধিত 
হইবে? যেসকল ছুঃখ-বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছি, সেগুলি 
ইহা দ্বারা কতদুর প্রশমিত হুইবে ?- পাশ্চাত্যে সব কিছুই এই মাপকাঠিতে 
বিচার করা হয়। 

মাজগষ সম্ভবতঃ ভুলিয়া যায় যে, আমাদের জ্ঞানের শতকরা! নব্বই ভাগ 
স্বভাবতই মাহ্ছষের পাথিব স্থখছুঃথের হ্ানবৃদ্ধির উপর কোন কার্ধকর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি সামান্য 
অংশই দৈনন্দিন জীবনে কার্ধতঃ প্রযুক্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, আমাদের 
চেতনমনের অতি সামান্ত অংশই ইন্দ্রিয় গ্রাহ জগতে বিচরণ করে এবং এ সাান্ত 
ইঞ্জিয়জ জঞানকেই জীবন ও মনের সবকিছু বলিয়া আমর। কল্পন|! করি। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবচেতন মনের বিশাল সমুদ্রে উহা একটি সামান্ত 
বিন্দুমাত্র । যদি আমাদের অস্তিত্ব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির মধ্যেই লীমাবন্ধ 
থাকিত, তাহা হইলে আমর! ঘে-সব জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি শুধু ইন্জিয়- 
পরিত্তপ্চির জন্তই ব্যবহ্বত হইত । কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা 
হয় না। পশুস্তর হইতে ঘতই আমরা উপরে উঠিতে থাকি, আমাদের 
ইঞ্জিয়-স্থখ-বালনা ততই হ্রাস পাইতে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্বিক 
বোধের সহিত আমাদের ভোগাকাক্ষ। সুস্তর হইতে থাকে এবং জ্ঞানের 
জন্থই জ্ঞানের অনুশীলন'--এই ভাবটি ইন্দ্রিয়-ক্খ-নিরখেক্ষ হইয়! মনের পরম 
আনন্দের বিষয় হুইয়1 উঠে। 

পাশ্চাত্যের পাধিব লাভের মাপকাঠি দিয়! বিচান্ন করিলেও দেখা! ঘাইবে 
যে, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের সেরা । কেন? আমবা সকলেই ইন্দ্রিয়ের 
দাস, নিজেদের চেতন ও অবচেতন মনের দাস। কোন অপরাধী যে স্ষেচ্ছায় 


৩৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কোঁন অপরাঁধ করে-__তাহা নক, শুধু নিজের মন তাহার আয়তে না থাকাঁতেই 
সে প্রন্ূপ করিয্া থাকে, এবং এইজগ্ক সে তাহার চেতন ও অবচেতন মনের, 
এমন কি প্রত্যেকের মনেরও দাস হয় । সে নিজ-মনের প্রবলতম সংস্কারবশেই 
চালিত হয় । সে নিরুপায় । সে নিজমনের ইচ্ছার বিরুদ্বে-বিবেকের কল্যাণকর 
নির্দেশ এবং নিজের সতস্বভাবের বিরুদ্ধে চলিতে থাকে । সে তাহার মনের 
প্রবল নির্দেশ মানিয় চলিতে বাধ্য হয় । বেচারী মানুষ নিতীস্তই অসহীয়। 

প্রতিনিয়ত ইহা! আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি । অন্তরের 
শুভনির্দেশ আমর! প্রতিনিয়ত অগ্রাহা করিতেছি এবং পরে এজন্য নিজেরাই 
নিজেদের ধিকাঁর দিতেছি । আমরা বিশ্মিত হই-_কিভাঁবে এরূপ জঘন্য চিন্তা 
করিয়াছিলাম এবং ফিভাবেই ব! এ প্রকার হীনকার্ধ আমাদের দ্বারা সাধিত 
হইয়াছিল। অথচ আমর! পুনঃপুনঃ ইহা করিয়া থাকি এবং পুনঃপুনঃ ইহার 
জন্য দুঃখ ও আত্মপ্লানি ভোগ করি। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের মনে হয় 
যে, এ কর্ম করিতে আমর। ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহা নয়, আমর! ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ইহ! করিয়/ছিলাম। আসলে আমর! নিরুপায় ! আমরা 
সকলেই নিজেদের মনের গোলাম এবং অপরের মনেরও | ভালমন্দের 
তারতম্য এক্ষেত্রে প্রায় অর্থহীন । অসহায্সের ন্যায় আমর! ইতস্তত: চাঁলিত 
হইতেছি। আমরা মুখেই বলি, আমর। নিজেরা করিতেছি ইত্যাদি; কিন্ত 
আদলে তাছা নয়। 

চিন্তা করিতে এবং কাজ করিতে বাধ্য হই বলিয়া আমর। চিন্ত। এবং কাজ 
করিয়া থাকি । আমর নিঞ্জেদের এবং অপরের দাস । আমাদের অবচেতন 
মনের অতি গভীরে অতীতের চিন্তা ও কর্মের যাবতীয় সংস্কার পুঞ্ীভূত হুইয়া 
'আছে-__শুধু এ-জীবনের নয়, পূর্ব পূর্ব জীবনেরও | এই অবচেতন মনের 
অসীম সমুদ্র অতীতের চিন্তা ও কর্মরাশিতে পরিপূর্ণ । এই-নকল চিস্তা ও 
কর্ষের প্রত্যেকটি স্বীকৃতিলাভের চেষ্ট করিতেছে, নিজেকে প্রকাশ করিতে 
চাহিতেছে, একটি অপরটিকে অতিক্রম ককিয়া! চেতন-মানসে ন্ধপ পরিগ্রহ 
করিতে প্রয়াস পাইতেছে- তরঙ্গের পর তরঙ্গের আকারে, উচ্ছ্বালের পর 
উচ্ছ্বাসে তাহাঁদের প্রবাহ । এই-সকল চিন্তাও পুণ্তীভূত শক্তিকেই আমর! 
স্বাভাবিক আকাঙ্া, প্রতিভ। প্রভৃতি শব্দে অতিহিত করি, কারণ উহাদের 

'য্থার্থ উৎপতিস্থল আমর1 উপলব্ধি করি না। 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ৩৯৭ 


অন্ধের মতো! বিনা প্রতিবাদে উহাদের নির্দেশ আমর! পালন করি। 
ফলে দাসত্ব--চরম অসহায় দাসত্ব আমাদিগকে চাপিষ্বা ধরে, অথচ নিজেদের 
“মুক্ত” বলিয়া আমরা প্রচার করি। হায়, আমরা নিজেদের মনকে নিমেষের 
জন্য সংযত করিতে পানি না, বস্ত-বিশেষে উহাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারি না, 
বিবয়াস্তর হইতে প্রত্যাহৃত কনিয়। মুহূর্তের জন্য একটি.বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারি না! অথচ আমরাই নিজেদের মুক্ত বলি। ব্যাপারটা চিস্ত। করিয়া দেখ। 
যেভাবে করা উচিত বলিয়। আমর। জানি, অতি অল্প সময়ের জন্যও আমরা 
সেভাবে করিতে পারি ন1। মুহূর্তে কোন ইন্জ্রিক্স-বাঁসন। মাথ। তুলিয়া ঈ্াড়াইবে 
এবং তৎক্ষণাৎ আমর] উহার আজ্ঞাবহ হুইয়! পড়ি। এরূপ হুর্বলতার জন্ত 
আমর! বিবেক-দংশন ভোগ করি, কিন্ত পুনঃপুনঃ আমর] এইবূপই করিয় থাকি 
এবং সর্বদাই ইহা! করিতেছি । যত চেষ্টাই করি না কেন, একটি উচ্চমানের 
জীবন আমর যাপন করিতে পারি না। অতীত জীবন এবং অতীত 
চিন্তাগুলির ভূত ঘেন আমাদিগকে দাবাইয়! রাখে । ইন্্রিয়গুলির এই দাসত্ব 
জগতেব সকল দুঃখের মূল। জড়দেহের উর্ধে উঠিবার অসামর্থ্ব_পাঁধিব 
সুখের জন্য চেষ্টা আমাদের সকল দুর্দশ। ও ভয়াবহতার হেতু। 

মনের এই উচ্ছৃঙ্খল নিশ্নগতিকে কিভাবে দমন কর! যায়, কিরূপে উহাকে 
ইচ্ছাঁশক্তির আঁয়ত করা যায়, এবং উহার দণ্ড প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ কর! 
যায়, মনোবিজ্ঞান তাহারই শিক্ষা দেয়। অতএব মনোবিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ; 
উহাকে বাদ দিলে অন্যান্ত বিজ্ঞান ও জ্ঞান মূল্যহীন । 

অসংবত ও উচ্ছুখল মন আমাদিগকে নিয়ত নিয় হুইতে নিম্নতর স্তরে 
লইয়া] যাইবে এবং চরমে আমাদিগকে বিধ্বপ্ত করিবে, ধ্বংস করিবে । আর 
সংযত ও স্নিয়ন্ত্রিত মন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে । 
স্ৃতরাং মনকে অবশ্ত সংঘত করিতে হুইবে.। মনোবিজ্ঞান আমাদিগকে 
মনঃসংযমের পন্ধতি শিক্ষা দেয় । 

যে-কোন জড়বিজ্ঞান অন্থশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্ত প্রচুর তথ্য 
ও উপাদান পাওয়। যায়। এসকল তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণ এবং 
পৰীক্ষার ফলে এ বিজ্ঞান সম্পর্কে জানলাভ হয়। কিন্তু মনের অনুশীলন ও 
.বিশ্সেষণে সকলেক সমভাবে আয়ত্তাধীন কোন তথ্য ও বাহির হইতে সংগৃহীত 
উপাদান পাওয়। যায় নাঁ_মন নিজের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়। স্থতর]ং 


৩৯৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মনোঁবিজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলিয়া! ধর] যায় । পাশ্চাত্যে মানসিক শক্তিকে, 
বিশেষত: অপাধারণ মাননিক শক্তিকে, অনেক" যাছুবিগ্যাঁ ও গৃঢ় ধোৌগিক- 
ক্রিয়ার লামিল বলিয়! গণ্য কব] হয়। ব্স্ততঃ স্ইে দেশে তথাকথিত অলৌকিক 
ঘ্টনাবলীর সহিত মিশাই য়া ফেপিবার ফলে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চপধায়ের 
অনুশীলন বাহত হইয়াছে, ঘেমন হইয়াছে সেই-সকল সাধু-ফকির সম্প্রদ্দায়ের 
মধ্যে, যাহার] সিন্কাই-জাতীয় ব্যাপারে অনুরক্ত। 
পৃথিবীর সর্বন্র পদার্থবিদিগণ একই ফললাভ করিয়! থাকেন। তাহার। 
সাধারণ সত্যলমূহ এপং সেগুলি হইতে প্রাপ্ত ফল সম্বন্ধে একই মত পোষণ 
করেন। তাহার কারণ পদার্থবিজ্ঞানের উপাত্তগুলি (355) সর্বক্ছনলভা ও 
সর্বজনগ্রাহা এবং সিদ্ধান্ত গুপিও ন্যায়শাস্ত্রের স্তরের মতোই যুক্তিপিদ্ধ বলিয়া 
সর্বজনগ্রাহা। কিন্ত মনোজগতের ব্যাপার অন্থরূপ। এখানে এমন কোন 
তথ্য নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এবং ইহন্জ্রিয়গ্রাহন 
কোন ব্যাপার নাই, এমন কোন সর্বজনগ্রাহা উপাদান এখানে নাই, যাহ! 
হইতে মনোবিজ্ঞান্ধীর। একই প্রণালীতে পরীক্ষা! করিয়া একটি পদ্ধতি গড়িয়া 
তুলিতে পাবেন । 
মনের অতি-গভীর প্রদেশে বিরাজ করেন আত্মা, মাজষের প্রকৃত সত । 
মনকে অস্তমু্বী কর, আত্মার সহিত সংযুক্ত কর; এবং স্থিতাবস্থার সেই 
দৃষ্টিকোণ হইতে মনের আবর্তনগুলি লক্ষ্য কর, পেগুলি প্রায় সব মানুষের 
ধ্যেই দেখ। যাক । এ-সকল তথ্য বা উপাত্ত ও ঘটনা কেবল তাহাদেরই 
অশ্ভূতিগম্য, ধাহার] ধ্যানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন । 
জগতের অধিকাংশ তথাকথিত আধ্যাত্ম বাদীদের মধ্যেই মনের গতি, প্রকৃতি, 
শক্তি প্রভৃতি লইয়া প্রভূত মতভেদ দেখ। যায়। ইহার কারণ, তাহার মনো- 
জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই । তাহ1র। নিজেদের 
এবং অন্যান্যের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন এবং 
এগুলিকেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়! ঘোষণ] করিয়াছেন । এবং ধে এঁ-লকল 
একান্ত বাহা ও ভাসা-ভাস! অভব্যক্তির যথার্থ প্রকৃত না জানিয়। প্রতোক 
ধর্মেই ছিটগ্রস্ত একদল লোক থাকেন, ধাহারা এঁ-সকল উপাদান তথ্য 
প্রভৃতিকে মৌলিক গবেষণার জন্য নির্ভর:যাগ্য বিচারেন যান বলিয়। দ্রাবি 
করেন । কিন্তু সেগুলি তাহাদের মব্চিক্ষের উত্তট খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নয়। 


মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব ৩৯৯ 


ঘণ্দ মনের রহুম্ত অবগত হওয়াই তোমার অভীপ্সিত হয়, তবে তোমাকে 
নিয়মাছগ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হুইবে। যদি তুমি এমন একটি চেতন স্তরে 
উঠিতে চাঁও, যেখান হইতে মনকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং মনের 
উচ্ছৃঙ্খল আবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হুইবে না, তবে মনকে সংযত করিতে 
অভ্যাস কর। নতুবা তোমার পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি নির্ভরযোগ্য হুইবে না, 
সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং মোটেই যথার্থ উপাদান ও তথ্য বলিয়া শ্বীকত 
হইবে না। 

যে-সকল মান্ছষ মনের প্রকৃতি লইয়া! গভীরভাবে অন্থশীলন করিয়াছে, 
দেশ বা মত-নিখিশেষে তাহাদের উপলব্ধি চিরদিন একই পশিদ্ধাস্তে উপনীত 
হইয়াছে । বস্ততঃ মনের গভীরতম প্রদেশে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের 
উপশ্ন্ধি কখনও ভিন হয় না। 

অনুভূতি ও আবেগপ্রবণত। হইতেই মানবের মন ক্রিয়াশীল হয়। 
উ্দাহরণম্বরূপ বল! যায়, আলোর রশ্মি আমার চক্ষতে প্রবেশ করে, এবং 
সামুদ্বার। মন্তিফে নীত হয়, তথাপি আমি আলে দেখিতে পাই না। তারপর 
মস্তিষ্ক এ আবেগকে মনে বহন করিস্বা লইয়। যায়, কিন্তু তথাপি আমি 
আলো দেখি ন|!$ মনে তাহার প্রতিক্রিয়া জন্মে, তখনই মনে আলোর 
অনুভূতি হয়। মনের প্রতিক্রিয়াই অন্ধপ্রেরণা এবং তাহারই ফলে চক্ষু 
প্রত্যক্ষ দর্শন করে। 

মনকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার অবচেতন স্তরের গভীরে প্রবেশ 
করিতে হুইবে, সেখানে যে-সকল চিন্তা ও সংস্কার পুপ্তীভৃত হইয়া রহিয়াছে, 
সেগুলিকে সুবিন্ত্ত করিতে হইবে, সাজাইতে হইবে এবং সংযত করিতে 
হইবে। ইহাই প্রথম সোপান। অবচেতন-মনকে সংষত করিতে পারিলেই 
চেতন-মনও বশীভূত হইবে । 


মনের শক্তি 
[ লস্‌ এঞ্জেলেদ্‌, ক্যালিফোনিয়া, ৮ই জানুআরি ১৯*০ খুঃ ] 

সর্ব যুগে পৃথিবীর সর্বজ্রই মানুষ অতিপ্রাকতিক ব্যাপার বিশ্বাস ক্রিয়া 
আমিয়াছে। অসাধারণ ঘটনার কথ। আমরা সকলেই শুনিক্ষাছি, এ-বিষয়ে 
আমাদের অনেকের নিজন্ব কিছু অভিজ্ঞতাও আছে । বিষয়টির প্রস্তাবনশক্ধপে 
আমি বরং তোমাদের নিকট প্রথমে আমার নিজের অভিজ্ঞতলনধ কয়েকাট 
ঘটনারই উল্েখ করিব। একবার এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছিলাম ; মনে 
মনে কোন প্রশ্» ভাবিয়া! তাহার কাছে যাওয়ামাত্রই তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়া দিতেন? আরও শুনিয়াছিলাম, তিনি ভবিহ্যছাণীও করেন । মনে 
কৌতুহল জাগিল ; তাই কয়েকজন বন্ধুসঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম । 
প্রত্যেকেই মনে মনে কোন না কোন প্রশ্ন ঠিক করিয়া রাখিলাম এবং পাছে 
ভুল হয়, সেজন্য প্রশ্নগুলি এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া৷ নিজ নিজ জামার 
পকেটে রাখিয়া দিলাম । আমাদের এক একজনের সঙ্গে তাহার যেমনি দেখা 
হইতে লাগিল, অমনি তিনি তাহার প্রশ্বের পুনরাবৃত্তি করিয়া উত্তর বলিয়। 
দিতে লাগিলেন । পরে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়। কাগজটি ভাজ করিয়। 
আমার হাতে দিলেন, এবং তাহার অপর ।পঠে আমাকে নাম স্বাক্ষর করিতে 
অন্থরোধ করিয়া! বলিলেন, “এটি দেখিবেন না, পকেটে রাখিয়া দিন; ঘখন 
বলিব, তখন বাছির কব্রিবেন ॥ আমাদের সকলের সঙ্গেই এই রকম করিলেন । 
তারপর. আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটিবে, এমন কয়েকটি ঘটনার কথ। 
বপিলেন। অবশেষে বলিলেন, “আপনাদের ষে ভাঁষায় খুশি, কোন শব্ধ ব 
বাক্য চিস্তা করুন। আমি সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রকাও বাক্য মনে মনে 
আগুড়াইলাম ; সংস্কৃতের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জাঁনিতেন না । তিনি বলিলেন, 
“পকেট হইতে কাঁগজটি বাহির করুন তো।! দেখি, তাহাতে সেই সংস্কৃত 
বাক্যটিই লেখা রহিয়াছে! একঘণ্ট আগে তিনি এটি লিখিয়াছিলেন, আর 
নীচে মন্তব্য দিয়াছিলেন, “যাহা লিখিয়া রাখিলাম, ইনি পরে সেই বাক্যটিই 
ভাবিবেন'-ঠিক তাহাই হইল। আমাদের অন্য একজন বন্ধুকেও অন্থ্রূপ 
একখানি কাগজ দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা স্বাক্ষর করিয়া পকেটে 
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রাখিয়াছিলেন |" এখন বন্ধুটিকেও একটি বাক্য চিত্ত! করিতে বলিলে তিনি 
কোবানের একাংশ" হইতে আরবী ভাষায় একটি বাক্য ভাবিলেন। এ 
ব্যক্তির সে ভাষা জাশ্বার সম্ভাবনা ছিল আরও কম। বন্ধুটি দেখিলেন, 
সেই বাকাটিই, কাগজে লেখ আছে। ্‌ 

সঙ্গীদের মধ্যে আর একজন ছিলেন ডাক্তার । তিনি জার্মান ভাষায় 
লিখিত কোন ডাক্তারি পুস্তক হইতে একটি বাকা 'ভাবিলেন। তাহার 
কাগজে তাহাই পাওয়। গেল। 

সেদিন হয়ছে? কোনবপে প্রতারিত হইয়াছি ভাবিয়। কিছুদিন পরে আমি 
আবার সেই ব্যক্তির নিকট গেলাম । দিন আমার সঙ্গে নৃতন আর একদল 
বন্ধু ছিলেন। সেদিনও তিনি অদ্ভূত সাফল্যের পরিচয় দিয়াছিলেন । 

আর একবার-_ভারতে হায়দ্রাবাদ শহরে থাকার সময় শুনিলাম যে, সেখানে 
একজন ক্রাঙ্ষণ আছেন $ তিনি হরেক রকমের জিনিস বাহির করিয়া] দিতে 
পারেন । €কাঁথ। হইতে, ঘষে আসে সেগুলি, কেহই জানে ন।। তিনি একজন 
স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সন্ত্ান্ত ভদ্রলোক । আমি তাহার কৌশল দেখিতে 
চাছিলাম । ঘটনাচক্রে তখন তাহার জর । ভারতে একটি সাধারণ বিশ্বা 
প্রচলিত আছে থে, কোন সাধু ব্যক্তি অন্থস্থ লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া 
দিগে তাহার অন্থখ সারিয় যায়। ক্রাঙ্ষণটি সেজন্ত আমার নিকট আনিয়া 
বলিলেন, “মহাশয়, মাথায় হাত বুলাইদ়1 আঙার জ্বর সারাইয়া! দিন ।” আমি 
বলিলাম, “ভাল কথা; তবে আমাকে আপনার কৌশল দেখাইতে হইবে | 
তিনি পাঁদী হইলেন। তাহার ইচ্ছামত আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া 
দিলাম; তিনিও তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ত বাহিরে আদিলেন। তাহার 
কটিদেশে জড়ানো একফালি কাপড় ছাড়া আমরা তাহার দ্বেহ হইতে 
আক সব পোশাকই খুলিয়া লইলাম। বেশ শীত পড়িয়াছিল, সেজন্য আমার 
কম্বলখানি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিলাম? ঘরের এককোঁণে তাহাকে বসাইয় 
দেওয়! হইল, আর পঁচিশ জোড়া চোখ চাহিয়! রহিল তাহার দিকে । তিনি 
বলিলেন, “যে যাহ]? চান, কাগজে তাহা লিখিয়1 ফেলুন 1 সে অঞ্চলে কখনও 
জন্মে না, এমন সব কলের নাম আমর! লিখিলাম__ আঁঙ্র, কমলালেবু, 
এই-সব ফল। লেখার পর কাগজগুলি তাঁহাকে দিলাম। তারপর কলের 
ভিতর হুইতে আড়ুরের খোলো, কমলালেবু ইত্যাদি সবই বাছির হইল। এত 
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ফল জমিয়া গেল ঘে, ওজন করিলে সব মিলিয়! তাহার দেছের ওজনের দ্বিগুণ 
হইয়া ধাইত। সে-সব ফল আমাদের খাইতে বলিলেন । আমাদের ভিতর 
কেহ ০কহে আপত্তি জানাইলেন, ভাবিলেন ইহাতে সন্মোহনের ব্যাপার আছে। 
কিন্ত ত্রাঙ্ষণ নিজেই খাইতে শুরু করিগেন দেখিয়া আমরাও সবাই উহা 
খাইলাম । আসল ফলই ছিল সেগুলি। 

সব শেষে তিনি একরাশি গোলাপফুল বাহির করিলেন। প্রত্যেকটি 
ফুলই নিখুত-_-শিশিরবিন্দু পধস্ত রহিয়াছে পাপড়ির উপর $ একটিও থে তলানো।. 
নয়, একটিও নষ্ট হয় নাই। আর একটি ছুটি তে] নয়, রাশি রাশি ফুল! 
কি করিয়া ইহা সম্ভব হুইল-_-জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “সবই হাত- 
সাফাই এর ব্যাপার ।” 

তা ধেভাবেই ঘটুক, এটি বেশ বোঝ! গেল ষে, শুধু হাত-সাঁফাই-এর 
দ্বারা এরূপ ঘটানো! অসম্ভব। এত বিপুল পরিমাণ জিনিস তিনি আনিলেন 
কোথা হইতে? 

যাহাই হউক, এক্প বহু ঘটনা আমি দেখিয়াছি । ভারতে ঘুরিল্লে বিভিন্ন 
স্থানে এরূপ শত শত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্]েক দেশেই এনব 
আছে। এমন কি এদেশেও এ ধরনের অদ্ভুত ঘটন] কিছু কিছু চোখে পড়ে । 
অবশ্ট ভগামিও বেশ কিছু আছে, লন্দেহ নাই; কিন্তু দেখ-_ভগ্তামি 
দেখিলেই এ-কখাও তো! বলিতে হইবে ঘষে. উহা কোন কিছু সত্া ঘটনার 
অন্ককরণ। কোথাও ন1] কোথাও সত্য নিশ্চয়ই আছে, যাহার অনুকরণ 
করা হইতেছে। শৃন্য-পদার্থের তো আর অনুকরণ হয় না। অন্থকরণ 
করিতে হইলে অনুকরণ করিবার মতো যথার্থ সত্য বস্ত একটি থাকা চাই-ই। 

অতি প্রাচীন কালে হাজার হাজার বছর আগে, ভারতে আঞ্জকালকার 
চেয়ে অনেক বেশী করিয়াই এই-সব ঘটন। ঘটিত । আমার মনে হয়, যখন 
কোন দেশে লোকবসতি খুব বেশী ঘন হয়ঃ তথন ধেন মানুষের আধ্যাত্মিক 
শক্তি হাঁস পাঁয়। আবার কোন বিস্তৃত দেশে ঘদি লোৌকবসতি খুব পাতলা 
হয়, তাহা! হইলে সেখানে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকতর বিকাশ 
 খঘটে। 

হিন্দুদের ধাত খুব বিচার প্রবণ বলিয়া এই-সর ঘটনার প্রতি তাহাদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ইহ1 লইয়া! তাহারা গবেষণ। করিয়াছিলেন এবং 
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কতকগুলি বিশেষ নি্ধাত্তেও পৌছিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহা! লইয়। তাহার! একটি 
বিজ্ঞানই গড়িয়া তুলিয়্াছেন। তাহারা দেখিয়াছিলেন, এ-সব ঘটনা 
অসাধারণ হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয় ১ অভিশ-্প্রাঞ্কঁতিক 
বলিয়া কিছুই নাই। জড়জগতের অন্য ধে-কোন ঘটনার মতে;ই এগুলিও 
নিয়মাধীন। কেহ এইক্প শক্তি লইয়া! জন্ম গ্রহণ করিলে উহাকে প্রাকৃতিক 
নিয়মের ব্যতিক্রম বলার কোন কারণ নাই £ কেন-ন। এই সিদ্ধাস্তগুলি লইয়! 
যথাক্লীতি গবেষণা ও সাধন করা যায়, এবং এগুলি অর্জন করা যায়। 
তাহার! এই বিস্তার নাম দিয়াছিলেন 'রাজষোগ”। ভারতে হাঁজার হাজার 
লোক এই বিদ্যার চর্চা করেঃ ইহ! লে জাতির নিত্য-উপালনার একটি অঙ্গ 
হইয়া গিক়াছে। 

হিন্দুরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিক্জাছেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই 
এই-সব অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে । আমাদের মন বিশ্বব্যাপী বিরাট 
মনেরই অংশমাত্র । প্রত্যেক মনের সঙ্গেই অপরাপর সর মনের সংযোগ 
রহিক্কাছে। একটি মন যেখানেই থাকুক না! কেন, গোটা বিশ্বের সঙ্গে তাহার 
সতাকানের ষোগাযোগ রহিয়াছে । 

দুরদেশে চিন্তা প্রেরণ কর1-বূপ ঘে একজাতীয় ঘটনা আছে, তাহা কখনও 
লক্ষ্য করিয়াছ কি? এখানে কেহ কিছু চিস্তা করিল? হয়তো এ চিস্তাঁটি 
অন্ত কোথাও অন্য কাহারও মনে স্পষ্ট ভাপিয়া উঠিল। হঠাৎ যে এমন হয়, 
তাহা নয়। উপযুক্ত প্রস্ততির পরে_ কেহ হয়তো দূরবর্তী কাহারও মনে 
কোন চিস্তা পাঠাইবার ইচ্ছা করে ; আর যাহার কাছে পাঠাঁনো হয়, সেও 
টের পাক যে, চিস্তাটি আসিতেছে ; এবং যেভাঁবে পাঠানে। হইয়াছে, ঠিক সেই 
ভাবেই-উহা। গ্রহণ করে,-_দূরত্বে কিছু যায় আসে ন1। চিস্তাটি লোকটির কাছে 
ঠিক পৌছায়, এবং সে সেটি বুঝিতে পারে । তোমার মন ঘদি একটি শ্বতন্ত্ 
পদার্থ্ূপে এখানে থাকে, আর আমার.মন অন্য একটি ন্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে 
ওখাঁনে থাকে এবং এ ছুই-এর মধ্যে কোন যোগাঁষোগ ন! থাকে, তাহা হইলে 
আমার মনের চিস্তা তোমার কাছে পৌছায় কিন্ধপে ? সাধারণ ক্ষেত্রে 
আমার চিন্তাগুলি ঘে তোমার কাছে সোজান্র্সি পৌছায়, ভাহ নয্ব ; আমার 
চিন্তাগুলিকে ছইথারে*ন্স তরঙ্গে পরিণত করিতে হয়, সে ইথার-তরজ্গগুলি 
তোমার মস্তিষ্কে পৌছিলে দেগুলিকে আবার তোমার নিজের মনের চিন্তায় 


৪০৪ ূ ্বামী্ীর বাণী ও রচনা 


রূপাফিত করিতে হয়। চিস্তাকে এখানে ক্ষপাস্তরিত কর! হইতেছে, আর 
সেখানে আবার উহাকে ম্ববূপে প্রতিষ্ঠিত কর! হুইতেছে। প্রক্রিয়াটি এক 
পরোক্ষ জটিল পথে চলে। কিন্তু টেলিপ্যাঘিতে (ইচ্ছাসহাঁয়ে দুরদেশে 
চিন্ত। প্রেরণের ব্যাপারে ) তাহা করিতে হয় না এটি প্রত্যক্ষ সোঞ্জাহুজি 
ব্যাপার । 

ইহা! হইতেই বোঝা যায়, ঘোগীর] যেরূপ বলিয়! খাকেন, মনটি সেরূপ 
নিরবচ্ছিন্ই বটে । মনবিশ্বব্যাপী। তোমার মন, আমার মন, ছোট ছোট 
এই-সব মমই সেই এক বিরাট মনের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, একই মাঁনস-সমুদ্রের 
কয়েকটি ছোট ছোট তরঙ 5 আর মনের এই নিরবচ্ছিক্নতার জন্তই আমর! 
একজন আর একজনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে চিস্তা পাঠাইতে পারি। 

আমাদের চারিদিকে কি ঘটিতেছে- দেখ না। জগৎ জুড়িয্া। ঘেন একট! 
প্রভাব-প্রপারের ব্যাপার চলিতেছে । নিজ শরীর-রক্ষার কাজে আমাদের 
শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়, বাঁকী শক্তির প্রতিটি বিন্দুই দিনরাত ব্যতিত 
হইতেছে অপরকে প্রভাবাধিত করার কাজে । আমাদের শরীর, আমাদের 
গুণ, আমাদের বুদ্ধি এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতা_এ-সবই সর্বক্ষণ অপরের 
উপর -প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অপর দিকে আবার ঠিক 
এইভাবেই আমরাও অপরের দ্বার] প্রভাঁবান্বিত হুইতেছি। আমাদের 
চারিদিকেই এই কাণ্ড ঘটিতেছে। একটি স্ুল উদাহরণ দিতেছি । কেহ: 
হয্সতে! আপিলেন, ধাঁহাকে তুমি স্থপপ্তডিত বলিয়ণ জানো এবং ধাহাঁর 
ভাষা মনোরম $ ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন। 
কিন্ত তিনি তোঁমার মনে কোন রেখাপাত. করিতে পাঁরিলেন না। আর 
একজন আপিয়! কয্েকটি মাত্র কথা বলিলেন, তাও স্মুংবন্ধ ভাষায় নয়, 
হয়তো! বা ব্যাকরণের ভূলও রহিয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি তোমার 
মনের উপর গভীর রেখাপাত করিলেন। তোমরা অনেকেই ইহা! লক্ষ্য 
করিয়াছ। কাজেই বেশ বোঝ] যাইতেছে যে, শুধু কথা সব সময় মনে দাগ 
কাটিতে পারে নাঃ লোকের মনে ছাপ দিবার কাজে ভাষা এমনকি 
চিন্তা পর্যন্ত কাঁজ করে তিনভাগের একভাগ মাত্র, বাকী ছুইভাগ কাজ করে 
ব্যক্তিটি। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বলিতে যাহা বুঝার, তাহাই বাহিরে গিয়া 
তোকে প্রভাবিত করে। 


মনের শক্তি 958 


আমাদের সব পরিবারেই একজন কর্তা আছেন ; দেখ যায়--তীহাদের 
ভিতর কয়েকজন একাজে সফলকাম হন, কয়েকজন হন না। কেন? 
আমাদের সফলতার জন্ত আমর] দোষ চাঁপাই পরিবারের অন্য লোকদের 
উপর । অকৃতকার্ধ হইলেই বলি, এই অমুকের দোষে এরূপ হইল। বিফলতার 
সময় নিজের দোষ ব। ছুর্বলতা কেহ ম্বীকার করিতে চায় না। নিজেকে 
নির্দোষ দেখাইতে চায় সকলেই, আর দোষ চাপায় অপর কাহারও বা অপর 
কিছুর ঘাড়ে, ন। হয়তে] ছুরভাগ্যের ঘাড়ে । গৃহকর্তারা যখন অকৃতকার্ধ হন, 
তখন তাহাদের নিজেদের মনেই প্রশ্ন তোল! উচিত যে, কেহ কেহ তো বেশ 
ভালভাবেই সংসার চালায়, আবার কেহ কেহ তাহা! পারে না কেন? দেখা 
যাইবে যে, নব নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিটির উপর; পার্থক্য হুষ্টির কারণ হয় 
লোকটি নিজে, তহণর উপস্থিতি ব1 তাছার ব্যক্তিত্ব । 

মানবজাতির বড় বড় নেতাদের কথ। ভাঁবিভে গেলে আমর। সর্দ! 
দেখিব, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের জন্তই তাহারা নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। 
অতীতের বড় বড় সব গ্রন্থকারদ্ের, বড় বড় সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
কথ! ধর। খাঁটি কথা বলিতে গেলে কয়টি চিন্তাই বা তীহার। করিয়াছেন? 
মানবন্ধাতির পুরাতন নেতার! যাহা কিছু লিখিয়1 রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহার 
সবটার কথাই ভাবো; তাহাদের প্রত্যেকখানি' পুস্তক লইয়া! উহার মূল্য 
নির্ধারণ কর। জগতে আজ পর্যস্ত যে-সব যথার্থ চিন্তার, নৃতন ও খাঁটি 
চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির পরিমীণ মুট্টিমের। আমাদের জন্য যে-সব 
চিস্ত! তাহার! লিপিবদ্ধ করিয়1 গিয়াছেন, সেগুলি পড়িয়া দেখ । গ্রন্থকারেরা 
যে মহামানব ছিলেন, তাহ তে! মনে হস্স না, অথচ জীবতকাঁলে তাহারা যে 
মহামানবই ছিলেন, তাহ] স্থুবিদ্িত। তাহার! এত বড় হুইয়শছিলেন কিভাবে? 
শুধু তাহাদের চিন্তা, তাহাদের লেখা গ্রন্থ বা তাহাদের বক্তৃতার জন্য তাহার! 
বড় হন নাই ঃ এসব ছাড়া আরও কিছু ছিল, ঘাহা এখন আর নাই; সেটি 
তাহাদের ব্যক্তিত্ব । আগেই বলিয়াছি, এ ব্যাপারে মা্ষটির ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
তিনভাঁগের দুইভাগ, আর তাহার বুদ্ধির, তাহার ভাষার প্রদ্ভাব তিনভাগের 
একভাগ। প্রন্ক্যেকের ভিতরই আমাদের আসল মান্ষটি, আসল ব্যক্তিত্বটি 
প্রকৃত কাঁজ করে; আষাদের ক্রিয়াগুলি তে শুধু উহার বহিঃপ্রকাশ। 
মান্যটি থাকিলে কাজ হুইবেই ? কার্ধ কারণকে অন্থদরণ করিতে বাধ্য । 


৪৬৩ আামীজীর বাণী ও রচনা 


সর্ববিধ জ্ঞানদাঁনের, সর্ববিধ শিক্ষার আদর্শ হওয়! উচিত মানুষটিকে গড়িয়া 
তোল! । কিন্তু তাহার বদলে আমরা সবসময় বাছিরটি মাজিয়! ঘবিয়! 
চাঁকচিক্যময় করিতেই ব্যস্ত। ভিতর বলিয়া যর্দি কিছু নাই রছিল, তবে 
শুধু বাহিরের চাঁকচিক্য বাড়াইয়া লাঁভ কি? মাহ্ষকে উন্নত করাই সর্ববিধ 
শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । যে বাক্তি অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন, তিনি সমঙ্জাতীয় ব্যক্তিদের উপর যেন যাহ্মন্ত্র ছড়াইতে পারেন, তিনি 
যেন শক্তির একটা আঁধার-বিশেষ। এপ মানষ তৈরী হুইয়! গেলে তিনি: 
যাহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ হন; এরূপ বাক্তিত্ব যে-বিষয়ে নিয়োজিত 
হইবে, তাহাই সফল করিয়। তুলিবে। 

এখন কথ! হইতেছে, ইহু। সত্য হইলেও আমাদের পরিচিত কোন 
প্রাকৃতিক নিক্পময্ুহায়ে ইহার বাখ্যা করা যায় না। রসায়নের বা 
পদার্থবিগ্ভার জঞানসহায়ে ইহা! বুঝাঁনে যাইবে কিরূপে? কতখানি “অক্সিজেন, 
কতখ!নি “হাইড্রোজেন, কতখানি “কার্বন ইহাতে আছে, কতগুলি অণু. 
কিভাবে সাজানো আছে, কতগুলি কোষ লইয়াই ব। ইহ! গঠিত হইয়াছে-_ 
ইত্যাদির খৌঁজ করিয়া এই রহস্যময় ব্যক্তিত্বের কি বুঝিব আমরা? তবু 
দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য? শুধু তাই নয়, এই বংক্তিত্বটিই 
আসল মানুষ; এই মাহুষটিই বাচিয়া থাকে, চলাফেরা করে, কাজ করে; 
এই মাচ্ছষটিই সঙ্গীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের পরিচালিত করে, 
আর শেষে চলিয়া যায়; তাহার বুদ্ধি, তাহার গ্রস্থ, তাহার কা্জ-- 
এগ্ডলি তাহার পশ্চাতে রাখিয়! যাঁওয়] নিদর্শন মাত্র । বিষয়টি ভাবিয়া! দেখ । 
বড় বড় ধর্মাচার্দের সঙ্গে বড় বড় দার্শনিকদের তুলন! করিয়৷ দেখ । 
দ্বা্শনিকেরা কচিৎ কখন কাহারও ভিতরের মাচ্ষটিকে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছেন, অথচ লিবিয়া গিয়াছেন অতি অপূর্ব সব গ্রস্থ। অপরদিকে 
ধর্মাচার্ধের! জীবৎকালে বহু দেশের লোকের মনে সাড়। জাগাইয়। গিয়াছেন। 
বাক্তিত্বই এই পার্থক্য স্যর করিয়াছে । দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার 
কনিবার মতো ব্যক্তিত্ব অতি ক্ষীণ। বড় -বড় ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিদের বেলা 
উহা! অতি প্রবল। দার্শনিকদের ব্যক্িত্ব বুদ্ধিবৃত্িকে স্প্রী করে, আর 
ধর্মাচার্ধদের ব্যক্তিত্ব স্পর্শ করে জীবনকে । একটি হইতেছে যেন শু 
রাসাঞ্মনিক পদ্ধতি--কতকগুলি রাসায়নিক উপাদান একজে করিয়া রাখ। 


মনের শক্তি "৪০৭ 


হইয়াছে, উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি ধীরে ধীরে মিশ্রিত ছুইয্স! একটি আলোর 
ঝলক ত্ত্ি করিতে পার, নাও করিতে পারে। গপরটি ঘেন একটি 
আলোকবতিকা__ক্ষি প্রবেগে চারিদিকে ঘুরিয়। অপর জীবন-দীপগুলি অচিরে 
প্রজুলিত করে । 

যোগ-বিজ্ঞান দাবি করে যে, এই ব্যক্তিত্বকে ক্রমবধিত করিবার প্রক্রিয়। 
সে আবিষ্ষার করিয়াছে ; সে-সব বীতি ও প্রক্রিয়! থাধথভাবে মানিয়। চলিলে 
প্রত্যেকেই নিজ ব্যক্তিত্বকে বাড়াইয়া অধিকতর শক্তিশালী করিতে পারে । 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহাপিক বিষয়গুলির মধ্যে ইহা! অন্যতম, এবং লর্ববিধ শিক্ষার 
রহশ্তও ইহাই। সকলেরই পক্ষে ইহা প্রযোজ্য । গৃহস্থের জীবনে, ধনী দরিজ্্র 
ব্যবসায়ীর জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, সকলেরই জীবনে এই ব্যক্তিত্বকে 
বাড়াইয়া তোলার মূল্য অনেক । প্রাকৃতিক যে-সব নিয়ম আমাদের জান 
আছে, সেগুলিরও পিছন অতি শুক্ম সব নিয়ম রহিয়াছে । অর্থাৎ স্থালজগতের 
সতা, মনোজগতের সত্তা, অধ্যাত্জগতের সত প্রভাতি বলিয়া আলাদা আলাদ। 
কোন সত নাই। সত্। বলিতে যাহা! আছে, ভাছ। একটি-ই | বলা যায়, 
ইহা! যেন একটি ক্রমঃসুক্স্স অস্তিত্ব; ইহার স্থুলতম অংশটি এখানে রহিয়াছে ৯ 
( একবিন্দু অভিমুখে ) এটি যতই সন্কীর্ণ হুইয়া গিয়াছে, ততই বুস্ম হইতে 
হুক্্তর হইয়া চলিয়াছে $ আমর যাহাকে আত্মা বলি, তাহাই লুন্মতম, 
আমাদের দেহ স্মুলতম । আর মন্ুত্তন্ূপ এই ক্ষুদ্র জগতেও যাহা আছে, 
ব্ন্মাণ্ডও ঠিক তাহাই আছে। আমাদের এই বিশ্বটও ঠিক এইরূপই ১ 
জগৎ তাহার স্ুলতম বাহ্প্রকাশ, আর ক্রমশঃ এক বিন্ু'অভিমুখী হুইয়! চলিয়া 
তাহ! হুক্ষ, হুশ্্রততর হইতে হইতে শেষে ঈশ্বরে পর্যবসিত হুইয়াছে। 

তাছাড়া আমরা জানি যে, হুন্ষমের মধ্যেই প্রচণ্ডততম শক্তি নিহিত থাকে £ 
থলের মধ্যে নয়। কোন লোককে হয়তো! বিপুল ভার উত্তোলন কগিতে 
দেখা খাক্স ; তখন তাছান মাংদপেশীগুলি ফুলিয়া উঠে, তাঁহার সারা অলে 
শ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হয় । এ-সব দেখিয়া আমর! ভাবি, মাংসপেশীর কি শক্তি! 
কিন্ত মাংসপেশীতে শক্তি জোগায় সুতার মতো সরু স্বাযুগুলিই $ মাঁংসপেশীর 
সঙ্গে একটিমাঁঅও ক্সায়ুর সংযোগ ছিন্ন হইবামাত্র মাংসপেশী কোন কাই আর 
করিতে পানে না। এই ক্ষুদ্র সাযুগুলি আবার শক্তি আহরপ করে আরও 
সর বন্ত হইতে, সেই সুক্ষ বন্তটি আবার শক্তি পায় চিদ্তা-নামক সুম্প্তর বন্ধর 


৪০৮ | ত্বামীআীর বাণী ও রচনা 


নিকট হইতে ? ক্রমে আবরুও হুক, আরও লুন্ম আসিয়! পড়ে। কাজেই সু্মই 
শক্তির যথার্থ আধার । অবশ্য স্মুল স্তরের গতিগুলিই আমর দেখিতে পাই, 
কিন্ত সুক্ষ সুরে যে গতি হয়, তাহ৷ দেখিতে পাই না। ঘখন কোন স্থুল বন্ধ 
নড়ে, আমর] তাহ] বুঝিতে পারি, সেজন্য 'যভাবতই গতির সঙ্গে স্থুলের সন্বদ্ধ 
অবিচ্ছেগ্ত মনে করি । কিন্তু সব শক্তিরই যথার্থ আধার স্ক্স। স্ষ্মে কোন 
গতি আমরা দেখি না, সে গতি অতি তীব্র বলিক়াই বোধ হয়, তাহা আমর! 
'অন্ুভব করিতে পারি ন1। কিস্ত কোন বিজ্ঞানের সহায়তায়, কোন গবেধণার 
সহায়তায় হর্দি বাহ্প্রকাশের কারণ-রূপ শক্তিগুলি ধরিতে পারি, তাহ! 
হইলে শক্তির প্রকাশগুলিও আমাদের আয়ন্তে আনিবে । কোন হুদের 
'তলদেশ হইতে একটি বুঘ,দ উঠিতেছে ১ যখন হদের উপরে উঠিয়া উহা 
ফাটিয়া যাঁয়, তখনই মাত্র উহ। আমাদের নজরে পড়ে, তলদেশ হইতে উপরে 
উঠিয়া আসিবার মধ্যে কোন সময়ই সেটকে. দেখিতে পাই মা। চিস্তার 
বেল ও চিস্তাটি অনেকখানি পরিণতি লাভ করিবার পর, বা কর্মে পরিণত 
হইবার পর উহা আমার্দের অনুভবে আপে । আমর! ক্রমাগত অভিযোগ 
করি যে, আমাদের চিস্তা--আমাঁদের কর্ম আমাদের বশে থাকে না। 
কিন্ত থাকিবে কি করিয়া? যদি সুক্মগতিগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, 
চিন্তাবূপে কর্মরূপে পরিণত হইবার পূরেই ষদি চিন্তাকে আরও সুন্মাবস্থায় 
তাহার মৃল্গাবন্থায় ধরিতে পারি, তাঁছা হইলেই আমাদের পক্ষে সবটা! নিয়ন্ত্রণ 
কর] সম্ভব। এখন এমন কোন প্রক্রিয়া ঘি থাকে, যাহ1 অবলহ্বনে এই-সব 
কুপন্শক্তি ও স্ম্ কাঁরণগুলিকে বিশ্লেষণ করা, অনুপদ্ধান করা, ধারণা কর] এবং 
পরিশেষে এগুলিকে আয়ত্ত কর] সম্ভব হয়, শুধু তাহা হইলেই আমর! নিজেকে 
নিজের বশে আনিতে পাগিব। আর নিঞঙ্জের মনকে ঘে বশে আনিতে পারে, 
অপরাপর ব্যক্তির মনও তাহার বশে আমিবে নিশ্চিত। এইজন্তই সর্বকালে 
পবিত্রত৷ ও নীতিপরায়ণতা ধর্মের অঙ্গরূুপে গৃহীত হইয়াছে । পবিত্র ও' 
নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নিজেকে নিজের বশে রাখিতে পারে। সব মন 
একই মনের বিভিন্ন অংশ মাত্র। একটি ম্বখণ্ডের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, 
তাহার নিকট বিশ্বের সমুদয় স্বত্তিকাই জান] হইয়া গিয়াছে। নিজের মন 
সন্বন্ধে জ্ঞান যাহার হইয়াছে, নিজের মনকে যে আয়ত্তে আনিয্লাছে, সষ মনের 
রহশ্তই সে জানে, সব মনের উপরই তাহার প্রভাব আছে। 


মনেখ শক্তি 7৪৩৯ 


এখন সুক্ঘাংশগুলি নিয়মিত করিতে পারিলে আমরা বহু শারীরিক 
দুর্ভোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি 3 সেইবূপ সুন্্গতিগুলি আঁয়তে 
আনিতে পারিলে আমরা বছ ছুর্ভাবনার হাঁত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি 5 
এব সুক্শক্তি নিদ্নস্্ণ করিবার ক্ষমতালাভ করিলে বহু বিফলত! 
এড়াইয়। চলা যায়। এ-পর্ধস্ত যাহা! বল! হইল, তাহা ইহার উপধোশিতার 
কখ।। তারপর আরও উচু কথা আছে। 

এখন এমন একটি মতের কথা তুলিতেছি, যাহা লইয়া সম্প্রতি কোন 
বিচার করিব না, শুধু সিদ্ধান্তটি বলিয়া যাইব। কোন জাতি যে-সব অবস্থার 
ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থাপ্ন আসিয়। পৌছিয়াছে, সেই জাতিকেই শৈশব 
অবস্থায় ভ্রুতগতিতে এপব অবস্থ! অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়; ঘে-সব 
অবস্থা পার হইয়! আলিতে একট জাতির হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন 
হইয়াছে, সে-সব পার হইতে শিশুটির প্রয়োজন হয় মাত্র কয়েক বছরের-_ 
এইটুকু ঘা প্রভেদ। শশুটি প্রথমে আদদিয় অসভ্য মাছষেরই মতে। থাঁকে, 
_সেপায়ের তলায় প্রজাপতি দিয়া চলে। প্রথমাবস্থায় শিশুটি, স্বজাতির 
পূর্বপুরুষেরই মতো ।. যত বড় হইতে থাকে, বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া 
চলিতে চলিতে শেষে জাতির পরিণত অবস্থায় আপিয়া পৌছায় । তবে সে 
ইহা খুব ক্ষিপ্রবেগে ও অল্পসময়ে করিয়া ফেলে। এখন সব মানুষকে 
একটি জাতি বলিক্া! ধর, অথব! সমগ্র প্রাণিজগৎকে- মাহুষ ও নিম্নতর প্রাঁণি- 
গণকে--একটি সমগ্র সত বলিয়া! ভাবে।। এমন একটি লক্ষ্য আছে, যাহার 
দিকে এই জীব-সমষ্রি অগ্রসর হুইত্েছে। এই লক্ষ্যকে পূর্ণতা বলা ঘাক। এমন 
অনেক নরনারী জন্মগ্রহণ করেন, ধাহাদের জীবনে মানবজাতির সম্পূর্ণ 
উন্নতির পুরাভাস কুচিত হয়। বমগ্র মানবজাতি ঘতর্দিন না পূর্ণতা লাভ 
করে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা! না করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়] বারে বারে জন্ম এবং 
পুনর্জন্ম বরণ না করিয়া, তাহার! তাহাদের জীবনের হ্বল্প কয়েক বছরে . 
মধ্যেই ঘেন ক্ষিপ্রগতিতে সেই যুগ-যুগাস্তর পার হইয়া যান। আর ইহাঁও 
আমাদের জানা আছে যে, আস্তরিকত]1 থাকিলে প্রগতির এই প্রণালী গুলিকে 
খুবই স্বরাধিত করা সম্ভব । শুধু জীবনধারণের উপযুক্ত খাছ, বস্ত্র ও আশ্রয় 
দিয়া কয়েকটি সংস্কতিহীন লোককে যদ্দি কোন দ্বীপে বাস করিবার জন্ত 
ছাড়িয়া দেয়? হয়, তাহ! হইলেও তাহার! ধীরে ধীরে উচ্চ, উচ্চতর লভ্যত। 


৪১৬ স্বামীজীর বানী ও রচন! 


উদ্ভাবন করিতে থাকিবে । ইহছাও আমাদের অজান। নয় যে, কিছু অতিরিক্ত 
সাহায্য পাইলে এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। আমর] গাছপালার বৃদ্ধর 
সহায়ত! করি$ করি নাকি? প্রকুতির হাতে ছাড়িয়া দিলেও গাছগুলি 
বাড়িয়া! উঠিত, তবে দেরী হইত ১ বিনা সাহায্যে ঘতধিনে বাড়িত, তদপেক্ষা। 
অল্প সময়ে বাড়িবার জন্য আমর তাহাদিগকে সাহাধ্য করি। এ-কাজ আমরা 
সর্বদাই করিতেছি, আমর] কৃত্রিম উপায়ে 'বস্তর বুদ্ধির গতি ভ্রততর করিয়া 
তুলিতেছি। মাচ্ছষের উন্নতিই বা ভ্রততর করিতে পারিব ন1 কেন? জাতি 
হিসাবে আমর! তাহা করিতে পারি । অপর দেশে প্রচারক পাঠনে। হয় 
কেন? কারণ এই উপায়ে অপর জাতিগুলিকে তাড়াতাড়ি উন্নত করিতে 
পার) ঘায়। তাহ? হইলে ব্যক্তির উন্নতিও কি আমর) ভ্রুততর করিতে 
পারি না? পারি বইকি। এই উন্নতির ত্রততর কোন সীমা কি নির্দেশ 
' করা যায়? এক জীবনে মানুষ কতদূর উন্নত হইবে, কেহ তাহা! বলিতে 
পারে না। কোন মানুষ এইটুকুমাত্র উন্নত হুইতে পারে, তাহার বেশী নয়, 
একথ! বলার পিছনে কোনই যুক্তি নাই। পরিবেশ অড়ুতভাবে তাহার 
গতিবেগ বাড়াইয়। দিতে পারে । কাজেই পূর্ণ তালাভের পূর্ব পর্যন্ত কোন সীমা 
টান! যায় কি? ইছাতে কি বোঝা যায়? বোবা যায় যে, আজ হইতে 
হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর পরে গোট। জাতিটি-ই ঘে ধরনের মানুষে ভরিয় যাইবে, 
সেইক্গপ পূর্ণভাপ্রাপ্ত একজন মাছষ আজই অবতীর্ণ হইতে পারেন। ঘোগীরা 
এই কথাই বলেন। তাহার৷ বলেন ষে, বড় বড় অবতারপুরুষ ও আচার্ষেরা এই 
ধরনেরই মানব; তাহারা এই এক-জীবনেই পুর্ণতাঁলাভ করিয়াছিলেন। 
পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বযুগে, সর্বকালেই আমর! এক্প মানবের দর্শন পাইয়াছি। 
সম্প্রতি এই সেদিনকার কথা_এক্প একজন মানব আনিয়াছিলেন, বিনি 
এই'জন্মেই সমগ্র মানবজাতির জীবনের সবটুকু পথ অতিক্রম করিয়! চরম 
লীমাঁয় পৌহছিয়াছিলেন। উন্নতির গতি ত্বরাধিত করণর এই কার্ধটিকে 
সুনির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বনে পরিচালিত করিতে হুইবে। এই নিয়মগুলি 
আমর! খুঁজিয়৷ বাহির করিতে পারি, এগুলির রূহুস্য উদঘাটন করিতে পারি 
এবং নিজ প্রয়োজনে এগুলিকে লাগাইতে পারি। এরূপ করিতে পারা 
মানেই উন্নত হওয়া । এই উন্নতির বেগ ভ্রুততর করিয়া, ক্ষিপ্রগতিতে 
নিজেকে বিকশিত করিয়। এই জীবনেই আমর! পুর্ণতা লাভ করিতে পারি । 


৮7অণের শনি | কৃকা 

ইহাই আমাদের জীবনের উচত দিক; এবং ঘে বিজ্ঞানসহায়ে মন ও. 
তাহার শক্তির অনুশীলন করা! হয়, তাহার ঘখার্থ লক্ষ্য এই পূর্ণতালাভ। 
অর্থ ও অন্থান্ত জাগতিক বস্ত দান করিয়া! অপরকে সাহাধা করা, বা 
দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে নির্বঞ্কাটে চল। যায়, তাহ] শিক্ষা দেওয়া এ-সব 
নিতাস্তই তুচ্ছ আঙ্গিক কার্য মাত্র। 

তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্রবক্ষে ইতন্ততোবিক্ষিপ্ত ভাসমান 
কা্ঠথগ্ডের ম্যায় বাহ্প্রক্কতির ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে যুগ যুগ ধরিয়। মানুষকে 
অপেক্ষা করিতে না দিয়া তাহার পূর্ণত্বকে প্রকট করিয়া দেওয়াই এই 
বিজ্ঞানের উপযোগিতা । এই বিজ্ঞান চাঁয় তুমি সবল হও, প্রকৃতির হাতে 
ছাড়িক্সা না দিয়! কাজটি তুমি নিজের হাতে তুলিয়া! লও এবং এই ক্ষুত্্ 
জীবনের উর্ধে চলিয়া যাও । ইহাই তাহার মহান্‌ উদ্দেশ্য । 

জ্ঞানে, শক্তিতে, সখ-সমৃদ্ধিতে মাগ্ছষ বাড়িক্সজাই চলিয়াছে। জাতি- 
হিসাবে আমরা ক্রমাগত উন্নত হুইয়। চলিয়াছি। ইহ? যে সত্য, এ্রুব সত্য, 
তাঁহ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। বাক্তিগত দ্গেত্রেও কি ভাহ। সত্য ? 
হা, কিছুটা তে। বটেই । কষ তবু এ প্রশ্ন আসে £ ইহার সীমা-নির্ধারণ হইবে' 
কোথায়? আমার দৃষ্টিশাক্ত কয়েক ফুট দূরে মাত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু এমন 
লোক আমি দেখিয়াছি-_ঘে পাশের ঘরে কি ঘটিতেছে, চোখ বন্ধ করিয়াও 
তাহা দেখিতে পায়। তোমার যদি ইহা বিশ্বাস না হয়, সে লোকটি হয়তো। 
তিন সন্তাহের মধ্যে তোমাকেই এভাঁবে দেখিতে খিখাইয়! দিবে । যে-কোন 
লোককে ইহা! শিখানে। যাঁয়। কেহ কেহ পাঁচ মিনিটের শিক্ষায় অপরের 
মনে কি ঘটিতেছে, তাহ! জানিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে । এই-সক 
হাঁতে-হাতে দেখাইয়। দেওয়। যায়। 

ইহা যদি সভ্য হুয়, তবে আমরা সীমারেখা! টানিব কোথায়? এই ঘরের 
এককোণে বপিয়া অপরে কি চিস্তা করিতেছে, তাহ] ঘদি কেহ জানিতে পারে, 
পাশের ঘণ্জের লোকটির. মনের খবরই ব। দে পাইবে না কেন? যে-কোন ' 
জাক্সগাঁয় লোকের চিন্তাই বা টের পাইবে না কেন? ন1 পাইবার কোন কারণ 
আমর] দেখাইতে পারিব ন1। সাহস করিয়] বলিতে পারি না, ইহ1 অসম্ভব । 
আমর! শুধু বলিতে পারি, কিভাবে ইহা! সম্ভব হয়_তাঁহ। জানি না। এন্সপ 
ঘট! অদভব- একথ। বলিবার্‌.কোন অধিকার জড়বিজ্ঞানীদের নাই $ তাহা, 


1৪১২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধু এইটুকু বলিতে পারেন, “আমরা জানি না।” বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল তথ্য 
'সংগ্রহ করা, সামান্ঠীকরণ করা, কতকগুলি মূলতত্বে উপনীত হওয়া এবং 
সত্য প্রকাশ করা__এই পর্যস্ত। ' কিন্তু তথ্যকে অস্বীকার করিয়া চলিতে শুরু 
করিলে বিজ্ঞান গড়িয়। উঠিবে কিন্ধপে ? | 
একজন মানুষ কতখানি শক্তি অর্জন করিতে পারে, তাহার কোন সীমা 
নাই। ভারতীয় মনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন কিছুতে সে অনুরক্ত 
হইলে আর সব কিছু ভুলিয়া তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়1 যায়। ভারত 
যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহ। তোমরা জানো। গণিতের আর সেখানে | 
আজ পর্যস্ত তোঁমর1 সংস্কৃত গণনানুষায়ী ১, ২, ৩ হইতে * পরধস্ত সংখ্যা গণনা 
করিতেছ। সকলেই জানে বীজগণিতের উৎপত্তিও ভারতে । আর 
নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীর। মাধ্যাকর্ষণের কথ। 
জানিত। 
এই (শিষ্য লক্ষণীয় । ভারতের ইতিহাসে এমন একটি যুগ ছিল, খন 
শুধু মাছষ ও মাছষের মন-_-এই একটি বিষয়ে ভারতের সমগ্র মনোষোগ 
আক হইয়াছিল, তাহাঁতেই সে তন্ময় হইয় গিক্সাছিল। লক্ষ্য-লাভের 
সহজতম উপায় মনে হওয়ায় এ-বিষয়টি তাহাদের নিকট এত আকষণীয় 
হুইয়াছিল। যথাঁষথ নিয়ম অনুসরণ করিলে মনের অসাধ্য কিছুই নাই-__ এই 
বিষয়ে ভারতীয় মনে এতখানি দৃঢ়বিশ্বাস আপিয়াছিল যে, মনঃশক্তির 
গবেষণাই তাহার মহান্‌ লক্ষ্য হইয়! দীড়াইয়াঞছিল। তাহাদের নিকট 
সন্মোহন, যাঁছু ও এইজাতীয় অন্যান্য শক্তিগুলির কোঁনটিই অলৌকিক যনে 
হয় নাই। ইতিপূর্বে ভারতীয়েরা যেভাবে যথানিয়মে জড়বিজ্ঞানের শিক্ষা 
দিতেন, তখন তেমনি যথাননয়যে এই বিজ্ঞানটিও শিখাইতে লাগিলেন। 
এ-বিষয়ে জাতির এত বেশী 'দৃঢ়-প্রত্যয় আলিয়াছিল যে, তাহার ফলে জড়- 
বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হুইয্স! গেল। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল শুধু এই একটি 
লক্ষ্যে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীর] বিবিধ পরীক্ষার কাজে লাগিয়া গেজেন। 
কেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন আলে। লইয়া ঃ বিভিন্ন বর্ণের আলোক 
কিভাবে শরীরে পরিবর্তন আনে, তাহ। আবিষ্কার কনিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । তীহাঁর। একটি বিশেষ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিতেন, একটি বিশেষ 
বর্ণের ভিতর বাঁ করিতেন, এবং বিশেষ বর্্রের খাগ্ন্্রব্য গ্রহণ কন্গিতেন। 


" 'অনের শক্তি... ৪১১৩" 


এইন্ূপে কত রকমের পরীক্ষাই ন। চলিতে লাগিল । আপনে কাঁন খুলিয়। বাখিম্া 
ও -বন্ধ করিয়া, শব. লইয়! পরীক্ষ। চালাইতে লাগিলেন। তাছাড়া আরও 
অনেকে গন্ধ এবং অন্তান্ত বিষয় লহীয়াও পন্ীক্ষ। চালাইতে লাগিলেন । 

সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল মূলে উপস্থিত হওয়া, বিষয়ের হুম্মভাগগুলিতে 
গিষ্কা পৌছানো! । তাহার্দের মধ্যে অনেকে সত্যই অতি অদ্ভুত শক্তির 
 পরিচয়ও দিয়াছেন । বাতাসের ভিতর ভাসিয়। থাকিবার জন্ত, বাতাসের মধ্য 
দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন ৷ পাশ্চাত্যের 
একজন বড় পণ্ডিতের মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, সেটি বলিতেছি। 
সিংহলের গভর্নর ব্বচক্ষে ঘটনাটি দেখিয়া! উহ! তাহাকে বলিয়াছিলেন। কতক- 
গুলি কাঠি আড়াআঁড়িভাবে একটি টুলের মতে সাজাইয়। এঁ টুলের উপর 
একটি বালিকাকে আপন করাইয়! বসানে! হইল । বালিকাঁটি কিছুক্ষণ বসিয়া 
থাকিবার পর, ঘে-লোকটি খেল৷ দেখাইতেছিল সে একটি একটি করিয়া এই 
কাঠিগাল সরাইয়া লইতে লাগিল; সব কাঠিগুলি সরাইয়া লইবার পর 
বালিকাঁটি শুন্তে ভাপিতে লাঁগিল। কিছু একটা গোপন কৌশল আছে 
ভাবিক়্। গভন্নর তাহার তরবারি বাহির করিয়া বালিকাটির নীচের শৃন্ত স্থানে 
সজোরে চালাইয়। দিলেন। দেবিলেন, কিছুই মাই সেখানে । এখন ইহাকে 
কি বপিবে? কোনন্ধপ যাছু বা অলোৌকিকত্ব ইহাতে ছিল না। এইটিই 
আশ্চর্য ব্যাপার। এ-জাতীয় ঘটনা অলীক, এমন কথা ভারতে কেহই 
বলিবে না। হিন্দুদের কাছে ইহ। স্বাভাবিক ঘটনা । শক্রর সঙ্গে লড়াই 
করিবার পূর্বে হিন্দুদের প্রায়ই বলিতে শোন1 যায়, “আরে, আমাদের 
কোন যোগী আলিয়া সকলকে হটাইয়া দিবে । এটি জাতির এক চরম 
বিশ্বাস। বাহুবল বা ভ্রবারির বল আর কতটুকু? শক্তি তো লবই 
সত্মার,। 

ইহ] সত্য হইলে ইহাতে ষনের সব শক্তি নিয়োগ করিবার প্রলোভন খুবই 
বেশী হইবে। তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ক্ষেঞ্রে একটা বড় রকমের সাফল্য 
অর্জন কর] যেমন খুব কঠিন, এ-ক্ষেত্রেও তাই 3 তাই বা বলি কেন, ইহা 
তাহার চেয়ে আরও বেশী কঠিন। তবু বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণ] যে, 
এসব শক্তি ক্মতি সহজেই অর্জন করা যায়। বিপুল সম্পদ গড়িয়া তুলিতে 
ভোমার কণ্ত বছর লাগিক়্াছে বলে! দেখি? সে-কথ। ভাবিয়া দেখ একবার ! 


৪১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


গ্রথষে বৈহ্যতিক বিজ্ঞান ব1 ইঞ্জিনিয়রিং বিস্তায় পারদশিত1 লাভ করিতেই 
“তো বহু বছর গিয়াছে । তারপর তোমাকে বাকী জীবনটাই তে পরিশ্রম 
করিতে হুইয়াছে। | 

তা-ছাড়া অন্তান্ত বিজ্ঞানগুলির অধিকাঁংশেরই বিষয্ববস্ত গতিহীন, স্থির | 
চেয়ারটিকে আমর! বিশ্লেষণ করিতে পারি, চেয্সাটি আমাদের সম্মুখ হইতে 
সরিয়! যাইবে না। কিন্তু এবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত মন, যাহা সদা চঞ্চল। 
ঘখনই পর্যবেক্ষণ করিতে ঘাঁও, দেখিবে উহ1 হাতছাড়া হইয়া! গিয়াছে। মন 
এখন একটি ভাবে রহিয়াছে, পরসুহূর্তে হয়তো সে-ভাব পাণ্টাইয়! গেল; 
একটার পর একটা ভাবের এই পরিবর্তন সব সময় লাগিয়াই আছে। এই- 
অব পরিবর্তনের মধোই উহার অন্্শীলন চালাইতে হুইবে, উহাকে বুৰিতে 
হইবে, ধরিতে হইবে এবং আয়ত্তে আনিতে হইবে । কাজেই কত বেশী 
কঠিন এ বিজ্ঞান! এই বিষয়ে কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হয়। লোকে 
আমাকে জিজ্ঞাপা করে, কোন কার্ধকরী প্রক্রিয়া তাহাদিগকে শিখাই না 
কেন? এতো আর তামাপ] নয়! এই মঞের উপর প্রাড়াইয়া আমি 
তোমাদের বক্তৃতা শুনাইতেছি ॥ বাড়ি ফিরিয়া দেখিলে_ ইহাতে ফল কিছু হয় 
নাই ; আমিও কোন ফল দেখিতে পাইলাম না! তারপর তুমি বলিলে, '্যত 
সব বাজে কথা !' এ-রকম ষে হয়, তাহার কারণ-__তুমি এটিকে বাজে জিনিস- 
প্ূপেই চাহিয়াছিলে। এ বিজ্ঞানের অতি অল্পই আমি জানি; কিন্ত যেটুকু 
জানি. সেটুকু শিখিতেই আমাকে জীবনের ত্রিশ বছর ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে, 
আর তারপর ফেটুকু শিখিয়াছি, ছয় বছর ধনিয়া লোকের কাছে তাহ 
বলিয়া! বেড়াইতেছি । ইহা শিখিতেই আমার ত্রিশ বছর লাগিয়াছে--কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে ত্রিশ বছর খাটিতে হইয়াছে । কখন কখন চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে কুড়িঘণ্ট? খাটি*াছি, কখন বান্রে মাত্র একঘণ্ট। ঘুখাইয়াছি, 
কখন বা সারারাতই পকিশ্রম করিয়াছি ;$ কখন কখন এমন সব জায়গায় 
বাস করিয়াছি, যাহাকে প্রায় শব্বহীন, বাঁযুহীন বল! চলে? কখন বা 
গুহায় বাস করিতে হইয়াছে । কথাগুলি ভাবিয্া। দেখ। আর এ-সব সত্বেও 
আমি অতি অল্পই জানি বা কিছুই জানি না;.আমি হেন এ-বিজ্ঞানের 
বহির্বাপের প্রান্তটুকু মাত্র স্পর্শ করিয়াছি । কিন্তু আমি ধারণ! করিতে 
পারি যে, এ-বিজ্ঞানটি সত্য, হৃবিশাল ও অত্যাশ্চর্য | 


"মনের শক্তি ; ৪১৫. 


এখন তোমাদের ভিতর কেহ যদি সত্য-সত্যই এ. বিজ্ঞানের অস্শীলন 
করিতে চাও, তাহা! হইলে জীবনের যে-কোন বিষয়কার্ধের জন্ত ঘতধানি দৃঢ়- 
সক্ল্প লইয়া উহাতে লাগিয়া পড়া প্রয়োজন হুয়, ঠিক ততখানি ব৷ তদপেক্ষা 
অধিক দৃঢ়-সঙ্ষল্প লইয়া এ-বিবয়েও অগ্রসর হইতে হইবে । 

বিষয়কর্ধের অন্ত কত মনোধোগই না! দিতে হয়, আর কি কঠোর 
ভাবেই ন। উহা আমাদিগকে পরিচালিত করে! মাতা, পিতা, স্ত্রী বা সন্তান 
মরিয়া গেলেও বিষক়কর্ম বন্ধ থাকিতে পারে না! বুক বদি ফাটিয়াও যায়, 
তথাপি কর্মক্ষেত্রে আমাদের যাইতেই হইবে, প্রতিটি ঘণ্ট। দারুণ হন্ত্রণাময় 
বলিয়া! বোধ হইলেও কাজ করিতে হুইবে। ইহারই নাম বিষয়কর্মঃ আর 
আমর] ভাবি ইহ] যুক্তিসঙ্গত, ইহা স্তায়সজত | 

যেকোন বিষয়কর্মের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয় 
'এই বিজ্ঞানের “জন্য ॥ বিষয়্কর্মে অনেকেই সফলত1 লাভ করিতে পারেন, 
কিন্তু ইহাতে সফল হুন খুব কম লোক। কারণ ধিনি ইহার অনুশীলন 
করেন, তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। 
বিষন্বকর্মের বেলা যেমন সকলেই প্রচুর সম্দ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও 
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ করেই, এই বিজ্ঞানের বেলাও ঠিক তাই 
প্রতোকেই কিছু না কিছু আভাস পায়-ই, যাহার ফলে ইহার সত্যতায় 
আস্থা আপে, এবং বিশ্বান আসে যে, বহু লোক সত্য-সত্যই এ-বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত সব কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

ইহাই হইল বিজ্ঞানটির মোটামুটি কথা। নিজের শক্তিতে এবং নিজের 
আলোকের উপর নির্ভর করিয়া এই বিজ্ঞান অন্ত যে-কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে 
তাহাকে তুলন। করিয়া দেখিবার জন্য সগর্বে আমাদিগকে আহ্বান .করে। 
প্রবঞ্চক, যাছুকর, শঠ--এ-সবও এক্ষেত্রে আছে, অন্যান্ত ক্ষেত্রে যাহ! থাকে, 
তাহা অপেক্ষা বরং বেশী-ই আছে। কিকারণে? কারণ তে। একই--ষে 
কাজে যত বেশী লাভ, ঠক-প্রবঞ্চকের সংখ্যাও তাহাতে তত বেশী। কিন্ত 
তাই বলিক্! কাজটি যে ভাল হইবে না, ইহা! তো! আর কোন যুক্তি নয়। 
আর একটি কথ। আছে; সমস্ত যুক্তি-বিচাঁর মন দিয়! শুন] বুদ্ধিবৃত্তির একটি 
জল ব্যায়াম হইতে পারে, মনোযোগ সহকারে অদ্ভূত বিষয়ের কথা শুনিলে 
বুদ্ধির পরিতৃপ্তিও ঘটতে পারে। কিন্ত কেহ. যদ তাহারও পরের কথ। 


৪১৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা , 


জানিতে চাও, তবে শুধু বক্তৃতা শুনিলে হইবে ন।।. বক্ৃতায় ইহা শিখাঁনে। 
যায় না, কারণ ইহা জীবন-গঠনের কথা। আর জীবনই অপরের ভিতর 
জীবন সঞ্চার করিতে পারে । তোমাদের ভিতর যদি কেহ ইহা! শিখিতে 
সত্যই কতনিশ্চয় হইয়। থাকো, তাহা হুইলে পরম আনন্দের সহিত আমি 
তাহাকে সাহায্য করিব। 


আত্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিভি 
পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ বিতর্কমূলক 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন । লগুনে অবস্থানকালে একবার এঁব্*প এক 
আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ কক্রিয়াছিলেন, তাহাতে বিচার্ধ বিষয় ছিল__ 
'আত্ম-বস্ত কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের যোগ্য? বিতর্কের প্রসঙ্গে তিনি এমন 
একটি মন্তব্য শুনিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চাত্যখণ্ডে সেই প্রথমই তিনি শ্রবণ কবেন 
নাই ঃ প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিনা তিনি বলেন £ 


একটি প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি । মুসলমা নধর্মাবলস্দিগণ 
স্সীজাতির কোন আত্মা আছে বলিক্স! বিশ্বাস করেন নাঁ_এইপ্রকার ষে 
উক্তি এখানে আমাদের নিকট কর! হইয়াছে, তাহা ভ্রাস্ত। আমি ছুঃখের 
সহিত বলিতেছি যে, গ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বু দিনের এবং তাহার! 
এই ভ্রমটি ধরিয়! রাখিতে পছন্দ করেন বলিয়া! মনে হয়। মাচ্ছষের প্রকৃতির 
ইহা একটি অদ্ভুত ধারা যে, সে যাহাদদিগকে পছন্দ করে না, তাহাদের 
সম্বন্ধে এমন কিছু প্রচার করিতে চায়, যাহা খুবই খারাপ। করাপ্রসঙ্গে 
বলিক্বা রাখি যে, আমি মুসলমান নই, কিন্তু উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার 
হম্বোগ আমার হইয়াছিল এবং আমি দেখিয়াছি, কোরানে এমন একটিও 
উক্তি নাই, যাহার অর্থ নারীর আত্ম! নাই $ বস্ততঃ কোরান বলে, নানীর 
আত্ম! আছে। 

আত্মা সম্বন্ধে যেসকল বিষয় আজ আলোচিত হুইল, সে-সম্পর্কে আমার 
এখানে বলিবার মতো! বিশেষ কিছু নাই, কারণ প্রথমেই প্রশ্ন উঠে-_আত্মিক 
বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়! চলে কি না। আপনার! 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতে কি বুঝেন? প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যিক্কে জাতা ও 
জেয় এই উত্ভয় দিক হইতে দেখা! আবশ্যক ॥ যে পদার্থবিষ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের 
সহিত আমর! খুবই পরিচিত, এবং আমরা যেগুলি খুবই পড়িয়াছি, এগুলির 
কথাই ধর! ঘাক। এগুলি সন্বদ্ধেও কি ইহা! সত্য যে, এ ছুই বিস্তার অভি 
সাধারণ বিষয়গুলির পরীক্ষণ জগতের যে-কোন ব্যক্তি অন্গধাবন কন্দিতে 


৩০২৭ 


৪১৮ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পারে? একটি মূর্থ চাঁষধাকে ধরিয়া ধবজ্ঞানিক পরীক্ষণ প্রদর্শন কর্ন; সে 
উহার কি বুঝিবে? কিছুই না। কোন বেজ্ঞানিক পরীক্ষণ বুঝিবার মতো 
অবস্থায় উপনীত হইবার আগে অনেক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার পূর্বে 
সে এই-সব কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ইহা এই ব্যাপারে একটি প্রচণ্ড 
অন্বিধা। যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ অর্থে ইহাই বুবিতে হয় যে, কতগুলি 
তথ্যকে এমন সাধারণ স্তরে নামাইয়! আনা হইবে যে, এগুলি সকল মাঁছুষের 
পক্ষে সমভাবে গ্রহুণীয় হইবে, এগুলির অনুভব বিশ্বজনীন হইবে, তাছ। 
হইলে কোনও বিষয়ে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ সম্ভব, _'সমি ইহ! 
সম্পূর্ণ অন্বীকার করি। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের 
যত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষত শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবই বৃথা হইত। যর্দি শুধু 
মান্ষজন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ই আমরা বুঝিয়া 
ফেলি, তাহ হইলে আমর] শিক্ষ1! গ্রহণ করি কেন? এত অধ্যক্সন-অনুশীলনই 
ব। কেন? এ-সকলের তো। কোন মূল্যই নাই । সুতরাং আমর] বর্তমানে যে 
স্তরে আছি, জটিল বিষয়সমূহ সেখানে নামাইয়া আনাকেই যদি বিজ্ঞানসম্মত 
প্রতাক্ষ প্রমাণ বল! হয়, তবে এ-কথা শ্রবণমাত্র নিবিচারে বল চলে ষে, 
তাহ! এক অপম্ভব ব্যাপার । অতঃপর আমরা ঘষে অর্থ ধরিতেছি, তাহাই 
নিল হওয়া] উচিত। তাহা হইল এই যে, কতগুলি জটিলতর তত্ব প্রমাণের 
জন্য অপর কতগুলি জটিল তত্বের অবতারণ আবশ্তক । এ জগতে কতগুলি 
অধিকতর জটিল, ছুক্হ বিষয় আছে, যেগুলি আমরা অপেক্ষাঁকত অল্প জটিল 
বিষয়ের দ্বার! ব্যাখ্যা করিয়া থাকি এবং হয়তো! এই উপায়ে উক্ত বিষয়সমূহের 
নিকটতর জ্ঞান লাভ করি; এইরূপে ক্রমে এগুলিকে আমাদের বর্তমান 
সাধারণ জ্ঞানের ত্তরে নামাইয়া আনা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিও অত্যন্ত জটিল 
ও য্ত্বসাপেক্ষ এবং ইহার জন্তও বিশেষ অন্থশীলন প্রয়োজন, প্রভূত পরিমাণ 
শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন । হ্ছতরাঁং এ-সম্পর্কে আমি এইটুকুই বলিতে চাই ঘে, 
আধ্যাম্মিক বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাঁণ পাইতে হইলে শুধু যে বিষয়ের দিক হইতেই 
সম্পৃণ তথ্য-প্রমাপাদির প্রয়োজন আছে, তাহ! নয় 5 যাহারা এ শ্রষ্বাণ প্রত্যক্ষ 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাঁদের দিক হইতেও যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন । এই-সব 
শর্ত পূর্ণ হইলেই কোন ঘটনাবিশেষ সহন্ষে আমাদের শন্মুখে ঘখন প্রমাণ 
বা অপ্রমাণ উপস্থাপিত হইবে, তধন আমর। | ব1.না বলিতে পান্গিব। কিন্ত 


আত্মাহসন্ধান ব৷ আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিত্তি ৪১৯ 


তৎপূর্বে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অখথব! যে-সকল ঘটনার বিবরণ 
ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাছাও প্রন্নাণ করা অতি ছুরহু বলিয়াই 
মনে হয়। 


অতঃপর স্বপ্ন হইতে ধর্মের উদ্তব হুইয়াছে, এই জাতীয় যে-সকল ব্যাখ্যা 
অতি অল্প চিন্তার ফলে প্রস্থত হইয়াছে, সেগুপির প্রসঙ্গে আপিতেছি। 
ধাহার। এই-সকল ব্যাখ্যা! অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন, 
তাহারা মনে করিবেন-_-এই ধরনের অভিমত কেবল অসার কল্পনামাত্র । ধর্ম 
স্বপ্পু হইতে উত্তৃত-_-এই মত যদিও অতি সহজভাবেই ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, 
তথাপি এইরপ কল্পন! করার কোন হেতু আছে বলিয় মনে হয় না। এব্ধপ 
হইলে অভি সহজেই অজেঞয়বাদীর মত গ্রহণ করা চলিত, কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ 
এ-বিষয়টিরর অত সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এমন কি আধুনিককালেও 
নিত্য নূতন অনেক আশ্চর্য ঘটন| ঘটিতে দেখ! যাঁয়। এইগুলি সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, কেবল হইবে কেন, এ পর্যস্ত অনেক অনুসন্ধান 
হইয়! আসিতেছে । অন্ধ বলে-__হুর্ধ নাই। তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, স্্য 
সত্যই নাই। বহু বতসর পূর্বেই এই-সব ঘটন। সম্পর্কে অনুসন্ধান হুইয় 
গিয়াছে । কত কত জাতি সমগ্রভাবে বছ শতাব্দী ধরিয়া নিজেদিগকে ল্সাযুক্র 
স্ক্াতিহুশ্ম কার্ধকলাপ আবিষ্কারের উপযুক্ত যন্ত্র করিয়া তুলিবার সাধনায় 
নিযুক্ত রাখিয়াছে। তাহাদের আবিদ্ভুত তথ্য-প্রমাণাদি বছ যুগ পূর্বেই 
প্রকাশিত হইয়াছে, এষকল বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কত মহাবিগ্ালয় 
স্থাপিত হইয়াছে এবং সে-সকল দেশে এন অনেক নরনারী আজও বর্তমান 
আছেন, খাহারা এই ঘটনারাশির জীবন্ত প্রমাণ। অবশ্ঠ আমি ্বীকার করি, 
এক্ষেত্রে প্রচুর তগ্ডামি আছে এবং ইছার মধ্যে প্রতারণ। ও মিথ্যা অনেক 
পরিমাণে বর্তমান । কিন্তু এসব কোন্‌ ক্ষেতে নাই? যে-কোন একটি 
সাধায়ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ই ধর! যাক না কেন ; সনোহাঁতীত সত্য বলিস্বা 
বৈজঞানিকের] কির! সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন, এইপ্রকার তত্ব মাত্র 
ছুই-তিনটিই কাছে, অবশিষ্ট সবই শুন্যগর্ত কল্পনা । অজ্ঞেক্রবাদী নিজের 
অবিশ্বাস্য বিষয়েক় ক্ষেজ্জে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে চান, নিজের বিজ্ঞানের 
ক্ষেত&রেও তাহাই প্রয়োগ কিয়া দেখুম ন1। দেখিবেন-_তাহার অর্ধেক 


৪২৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভিত্তিযূলসহ ধসিয়া পড়িবে । আমরা অন্মাঁন-কল্পনার উপর নির্ভর করিতে 
বাধা । আমরা যে অবস্বায় আছি, তাহাতে সন্ধষ্ট থাকিতে পারি না, 
মানবাত্মার ইহাই ম্বাভাবিক প্রগতি । একদিকে অজ্ঞেয়বাদী, অপরদিকে 
কোন বিষয়ে জিজ্ঞাঙ্ অনুসন্ধানী-_এ উভয়বৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে আমাদের নিবাঁচন করিয়া লইতে হয়। 
এইজন্য আমাদের নিজ সীমার "উর্ধে যাওয়া] প্রয়োজন, যাহ] অজ্ঞাত 
বলিয়৷ প্রতিভাত ১ তাহ জানিবাঁর জন্য কঠিন প্রয়াস করিতে হুইবে, এবং এ 
সংগ্রাম অপ্রতিহত্তাঁবে চলা চাই । 

অতএব আমি বক্তা অপেক্ষা এক পদ অগ্রসর হইয়া এই মত 
উপস্থাপিত করিতেছি যে, প্রেতাত্মাদের নিকট হইতে শব্ধ অবলম্বনে সাড়। 
পাওয়া, কিংবা টেবিলে আঘাতের শব্দ শোন প্রভৃতি যে-সব ঘটনাঁকে 
_ ছেলেখেল বলে, অথবা অপরের চিন্তা জানিতে পারা প্রভৃতি যে-সব শক্তি 
আমি বাঁলকদের মধ্যেও দেখিয়াছি, কেবল এই-সকল সামান্য সামান্ত ব্যাপারই 
নয়, পরস্ত যে-সকল ঘটনাকে পূর্ববর্তী বক্ত! উচ্চতর অলৌকিক অস্তবু্ট 
বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন কিন্ত বাহাকে আমি মনেরই অতি-চেতন 
অভিজ্ঞতা বলিতে চাহিতেছি- সেই-সকলের অধিকাংশই হইতেছে প্ররুত 
মনন্তাত্বিক গবেষণার প্রথম সোপান মাত্র। প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া 
দেখ! উচিত-_-মন সত্যই সেই ভূমিতে 'আরোহুণ করিতে পারে কিনা । আমার 
ব্যাখ্যা অবশ্য উক্ত বক্তার ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইবে; তথাপি 
পরস্পরের ব্যবহৃত শব্গুলির অর্থ ঠিক করিয়া লইলে হয়তো! আমর! উভয়েই 
একমত হইতে পারিব। আমাদের সম্মুখে যে ক্রন্ষাণ্ড বিদ্যমান, তাহা লম্পৃ- 
রূপে মানবান্ছভূতির অস্ততুক্ত নয় । এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পরেও সম্প্রতি ঘে 
প্রকার চেতন। আছে, তাহ! থাকে কিনা এ প্রশ্নের উপর খুব বেশী কিছু নির্ভর 
করে না। সভার সহিত অনুভূতি যে সব সময্স থাকিবেই--এমন কোন কথা 
নাই। আমান নিজের এবং আমাদের সকলেরই শরীর সম্পর্কে একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহার খুব অল্প অংশেরই সম্বন্ধে আমরা সচেতন 
এবং ইহার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমর] অচেতন। তবু শনীরের অস্তিত্ব 
আছে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, নিজ মস্তিফ সম্পর্কে কেহই 
সচেতন নয়। আমি আমার মস্তিফ কখনই দেখি নাই, এবং ইহার লম্পর্কে 
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আমি কোন সময়েই সচেতন নই । তথাপি আমি জানি, মন্তিক আছে। 
অতএব এইকধপ বলা ঠিক নয় যে, আমর! অন্রভূতির অন্ত লাঁলায়িত $ বস্ততঃ 
আমর] এমন কিছুরই অস্তিত্বের জন্য আগ্রহান্বিত, যাহা এই স্মুল জড়বস্ত হইতে 
ভিন্ন এবং ইহ! অতি সত্য যে, এই জ্ঞান আমরা এই জীবনেই লাভ করিতে 
পারি, এই জ্ঞান ইতিপূর্বে অনেকেই লাভ করিয়াছেন এবং তাহারা ইহার 
সত্যতা ঠিক তেমনিভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যেভাবে 'কোন বৈজ্ঞানিক 
বিষন্ন প্রতিপাঁদিত হুইয়। থাকে । 

এ-সকল বিষয় আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে । উপস্থিত সকলকে 
আমি আর একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এ-কথা মনে বাখা 
ভাল যে, আমরা প্রীয়ই এসকল ব্যাপারে প্রতারিত হুই। কোন 
ব্যক্তি হয়তো! আমাদের সম্মধে এমন একটি ব্যাপারের প্রমাণ উপস্থিত 
করিলেন, যাহা আধ্যাত্সিকতাঁর ক্ষেত্রে অসাধারণ, কিন্তু আমর] তাহা এই 
যুক্তি অবলম্বনে অস্বীকার করিলাম যে, আমরা উহ1 সত্য বলিয়া! অনুধাবন 
করিতে পারিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত বিষয় সত্য নাও হইতে 
পার, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা লেই-সকল প্রমাণ 
অন্থধাবন করিবার উপযুক্ত কি ন। এবং আমর] আমাদের দেহমনকে এ-সকল 
আধ্যাত্মিক সত্য আবিফারের উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তত করিয়াছি কি না, 
তাহা বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যাই । | 
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ধর্মের ধ্যান-ধারণার দিকটিই যোগের লক্ষ্য, নৈতিক দিকটি নয়, যদিও 
কার্ধকালে নীতিবিষয়ক আলোচন। কিছুট। আনিয়৷ই পড়ে । ভগবানের বাণী 
বলিয়! যাহা পর্দিচিত, শুধু তাহাতে পরিতৃপ্ত ন৷ হইয়া জগতের নরনারীর মন 
সত্য সম্বন্ধে আরও অধিক অন্থলন্ধানপরায়ণ হয় । তাহারা নিজে কিছু সত্য 
উপলব্ধি করতে চায়। ধর্মের বাস্তবত। নির্ভর করে একমাত্র উপলব্ধির উপর । 
মনের অতিচেতন ভূমি হইতেই অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সত্য আহরণ করিতে 
হয়। বিশেষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়। যাহারা দাবি করেন, 
তাহারা থে ভূমিতে উঠিয়াছিলেন, সেই ভূমিতে আমাদেরও উঠিতে হইবে; 
সেখানে উঠিয়া! আমর দি একই ধরনের অন্থভূতি লাভ করি, তাহ হইলেই 
আমাদের কাছে সেগুলি সত্য হইয়। দ্াড়াইল। অপরে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, সবই আমর! প্রত্যক্ষ করিতে পারি; যাহা একবার ঘটিয়াছে, 
পুনর্বার তাহ ঘটিতে পারে ১ ঘটিতে পারে নয়, একই পরিবেশে আবার তাছ। 
ঘটিতে বাধ্য। এই অতিচেতন অবস্থাক্স কিভাবে পৌছাইতে হয়, ঝাজযোগ 
তাহা শিক্ষা! দেয় । সব বড় বড় ধর্মই কোন না কোন ভাবে এই অতিচেতন 
অবস্থাকে স্বীকার করে; কিন্তু ভারতে ধর্মের এই দ্িকটির উপর বিশেষ 
মনোষোগ দেওয়া হয়। প্রথমাবস্থায় কযম্েকটি বাহা প্রক্রিয়া এ অবস্থ।- 
লাভের পক্ষে সহায়ক হুইতে পারে; কিন্তু শুধু এই ধরনের বাহ্য প্রক্রিয়া 
অবলম্বনে কখনও বেশীদুর অগ্রসর হওয়া যায় ন1। নির্দিষ্ট আসন, নির্দি্ 
প্রণালীতে শ্বাস-ক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে মন শাস্ত ও একাগ্র হয়; কিন্ত 
এগুলির অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রত। এবং ভগবান্-লাঁভের বা! সত্যোপলব্ধির 
জন্য তীব্র আকাজ্ষা থাক] চাই-ই। স্থির হইয়া! বসিয়া একটি ভাবের উপর 
মন নিবিষ্ট করিবার ও মনকে ০সখানে ধরিয়া! রাখিবার চেষ্ট। করিতে গেলেই 
অধিকাংশ লোঁক অনুভব করিবে যে, উহাতে সফল হইবার অন্য বাছিরের 
কিছু সহায়তার প্রয়োজন আছে। মনকে ধীরে ধীরে এবং যখাঁনিয়মে বশে 
আনিতে হয়। ধীর, নিরবচ্ছিন্ন এবং অধ্যবসায়যুক্ত সাধনসহ।য়ে ইচ্ছাশক্তিকে 
পরিপুষ্ট করিতে হয়। - ইহা ছেলেখেল। নয়, একদিন চেষ্ট1 করিক্া পরদিন 
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ছাড়িয়া! দ্রিবার মতে। খেয়ালও নয় । সারা জীবনের কাজ এটি; আর ঘে 
লক্ষ্য-লাতের জন্ত এ প্রচেষ্টা, তাহা পাইবার জন্ত ঘত মূল্যই আমাদিগকে 
দিতে হউক ন। কেন, নে মূল্য উহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; কারণ আমাদের লক্ষ্য 


এবং এ লক্ষ্যে আমরা! পৌছিতে পারি-_-এ বোধ থাকিলে তাহ। লাঁতের 
জন্য কোন মৃল্যকেই আর অত্যধিক বলিয়া মনে হইতে পারে না। 


বু 


হইল তগবৎসতার সঙ্গে পূর্ণ একত্বাহুভূতি । এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, 


্ 
ঠা 


একাগ্রতা 
১৯৯০ খুঃ ১৬ই মার্চ স্তান্‌ ক্রান্গিস্কো৷ শহরে ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত । সাক্কেতিক লিপিকার ও 
অন্ুলেখিক৷ আইডা আনসেল যেখানে ম্বামীজীর কথ! ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি 
বিন্দুচিষ্ক --* দেওয়। হইয়াছে । প্রথম বন্ধনীর () মধ্যকার শব্দ ব| বাকাগুলি স্বামীজীর নিজের নয়, 
ভাব-পরিস্ষ-টনের জন্য অনুলেখিক| কর্তৃক নিবন্ধ । মুল ইংরেজী বক্তৃতা হলিউড বেদাস্ত কেশ্রের 
মুখপত্র ৬ 5০৪7)69 ৪0. £155 ৬/5৪৮ পত্রিকার ১১১তম সংখ্যায় যুক্িত হইয়াছিল । 


বহির্জগতের অথব। অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমর! একটি মাত্র উপায়ে 
লাভ করি_ উহা মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সভবপর 
হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমর মন একাগ্র করিতে ন1 পারি। €জ্যাতিবিদ্‌ 
দূরবীক্ষণ-যস্ত্রের সাহায্যে মন:সংযোগ করেন,-**এইরূপ অন্তান্ত ক্ষেত্রেও। মনের 
রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়! 
উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে । এই জগতে এক মনের সঙ্গে 
অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। ছুইজনের মধ্যে যাহার 
একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। 

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার এই বিপুল 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাক়। ইহাঁদিগকেই পপ্রতিভাশালী” বল! হইয়! 
থাকে । ষোগশাস্ত্রের মতে দৃঢ় প্রচেষ্ট। থাকিলে আমরা সকলেই প্রতিভাবান্‌ 
হইতে পারি । কেহ কেহ হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া! এই 
পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তে] জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু ক্রুতগতিতেই 
সম্পন্ন করেন। ইহা আমর। সকলেই করিতে পারি। এঁ শক্তি সকলের 
মধ্যেই রহিয়াছে । মনকে জানিবার জন্ত উহাকে কিভাবে একাগ্র করা যায়, 
তাহাই বর্তমান বক্তৃতার বিষয়বস্ত। যোগিগণ মনঃসংঘমের যে-সকল নিক্মম 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আজ রাত্রে এগুলির কয়েকটির কিছু পরিচয় দিতেছি । 

অবশ্ত--মনের একাগ্রত। নানাভাবে আসিয়া থাকে । ইন্দ্রিয়সমূহের 
মাধ্যমে একাগ্রতা আমিতে পারে। স্মধুর সঙ্গীতশ্রবণে কাহারও কাহারও 
মন শান্ত হুইয়া যায়; কেহ কেহ আবার একাগ্র হয় কোন হুন্দর দৃশ্য 
দেখিয়া 1.*এরূপ লোকও আছে, যাহার! তীক্ষ লোহার কাটার আসনে শুইয়। 
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বা ধারাল হুড়িগুলির উপর বসিয়া মনের একাগ্রতা আনিয়। থাকে । এগুলি 
সাধারণ নিয়ম নক্ষ«় এই প্রণালী খুবই অবৈজ্ঞানিক । মনকে ধীরে ধীরে 
নিয়ন্ত্রিত করাই বিজ্ঞান-সম্মত উপাস়্। 

কেহ উর্ধ্বাহু হইয়া মন একমুখী করে। শারীরিক ক্লেশই তাহাকে 
ঈপ্লিত একাগ্রতা লাভ করাইতেছে। কিস্তু এসবই অস্বাতাবিক। ভিন্ন 
ভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক এ-সদ্বদ্বে কতকগুলি সর্বজনীন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
কেহ কেহ বলেন, শরীর আমাদের জন্ত যে গঞ্চি তৃষ্টি করিয়াছে, উছু। 
অতিক্রম করিয়া মনের অতিচেতন অবস্থায় পৌছানোই আমাদের লক্ষ্য। 
চিত্তশুদ্ধি্ন সহায়ক বলিয়ই যোগীর নিকট নীতিশান্ত্রের মুঙ্য। মন যত 
পবিশ্র হইবে, উহ1। সংঘত করাও তত সহজ হইবে । মনে যে-কোন চিন্তা 
উঠুক না কেন, মন উহ ধারণ বা! গ্রহণ করিয়া বাহিরের কর্মে রূপাস্সিত করে । 
যে-মন ঘত স্ুল, উহাকে বশ কর! ততই কঠিন। কোন ব্যক্তির নৈতিক 
চন্িত্র কলুষিত হুইলে তাহার পক্ষে মন স্থির করিয়। মনো বিজ্ঞানের অনুশীলন 
কন্থা কখনও স্ভব নয়। প্রথম প্রথম হয়তো! সে কিছু মনঃসংযম করিতে 
পাঁরিল, কিছু সফলতাও আমিতে পারে, হয়তে। বা একটু দূরশ্রবণশক্তি লাভ 
হইল...কিস্ত এই শক্তিগুপিও তাহার নিকট হুইতে চলিয়া যাইবে । মুশকিল 
এই ধে, অনেক ক্ষেত্রে যে-সকল অসাধারণ শক্তি তাহার আয়তে আসিয়া ছিল, 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এগুপি কোন নিক্মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা- 
প্রণালীর মাধামে অজিত হয় নাই। ষাহার। যাদুবলে সর্প বশীভূত করে, 
তাহাদের প্রাণ যায় সর্পাঘাতেই ।-..কেহ যদি কোন অলৌকিক শক্তি লাভ 
করিয়া থাকে তো সে পরিণামে এ শক্তির কবলে পড়িয়াই বিনই হুইবে। 
ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক নানাবিধ উপায়ে অলৌকিক শক্তি লাভ করে। 
তাহাদের অধিকাংশ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়! ্বৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে 
আবার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মহত্যা করে। 

মন:সংবষে র অন্থষ্মীলন- বিজ্ঞানসম্মত, ধীর,শাস্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভাবে শিক্ষা! 
কর] উচিত । প্রথম প্রয়োজন ছুনীতিপরায়ণ হওয়া । এইরূপ ব্যক্তি দেবতাদের 
নামাইয়! আনিতে চান, এবং দেবতারাও মত্যধামে নামিয়া আলিয়] তাহার 
নিকট নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন। আমাদের মনত্তত্ব ও দর্শনের সাঁরকথা 
হইল সম্পূর্ণভাবে স্থনীতিপরায়ণ হওয়া । শকটু ভাবিয্ব। দেখ দেখি-_ইহার 
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অর্থ কি? কাহারও কোঁন অনিষ্ট না করা, পূর্ণ পবিত্রতা, ও কঠোরতা 
এইগুলি একাস্ত আবশ্তক ৷ একবার ভাবিয় দেখ-_কাহারও মধ্যে ঘ্দি এই- 
সব গুণের পূর্ণ সমাবেশ হয় তো৷ ইছা। অপেক্ষ। আর অধিক কি চাঁই,বলে। দেখি ? 
যর্দি কেহ কোন জীবের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরভাবশূন্ত হুন.""( তাহার সমক্ষে) 
প্রাণিবর্গ হিংস| ত্যাগ করিবে । ধোগমার্গের আচার্ধগণ স্থকঠিন নিয়মাবলী 
সন্িবন্ধ করিয়াছেন ।**"€( সেগুলি পালন না করিলে কেহই যোলী হইতে 
পারিবে না, ) ধেমন দানশীল ন! হইলে কেহ দাতা আখ্য। লাভ করিতে 
পারে না।"-" ৰ 
তোমরা বিশ্বাস করিবে কি- আমি এমন একজন ঘোগী পুরুষ; 
দেখিয়াছি, ধিনি ছিলেন গুহাঁবাসী, এবং সেই গুছাতে বিষধর সর্প ও ভেক 
তাহার সঙ্গেই একত্র বাস করিত? তিনি কখন কখন দিনের পর দিন মাসের 
পর মাস উপবাসে কাটাইবার পর গুহার বাহিরে আনিতেন | সর্বদাই চুপচাপ 
থাকিতেন। একদিন একটা চোর আসিল ।*"*সে তাহার আশ্রমে চুরি 
করিতে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়াই নে ভীত হুইক্স! চুরি-করা ভ্িনিসের 
পৌঁটলাটি ফেলিয়া! পলাইল। সাধু পৌটলাটি তুলিয়া! লইক়্া পিছনে পিছনে 
অনেক দূর দ্রুত দৌড়াইয়া] তাহার কাছে উপস্থিত হুইলেন শেষে তাহার 
পদপ্রান্তে পৌটলাটি ফেলিয়। দিয় করজোড়ে অশ্রপূর্ণলোচনে তাহার অনিচ্ছা- 
কৃত ব্যাঘাতের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং অতি কাতরভাবে জিনিসগুলি 
লইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন, “এগুলি 
আমার নয়, তোমার । 
আমার বৃদ্ধ আচার্ধদেব বলিতেন, “ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই এসে 
জোটে । এরূপ লোক এখনও আছেন । তাহাদের কথা বলার প্রস্মোজন 
হয় না ।---বখন মাস্থষ অন্তরের অস্তস্তলে পবিত্র হইয়া যায়, হৃদয়ে বিন্দুষা ত্রও 
স্বণার ভাব থাকে না, তখন সকল প্রাণীই (তাহার সম্মুখে ) হিংসাছেষ 
পরিত্যাগ করে । পবিজ্রতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। মাঙ্ছষের সহিত 
আচরণের জন্ত এগুলে আবশ্যক ।".*সকলকেই তালবাসিতে: হইবে ।-.. 
অপরের দোষক্রট দেখিয়া! বেড়ানো তো! আমাদের কাঁজ নয়। উহাতে 


সি 


গাজীপুরের পওযহারী বাবা! . 
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কোন উপকার হয় না। এমনকি, এগুলির সম্বন্ধে আমরা চিস্তাও যেন না 
করি। লৎ চিন্তা করাই আমাদের উচিত। দোষের বিচার করিবার জন্ত 
আমরা পৃথিবীতে আসি নাই । সৎ হওয়াই আমাদের কর্তব্য। 

হয়তো মিস অমুক আসিয়! এখানে হাজির 7) বলিলেন, “আমি যোঁগসাধনা 
করব ।” বিশবার তিনি নিজের অভিগ্রায়ের কথা! অপরের কাছে বলিয়া 
বেড়াইলেন। হয়তো ৫* দিন ধ্যান অত্যাস করিলেন । পরে বলিলেন, 
এই ধর্মে কিছুই নেই ; আমি সেধে দেখেছি, পেলাম না তো কিছুই | 

( ধর্মজীবনের ) ভিত্তিই সেখানে নাই। ধাম্িক হইতে হইলে এই পুর্ণ 
নৈতিকতার বনিয়াদ (একান্ত আবশ্টক )। ইহাই কঠিন কথ1।"" 

আমাদের দেশে নিরামিষভোজী সম্প্রদায়সমূহ আছে। ইহারা প্রত্যুষে . 
পিগীলিকার জন্ত সেরের পর মের চিনি মাটিতে ছড়াইয়া দেয়। একটি গন্প 
শোনা যায়, একবার এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি পিঁপড়াদের চিনি 
দিতেছিল, এমন সময় একজন আসিয়া পিঁপড়াগুলি মাড়াইয়া ফেলে। 
হতভাগা, তুই প্রাশিহত্য। করলি! বলিক্স প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে এমন 
এক ঘুষি মারে ধে, লোকটি পঞ্চত্বপ্রাঞ্চ হইল। 

বাহা পবিভ্রতা অত্যন্ত সহজসাধ্য, এবং সার! জগৎ (উহার ) দিকেই 
ছুটিযা চলিতেছে । কোন বিশেষ পরিচ্ছদই যর্দি নৈতিকতার পরিমাপক 
হয়, তবে যে-কোন মূর্খই তো! তাহা! পরিধান করিতে পারে। কিন্তু মন 
লইয়াই যখন সংগ্রাম, তখন উহ কঠিন ব্যাপার । শুধু বাহিরের কৃত্রিম জিনিস 
লইয়া যাহারা থাকে, তাহারা নিজে নিজেই এত ধামিক বনিদ্বা উঠে ! মনে 
পড়ে, ছেলেবেলায় ধীশুত্রীষ্টের প্রতি আমার খুব ভক্তি ছিল। (একবার 
বাইবেলে বিবাঁহভোজের বিষয়টি পড়ি |) অমনি বই বন্ধ করিয়া বলিতে 
থাকি, "্অহ্ো, ভিনি মদদ ও মাংস খেয়েছিলেন! তবে তিনি কখনও সাধু 
পুরুষ হ'তে পারেন না । 

প্রত্যেক বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্ধ সব সময়েই ঘেন আমাদের নজর 
এড়াছিয়া! যাক়। সামান্ত বেশভৃষ। ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার! মূরেরাও 
তো উহ? দেখিতে পারে। কিন্ত অশন-বসনের বাহিরে দু ঘায় কম্মজনের,? 
বসের শিক্ষাই আমাদের কাম্য ।*"*ভারতে একশ্রেণীর লোককে কখন কখন 
দিনে বিশ-বার আন করিতে দেখা! যায়, তাহারা নিজেদের খুব পবিশ্ 


৪২৮ স্বামীজীক্স বাণী ও রচন। 


মনে করে। আবার কাহাকেও স্পর্শ করিতে পর্ধস্ত তাহারা কুষ্টিত হয়। 
*স্থুল ব্যাপার, বাহ আচার মাঅ! (শুধু শান করিয়াই খাদি পরিজ হওয়া 
ঘাঁইত ) তবে তে! মত্ন্ুকুলই সর্বাপেক্ষা পবিভ্ত প্রাণী । 

গান, পোশাক, খাগ্যবিচার প্রভৃতির প্রকৃত মুল্য তখনই, হখন এগুলি 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপূরক হয়।-**আধ্যাগ্সিকতাঁর স্থান গ্রথমে, এগুলি 
সহায়কমাত্র। কিস্ত আধ্যাত্মিকতা ঘদি না থাকে, তবে তই ঘাঁসপাভা 
খাওয়] যাক ন। কেন, কোনই কল্যাণ নাই । ঠিকমত বুঝিলে এগুলি জীবনে 
অগ্রগতির পথে সাহাঁষ্য করে, নচেৎ উন্নতির পরিপস্থণ হয়। 

এজপ্তই এই বিষয়গুলি বুঝাইয়৷ বলিতেছি। প্রথমত: সকল ধর্মেই 
অজ্ঞলোকদের হাতে পড়িয়া সবকিছুরই অবনতি হয়। বোতলে কর্পুর ছিল, 
লমন্তটাই উিয়া গেল-_এখন শৃন্ত বোতলটি লইয়াই কাড়াকাড়ি । 

আর একটি কথা ।...( আধ্যাত্মিকতার ) লেশমাত্রও থাকে না, যখন 
লোঁকে বলিতে আরম্ভ করে, 'আমারটাই ভাল, তোমার যা! কিছু সবই- মন্দ ।, 
মতবাদ ও বাহিরের অন্ষ্ঠানগুলি লইয়াই বিবাদ, আত্মা ব। শাশ্বত সত্যে 
কখনও বিরোধ নাই। বৌদ্ধগণ বদরের পর বৎসর থধরিম্লা গৌরবময় 
ধর্মগ্রচার চালাইয়াছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই আধ্যাত্মিকতা উবিয্া গেল। 

**:(স্রীষ্টধর্মেও এইক্প |) তারপর যখন কেহ স্বক্সং ঈশ্বরের নিকট যাইতে 
এবং তাহার স্বব্ূপ জানিতে চায় না, তখন কলহের হুত্রপাত হয়-_ এক ঈশ্বরে 
তিনটি ভাব, না গ্রিত্বভাবে এক ঈশ্বর! ন্বয়ং ভগবানের নিকটে পৌছিয়া 
আমাদিগকে জানিতে হইবে-_-তিনি “একে তিন, না তিনে এক" । 


এই প্রসঙ্গের পর এখন আসনের কথা । মনংসংযোগের চেষ্টায় কোন 
একটি আসনের প্রয়োজন । যিনি যেভাবে সহজে বসিতে পারেন, তাহার 
পক্ষে উহাই উপযুক্ত আঁসন। মেরুদণ্ড সরল ও সহজভাবে রাখাই নিক্নম। 
মেক্ষদণ্ড শরীরের ভার বহিবার জন্য নয়।***আলন সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণীয়-_ 
হে আপনে মেরুদণ্ডকে শরীরের ভারমুক্ত করিয়! সহজ ও সরলগাবে রাখা 
ঘায়, সে-আঁসনেই বসো | : 

ইহার পর (প্রাণায়ামের ).--স্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম । ইহার উপর খুব 
জোর দেওয়া হইয়াছে ।'**যাহা! বলিতেছি, তাহা! ভারতের কোন -সম্প্রদ্ধীয়- 
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বিশেষ হইতে সংগৃহীত একট! শিক্ষা নয়। ইহ! সর্বজনীন সত্য । যেমন 
এই দেশে তোঁমর1 ছেলেমেয়েদের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রার্থন। শিক্ষা দাও, 
(ভারতবর্ষে ) বালকবালিকাদের সম্মুখে তেমনি কতিপয় বাস্তব তথ্য ধর! 
হয়*..। 

দু-একটি প্রার্থনা ব্যতীত ধর্মের কোন মতবাদ ভারতের শিশুদিগের 
উপর চাপাইম্সা। দেওয়া হয় না। পরে তাহার নিজেরাই তত্বজিজ্ঞাু হইয়া 
এমন কাহারও অন্বেষণ করে, ধাহাঁর সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করিতে 
পারা যায্স়। অনেকের কাছে ঘুরিতে'ঘুরিতে অবশেষে একদিন উপযুক্ত পথ- 
প্রদর্শকের সন্ধান পাইয়া বলে, 'ইনিই আমার গুরু!” তখন তাহার নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করে । আমি ঘদ্দি বিবাহিত হুই, আমার স্ত্রী অন্য একজনকে 
গুরু গ্রহণ করিতে পারে, আমার পুত্র অন্য কাহাকেও গুর করিতে পাবে, 
এবং দীক্ষার কথা কেবল আমার এবং আমার গুরুর মধ্যেই সর্বদ] গুগ্ক থাকে । 
স্ত্রীর সাধনপ্রণালী ব্বামীর জানার প্রয়োজন নাই। স্বামী তাহার ত্বীর 
মাধন-সব্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করেন না, কেন-ন। ইছ। স্থৃবিদিত ঘে, 
নিজের সাধনপ্রণালী কেহ কখনও বলিবে না । ইহা ঘে-কোন গুরু ও শিন্ের 
জানা আছে,""অনেক সময় দেখ! যায়, যাহা একজনের নিকট হান্তাস্পদ, 
তাকাই হয়তো অপরের অত্ন্ত শিক্ষা্রদ ।".'প্রত্েকেই নিজের বোঝা 
স্বছছিতেছে $ যাহান় মনটি যেভাবে গঠিত, সেইভাবেই তাহাকে সাছাধ্য 
কপ্দিতে হইবে । সাধক, গুরু এবং ইষ্টের সম্বন্ধটি ব্যক্কিগত। কিন্ত এমন 
কতকগুলি সাধারণ নিক্মম আছে, যেগুলি সকল আচার্যই উপদেশ দিয় 
থাকেন । প্রাণায়াম ও ধ্যান সর্বজনীন। ইহাই হইল ভারতীয় উপাসন- 
প্রণালী । 

গঙ্গার তীরে আমর দেখিতে পাইব--কত নরনারী ও বালক-বালিক। 
প্রাণায়ায ও পরে ধ্যান (অভ্যাস ) করিতেছে। অবশ্য ইহা ছাড়। তাহাদের 
সাংসানিক আরও অনেক কিছু করণীয় আছে বলিয়া বেশী সময় তাছান! 
প্রাশায়ামাদিতে দিতে পারে না। কিন্তু বাহার ইছাকেই জীবনের প্রধান 
অন্থষ্টীলনন্ধপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নান! প্রণালী অভ্যান করে। 
চুরাশি -শ্রকার পৃথক্‌ পৃথক আসন আছে। যাহারা কোন অভিজ্ঞ গুরুর 
নির্দেশে চলে, 'ত!হারণ শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণের স্পন্দন অন্ছভব কষে । 


৪৩০ স্বামীজীর বানী ও রূচন। 


ইহার পরেই অ।সে “ধারণ।' (একাগ্রত। )1.""মনকে দেহেন কতকগুলি 
স্থযনবিশেষে ধবিয়। আাখার মাম ধারণ] । 

হিন্দু বাপক-বালিকা...দীক্ষা গ্রহণ করে। সেগুরুর নিকট হইতে একটি 
মন্ত্র পায়। ইহাকে বীজমগ্তর বলে। গুরু এই মন্ত্র লাভ করিস্বাছিলেন তাহার 
নিজের গুরুর নিকট হইতে । এইভাবে মন্ত্রগুলি গুরুপরম্পরায় শিষ্তের মধো 
চলিয়। আনিতেছে । “গ এইবূপ একটি বীজমন্ত্র। প্রত্যেক বীজেরই গভীর অর্থ 
আছে। এই অর্থ গেখপনে রাখ! হয়, লিখিয়! কেহ কখনও প্রকাশ করেন না।। 
গুরুর কাছে কানে শুনিয়া মন্ত্র লওয়াই: নীতি, লিখিয়! নয়। মন্ত্র লাভ করিয়া 
শিশ্ক উহাকে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান করে এবং উহার ধ্যান করিতে থাকে । 

আমার জীবনের এক সময়ে আমিও এভাবে উপান্ননা করিক্াাছি। 
বর্ষাকালে একটানা চার মাস ধরিয়! প্রত্যুষে গাত্রোখানের পর গঙ্গা্নান ও 
আর বস্ত্র ুধাস্ত পর্যন্ত জপ করিতাম। পরে কিছু খাইতাম, সামান্ত ভাত বা 
অন্ত কিছু। বর্ধাকালে এইবপ চাতুর্মন্ত। 

মাচুষের সামর্থ জগতে অপ্রাপা বলিয়া! কিছুই নাই-_ভারতীয় মনেতর 
ইহাই বিশ্বাস । এই দেশে যদি কাহারও ধনাকাক্ষা থাকে, তবে তাহাকে 
কর্ম করিয়া অর্থোপার্জন করিতে দেখ! যায়। ভারতে কিন্ত এমন লোকও 
আছে, যে বিশ্বান করে- মন্ত্রশকির ঘাঁর| অর্থলাভ সস্ভব। তাই সেখানে দেখ! 
যাইবে ঘে, ধনাকাজ্জী হয়তো বুক্ষতলে বসিয়া! মন্ত্রের ষাধ্যমে ধন কান! 
করিতেছে । চিস্তার ) শক্তিতে সব কিছু তাহার নিকট আদিতে বাধ্য । 
এখানে তভোমর! তে ধন উপার্জন কর, ইহারও প্রণালী একই প্রকার। 
তোমযর! ধনোপার্জনের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর। 

কতগুলি সম্প্রদায় আছে, তাহাদিগকে বলা হয় হঠযোগী।...তাহার। 
বলেন মৃত্যু হাত হুইতে শরীরটিকে রক্ষা! করাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ।""-তাহাদের 
সমন্ত সাধন শনীর-সম্বন্ধীয়। দ্বাদশ বৎসপ্ের সাধন! সেইজন্য অল্প বয়প 
হইতে আরভ্ড না করিলে ইহা! আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় ।... 
হঠষোগীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত প্রথার প্রচলন আছে $ ছঠযোঁগী যখন প্রথম 
শিল্তত্ব গ্রহণ করে, তখন তাহাকে নির্জন অরখ্যে একাকী ঠিক চঞ্জিশ দ্ষিন 
আসিয়া গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াগুলি একে একে যথান্ীতি অভ্যাপ করিতে হুম্স 
এবং শিক্ষণীয় সমশ্ড কিছুই এই সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে হয় ।.." 


একাগ্রতা. . ৪৩১ 


কণিকাঁতাক্স এক ব্যক্তি ৫০০ বৎসর বাচিয়! আছে বলিয়া! দাবি করে। 
সকলেই আনীকে বলিয়াছে যে, তাহাদের পিতামহেকাঁও এই লোকটিকে 
দেখিয়াছিল।'**তিনি স্বাস্থ্যের জন্ত কুড়ি মাইল করিয়া বেড়ান। ইহাকে 
ভ্রমণ না বলিম্না দৌড়ানে! বলাই ভাল। তারপর কোন জলাশয়ে গিয়া 
আপাদষত্তক কাদা! মাখেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার জলে ডুব দেন, আবার 
কাদা মাখেন ।***এই-সবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া! আমার মনে 
হয় না। €(লোকে বলে সাঁপও দুইশত বৎসর জীবিত থাকে ।) সম্ভবতঃ 
লোকটি খুব বৃদ্ধ, কারণ আমি ১৪ বৎসর ভারত ভ্রমণ করিয়াছি এবং 
যেখানেই গিক়াছি, সেখানেই প্রত্যেকে তাহার কথা জানে দেখিয়াঁছি। 
লোকটি বাবা! জীবনই ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেছে ।"*.(হঠযোগী )৮* ইঞ্চি 
লম্বা রবার গিলিয়া ফেলিয়া আবার মুখ দিয়া বাহির করিতে পারে। 
হঠষোগীকে দৈনিক চার বার শন্বীরের ভিতরের ও বাহিরের প্রতিটি অল 
ধুইতে হয়। 

প্রাচীরগুলিও তো সহন্্ সহম্্র বংসর অটুট থাঁকিতে পারে ।-..তাহাতে 
হয়ই ব] কি? এত দীর্থামু হওয়ার কামনা! আমার নাই । “এক দিনের 
বিপর্যয়রাশি মাচ্ষকে কতই না ব্যস্ত করিয়া তোলে!” সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও 
দৌষক্রটিতে পূর্ণ একটি ক্ষুত্র শরীরই যথেষ্ট । 

অন্তান্ত সম্প্রদ্ধা আছে*''। তাহারা! তোমাপ্িগকে সম্ত্রীবনী স্থর। 
একফ্রোটা দেয় এবং উহ1 খাইয়া! তোমাদের যৌবন অঙ্ষুপ্ন থাকে ।...কত 
যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে--সকলের বিষয় বলিতে গেলে মাসের পর মান 
লাঁগিবে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব এই দ্বিকে ( জড়-জগতের মধ্যেই )। 
প্রতিদিন এক-একটি নৃতন সম্প্রদায়ের ক্যস্টি-.. 

এ-সকল সম্প্রদায়ের শক্তির উৎ্ন মন। মনকে বশীভূত করাই তাহাদের 
উদ্দেশ্ত ॥ মন একাগ্র করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। 
তাহার] বলেন, দেছের ভিতর মেরুদণ্ডের কতকগুলি স্থানে ব! সায়ুকেন্দ্রগুলিতে 
মন স্থির ঝাঁখিতে পারিলে যোগী দেছের উপর আধিপত্য লাভ করিতে 
পারেন। ঘোগ্সীর পক্ষে শাস্তিলাভের প্রধান বিশ্র ও উচ্চতম আদর্শের 
পরিপন্থী ছইল এই দেছ। সেইজন্য তিনি চাঁন দেহকে বশীভূত করিতে এবং 
ভৃত্যবৎ কাজে লাগাইতে। 


৪৩২  ম্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এইবার ধ্যানের কথা। ধ্যানই সর্বোচ্চ অবস্থা ।...বখন (মনে ) সংশয় 
থাকে, তখন উহার অবস্থা উন্নত নয় । ধ্যানই মনের উচ্চ অবস্থা । উন্নত মন 
বিষয়সমূহ দেখে বটে, কিন্ত কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলে না। 
যতক্ষণ আমার ছুঃখের অনুভূতি আছে, ততক্ষণ আমি শরীরের সঙ্গে 
তাদাত্মাবোধ করিয়া! ফেলিকাছি। যখন স্থুখ বা আনন্দ বোধ করি, আমি 
দেহের সহিত মিশিয় গিক়াছি। কিন্তু সখ দুঃখ ছুই-ই যখন সমভাবে 
দেধিবাঁর ক্ষমতা জন্মে, তখনই হয় উচ্চ অবঙ্থা ।..-ধ্যাঁনমাত্রই সাক্ষাৎ 
অতিচেতন-বোধ। পুর্ণ মন:সংষমে জীবাত্মা স্থল শরীরের বন্ধন হইতে 
যথার্থই মুক্ত হইয়া! নিজ ন্বরূপের জ্ঞানলাভ করে । তখন জীবাত্ম! যাহা চায়, 
তাহাই পায়। জ্ঞান ও শক্তি তো সেখানে পূর্ব হইতেই আছে। জীবাত্মা 
শক্তিহীন জড়ের সহিত নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়! কীদিয়! মরে, ছাক় হায় 
করে। নশ্বর বস্তসমূহের সহিত জীবাত্মা নিজেকে মিশাইয়া ফেলে ।***কিস্ত 
যদ্দি সেই যুক্ত আত্মা কোন শক্তি প্রয়োগ করিতে চান, তবে তাহা পাইবেন । 
পক্ষান্তরে ঘি তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে না চান, তাহা! হইলে উহ! পাইবেন 
না। যিনি ঈশ্বরকে জানিক্সাছেন, তিনি ঈশ্বরই হইয়া যান। এইরূপ মুক্ত 
পুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাহার আর জন্বম্বত্যু নাই। তিনি 


চিরমুক্ত। 


একাগ্রতা ও শ্বাস-ক্রিয়। 


মন একাগ্র করিবার ক্ষমতার তারতম্যই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রধান 
পার্থক্য। যে-কোন কাঙ্জে সাফলোর মূলে আছে এই একাগ্রত1। 
একাগ্রতার সঙ্গে অল্পবিশ্তর পরি5য় আমাদের সকলেরই আছে। ইহার ফল 
প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে । সঙ্গীত, কলাবিদ্। প্রভৃতিতে আমাদের 
ঘষে উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব, তাহ]? এই একাগ্রভা-প্রস্থত। একাগ্রত্ার ক্ষমতা 
পশুদের একরকম নাই বলিলেই চলে। যাহা পশুদের শিক্ষা দিয়! থাকেন, 
ভাহণদিগকে এই কারণে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। পশুকে যাহ! শিখানো 
হয়, তাহা সে ক্রমাগত ভুলিয়া যায়; কোঁন বিষয়ে একসঙ্গে অধিকক্ষণ 
মন দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। পশ্রর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই--মন 
একণগ্র করার ক্ষমতা পশুর চেয়ে মান্গষের অনেক বেশী। মানছ্ষে মানুষে 
পার্থক্যের কারণও আবার এই একাগ্রতার তারতম্য ৷ সবনিয় সুরের মানযের 
সন্গে-সর্বোচ্চ স্রেরগ্রমান্থষের তুলন1 করিয়! দেখ, দেখিবে একা গ্রতার মাআর 
বিভিন্তত'ই এই পার্থক্য হুষ্থি কগিয়াছে। পার্থক্য শুধু এইথানেই? . 

সকলেরই মন সময়ে সময়ে একাগ্র হইয়] যায়। যাহা আমাদেয় - প্রিক্সত 
তাহারই উপর আষন্স। সকলে মনোনিবেশ করি ; আবার যে বিষয়ে মনোনিবেশ 
করি, তাহাই প্রিয় হইয়া উঠে। এমন মা কি কেহ আছেন, নিজের 
ছেলের অতসাধারণ মুখখানিও যিনি ভালবাদেন না? মায়ের কাছে সেই 
মুখখানিই জগতের হুন্দরতম মুখ। মন সেখানে নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিক্াই 
মুখখানি তাহার প্রিয় হইযাছে। সকলেই যদি ঠিক নেই মুখখানির উপর 
মন বলাতে পারিত,' তাহ? হইলে তাহার উপর সকলেরই ভালবাল। জন্গিত 7. 
সকলেই ভাবিত, এমন সুন্দর মুখ আর হয় না। যাহা ভালবাসি, তাহারই 
উপয় আমর] মনোনিবেশ কগি। স্থলপিত সঙ্গীত শ্রবপকালে আমাদের মন. 
সেই লক্গীতেই আবদ্ধ হইয়1? থাকে, উাঁহ1 ছইতে আমরা মন সরাইয়। লইতে 
পারি না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গত বলিয়া যাহ। পরিচিত, তাহাতে বাহাদের যন 
একাগ্র হক্গ, সাধারণ পধায়ের অঙ্গীত তাহাদের ভাল' লাগে না। ইহান্ম 
বিপরীতটিও বত্য ॥ ক্রত-লক্ের সঙ্গীত শ্রবণমাত্র মন ত্বাহাতে আক হচ্ে$. 

৬০২৯ | 


, 


৪৩৪ আ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ছেলের! হালক। সঙ্গীত পছন্দ করে, কাঁরণ তাহাতে লয়ের ভ্রুততা মনকে 
বিষয্ষাস্তরে চলিয়া যাইবার কোন অবকাশই দেয় না। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত 
জটিলতর, এবং তাহা! অনুধাবন করিতে ছইলে অধিকতর মানপিক একা গ্রতাঁর 
প্রয়োজন $ সেইজন্ভই সাধারণ সঙ্গীত যাহারা ভালবাসে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত 
তাহাদের ভাল লাগেনা । 

এই ধরনের একা গ্রতাঁর সব চেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, মন আমাদের 
আয়ত্তে থাকে না, বরং মনই আমাদের চালিত করে। যেন সম্পূর্ণ বাহিরের 
কোন বস্ত আমাদের মনটিকে টানিয়া লইয়া! যতক্ষণ খুশি নিজের কাছে ধরিয়া 
রাখে । সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণকালে অথব। মনোরম চিত্রদর্শনকালে আমাদের মন 
উহাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হইয়। যায়; মনকে আমরা সেখান হইতে তুলিয়া আনিতে 
পারি না । 

আমি বখন তোমাদের মনোমত কোন বিষয়ে ভাল বন্তৃতা দিই, তখন 
আমার কথায় তোমাদের মন একাগ্র হয । তোমাদের নিকট হইতে 
তোমাদের মনকে কাঁড়িয়া আনিয়া আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 
উহাকে এ প্রসঙ্গের মধ্যে ধরিয়া রাখি । এভাবে আমায় অনিচ্ছা সত্বেও 
বহু বিষয়ে মন আরুই হইয়া একাগ্র হয়। আমরা ভাহাতে বাঁধা দিতে 
পারি না। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, চেষ্টা করিয়া এই একাগ্রত। ঘাড়াইয়া তোলা ও 
ইচ্ছাঁমত তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি না]। ষোঁগীরা! বলেন, হই], তাহা 
সম্ভব ; তাহারা বলেন, আমর! মনকে অম্পূর্ণ বশে আনিতে পারি । নৈতিক 
দিক হইতে একাগ্রতার ক্ষমতা! বাড়াইক্সা তোলায় বিপদও আছে; কোন 
বিষয়ে মন একাগ্র করিবার পর ইচ্ছামাত্র সেখান হইতে সে মন তুলিয়া! লইতে 
না পারিলেই বিপদ। এরূপ পরিস্থিতি বড়ই যন্ত্রণধায়ক ৷ মন তুলিয়া 
লইবার অক্ষমতাই আমাদের প্রায় সকল ছুঃখের কারণ। কাজেই একা গ্রতার 
শক্তি বাড়াইবার সঙ্গে সে মন তুলিয়া! লইবার শক্তিও. বাড়াইয়া তুলিতে 
হইবে। বস্তবিশেষে মনোনিবেশ করির্ভে শিখিলেই চলিবে না। গ্রায়োজন 
হইলে মুহুর্তের মধ্যে স্খোন হইতে মন লবাইয় লইয়া বিষয়াস্তিরে তাহাকে 
নিবিষ্ট করিতে. পারা চাই। এই উত় মতা সমভাবে অর্জন করিয়া চলিলে 
বিপদের কোন, স্ভাবন! থাকে ন1। : 


একাগ্রতা ও শ্বান-ক্রিয়া 85৫ 
ইহাই মনের প্রপাঁলীবন্ধ ক্রমোলতি। আমার মতে মনের একাগ্রতা-. 
সাধনই শিক্ষার প্রাণ, শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নহে । আবার ঘদি আমাকে 
নতুন কিয়া! শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং নিজের ইচ্ছামত আমি যদি তাহ! 
করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া মোটেই মাঁথা 
ঘামাইতাম না। আমি আমার মননের একাগ্রতা ও নিলিগ্ততার ক্ষমতাকেই 
ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়৷ তুলিতাম ঃ তারপর এভাবে গঠিত নিখুঁত যন্ত্রহায়ে 
খুশিমত তথ্য সংগ্রহ করিতে পার্িিতাম। মনকে একাগ্র ও নিলিপ্ত করিবার 
ক্ষমতাবর্ধনের শিক্ষা! শিশুদের একসজেই দেওয়া উচিত । 
আমার সাধন] বরাবর একমুখী ছিল। ইচ্ছামন্ত মন তুলিয়া লইবার 
ক্ষমতা অর্জন না করিয়াই আমি একাগ্রতার শক্তি বাঁড়াইয়া তুলিয়াছিলাম 3 
ইহাই হইয়াছে আমার জীবনে গভীবতম ছুঃখভোগের কারণ। এখন আমি 
খুশ্টিযক্ত মন তুলিয়া লইতে পারি ? তবে ইহা! শিখিতে হইয়াছে অনেক পন্ে। 
কোন বিবয়ে ইচ্ছামত আমর! নিজেরাই ঘেন মনোনিবেশ করিতে পারি ; 
বিষয় যেন আমাদেক্স মনকে টানিয়া না লয়। সাধারণতঃ বাধ্য হুইক়্াই 
আমর! মনোনিবেশ করি $ বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণের প্রভাবে আমাদের মন 
সেখানে সংলগ্ন হুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়, আমরা তাহাকে বাধা দিতে পারি 
না। মনকে সংঘত করিতে হইলে, যেখানে ইচ্ছা করিব ঠিক সেখানেই 
তাহাকে নিবিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন $ অন্য কোন উপায়ে 
তাহা! হইবার নয়। ধর্মের অন্কুশীলনে মনঃংসংযম একাভ্ত প্রয়োজন । এ 
অনুশীলনে মনকে ঘুরাহঁয়! মনেরই উপর নিবিষ্ট করিতে হয় । 
মনের নিয়নরণ আরস্ত করিতে হয় প্রাণাক়াম হইতে । নিয়মিত খাস- 
ক্রি্ার. ফলে দেহে সমতা আসে; তখন মনকে ধর] সহজ হয়। প্রাপাক্সাম 
'অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমেই আসন বা দেহসংস্থানের কথ। ভাবিতে হস্ত 
ষে-কোন ভঙ্গিতে অনায়াসে বলিক্া! থাক! যায়, তাহাই উপযুক্ত আসন। 
মেক্বদুণ্ড যেন ভারমুক্ত থাকে, দেহের ভার ঘেন বক্ষ-পঞ্জরের উপর রাখা,হয় |, 
কোঁন ম্বকপোঁলকল্পিত কৌশল অবলম্বনে মন-নিয়ন্রণের ' চেষ্টা করিও .না, 
একসাজ সহজ, সরল শ্বাস-প্রশ্বীসক্রিয়্াই এ-পথে যথেষ্ট । বিবিধ কঠোর স্রাধন- 
সহরে মনকে একা গ্র করিতে প্রয়্াসী হইলে ভুল কর! হইবে ৷ স্-্দেব করিতে 
যাইও না । 


৪৩৬ ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


মন শরীরের উপর কার্ধ করে, আবার শরীরও মনের উপর ক্রিক্বামঈীল। 
উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রত্যেক 
মানদিক অবস্থার অনুরূপ অবস্থা শরীরে ফুটিয়া উঠে, আবার শরীরের প্রতিটি 
ক্রিয়ার অনরূপ ফল প্রকটিত হয় মনের ক্ষেত্রে। শরীর ও মনকে ছুটি আলাদা 
বসন্ত বলিয়া ভাবিলেও কোন ক্ষতি নাই,.আবার ছুটি মিলিয়া একটি-ই শরীর-_ 
স্থুল দেহ তাহার স্থল অংশ, আর মন তাহার হুক অংশ- এরূপ ভাবিলেও কিছু 
আসে যায় না। ইহার! পরম্পর পরম্পন্নের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। মন 
প্রতিনিয়ত শরীরে বূপায়িত হইতেছে । মনকে সংষত করিতে হইলে প্রথমে 
শরীরের দিক হইতে আরম্ভ কর] বেশী সহজ। মন অপেক্ষা শরীরের সঙ্গে 

গ্রাম করা অনেক সহজ কাজ। 

যে যন্ত্র যত বেশী সুক্ষ, তাহার শক্তিও তত বেশী। মন শরীরের চেয়ে 
অনেক বেশী ু্্, এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। এজন্য শরীর হুইতে আরম্ভ 
করিলে কাজ সহজ হয়। 

প্রাণায়াম হইতেছে এমন একটি বিজ্ঞান, যাহার সাহায্যে শরীর-অবলম্বনে 
অগ্রসর হুইয়! মনের কাছে পৌছানে! চলে । এভাবে চলিতে চলিতে শরীরের 
উপর আধিপত্য আসে, তারপর শরীরের সুস্ ক্রিস্াগুপি আমরা অনুভব 
করিতে আরম্ভ করি ? ক্রমে হুন্্রতর ও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করি, 
অবশেষে মনের কাছে গিয়া পৌছাই। শরীরের সু ক্রিশ্নাগুলি অনুভূতিতে 
আসামাত্র সেগুলি আয়ত্তে আসে।॥। কিছুকাল পরে শরীরের উপর মনের 
কাধগুলিও অনুভব করিতে পারিবে । মনের একাংশ যে অপরাংশের উপর 
কাজ করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পাঁরিবে ঃ এবং মন ষে ন্বাযুকেন্দ্রগুপিকে 
কাজে লাগাইতেছে, তাহাও অস্থভব করিবে ; কারণ মনই ললাযুমণ্ুলীর নিযস্তা 
ও অধীশ্বর। বিভিন্ন হ্বাুস্পন্দন অবলম্বনে মনই ক্রিয়া করিতেছে, ইহ1ও টের 
পাইবে। 

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে- প্রথমে স্থুল শরীরের উপর ও পরে হুক্কশরীবের 
উপর আধিপত্য বিস্তারের ফলে মনকে আক্মত্তে আন] ধাম । 

প্রাপাগমের প্রথম ক্রিয্নাটি সম্পূর্ণ নিরাঁপদ' ও খুবই স্বাস্থাকর। উহার 
অভ্যানে আর কিছু ন! হউক স্থাস্থালাভ ও শরীরের সাধারণ অবস্থার উন্নতি 
হইবেই। বাকী প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে ও সাবধানে করিতে হুয়। 


প্রাণায়াম 


প্রাণায়াম বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে আমরা তাঁহ। একটু বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। বিশ্বের ঘত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমগ্টিকে প্রাণ 
বলে। দার্শনিকদের মতে এই হৃগ্টি তরঙ্গাকারে চলে ; তরঙ্গ উঠিল, আবান 
পড়িয়া মিলাইয়! গেল, যেন গলিয়া বিলীন হইল ॥ আবার এই-সব বৈচিত্র্য 
লইয়1 উঠিয়া আনিল, এবং ধীরে ধীরে আবার চলিয়! গেল। এইভাবে পর পর 
ওঠখ-নাম। চলিতে থাকে । জড়পদার্থ ও শক্তির মিলনে এই বিশ্বত্রহ্ষাণ্ড রচিত 
হইয়াছে $ সংস্কতশাস্্রাভিজ্ঞ দার্শনিকেরা বলেন : কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব 
বন্ধকে আমর! জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মুল জড়পদার্থ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে $ তাহার এই মুল পদার্থের নাম দিয়াছেন “আকাশ, 
(ইথার ); আর প্রকৃতির ঘে-লব শক্তি আমর। দেখিতে পাই, সেগুলিও 
যে মূল শক্তির অভিব্যক্ষি, তাহার নাম দিয়াছেন প্রাণ । আকাশের উপর 
এই প্রাণের কার্ধের ফলেই বিশ্বস্থষি হয়, এবং একটি স্থনির্দি্ই কালের অস্ভে-_ 
অর্থাৎ কল্লাস্তে__ একটি ত্ষ্টির বিরতি-সময় আসে । একটি স্যষ্টিপ্রবাছের 
পর কিছুক্ষণ বিরতি আনিয়। থাকে-সব কাজেই এই নিয়ম । যখন 
প্রলয়কাল আসে, তখন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারকারাজি প্রভৃতির সহিত এই 
পরিদৃশ্বমান বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড বিলীন হইতে হইতে আবার আকাশে পরিণত হয়; 
সমস্তই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া আকাশে লীন হয়। মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ, গতি, 
চিন্ত। প্রভৃতি শরীরের ও মনের যাবতীয় শক্তিও বিকীর্ণ হইতে হইতে আবার 
মূল তপ্রাণে' লীন হইয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা প্রাণায়ামের গুরুত্ব 
স্বদয়ম করিতে পারি। এই আকাশ যেমন, সর্বত্রই আমাদের ঘিরিয়া 
রহিয়াছে এবং আমর তাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছি, সেইরূপ এই 
পরিদৃশ্তমান সব কিছুই আকাশ হইতে হু ১ ত্রদের জলে ভাসমান বরফের টুকরার 
মতো! আমরাও ঠাই ইথারে ভাসিয়। বেড়াইতেছি। বরফের টুকরাগুলি হ্রদের 
জল দিঘ্াই গঠিত, আবার সেই জলেই ভাসিয়। বেড়ায়। বিশ্বের সমুদয় 
পদার্থ তেমনি "আকাশ দিয়। গঠিত এবং “আকাশের সমুদ্রেই ভানিয়। 
বেড়াইতেছে। প্রাণের অর্থাৎ বল ও শক্তির বিশাল সমুদ্রও ঠিক এই- 


৪৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভাবেই আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে । এই প্রাণসহায়েই আমাদের শ্বাস- 
ক্রিয়া চলে, দেহে রূক্তচলাচল হয়) এই প্রাণই সুর ও মাংসপেশীর 
শক্তিবূপে এবং মন্তিষ্ষের চিস্তারূপে প্রকাঁশ পায়। সব শক্তিই যেমন একই 
প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, তেমনি সব পদার্থই একই আকাশের বিবিধ 
অভিব্যক্তি । স্থুলের কারণ সব সময়েই সুন্মের মধ্যে খুঁজিয়! পাওয়া যায়। 
' কোন রসায়নবিদ্‌ যখন একখণ্ড স্থল মিশ্রপদার্থ লইয়া! তাহার বিশ্লেষণ কৰিতে 
থাকেন, তখন তিনি বস্ততং এই স্যুল পদ্দার্থটির উপাদান স্ুস্ম পদার্থের 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। আমাদের চিস্তা ও জ্ঞানের বেলাও ঠিক একই 
কথ। ; স্থুলের ব্যাখ্যা স্যন্সের মধ্যে পাওয়া যাক্স। হুক্ম কারণ, স্থুল তাহার 
কার্ধ। যে স্থুল বিশ্বকে আমর! দেখি, অনুভব করি, স্পর্শ করি, তাহার কারণ 
ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহার পিছনে চিন্তার মধ্যে । চিন্তার কারণ ও 
ব্যাখ্যা আবার পাওয়া যায় আরও পিছনে । আমাদের এই মঙ্ুম্যদেছেও 
হাত নাড়া, কথা বল। প্রভাত স্থুল কার্ধগুলিই আগে আমাদের নজরে পড়ে ; 
কিস্তু এই কাধগুলির কারণ কোথায় ? দেহ অপেক্ষ। সুক্মতর লাযুগুলিই তাহার 
কারণ; সে স্সাযুর ক্রিয়া মোটেই আমাদের অন্থভবে আসে নাঃ তাহা এত 
সুষম যে, আমর! তাহা! দেখিতে পাই না» স্পর্শ করিতে পারি না; তাহ! 
ইন্জিয়ের ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাহিরে । তবু আমর জানি যে, দেহের এই- 
সব স্থুল কাঁধের কারণ এই ন্নায়ুরই ক্রিয়া! । এই দ্নাযুর গতিবিধি আবাঁর 
সেই-সব স্ক্মতর স্পন্দনের কার্য, যাঁহাকে আমরা চিন্তা বলিয়া থাঁকি। 
চিন্তার কারণ আবার তদপেক্ষ সুম্মতর একটি বস্ত, যাহাকে আত্মা _মাঙ্গষের 
চরম সততা অথবা জীবাত্বা বলে। নিজেকে ঠিকমত জানিতে হইলে 
আগে স্বীয় অনুভবশক্তিকে নুন্ধ্স করিয়া তুলিতে হুইবে। এমন কোন 
অন্থবীক্ষণযন্ত্র বা এ-জাতীয় কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কত হয় নাই, যাহ? 
দ্বারা আমাদের অন্তরের হুক্স ক্রিয়াগুলিকে দেখা ঘায়। এই-জাভীয় উপায় 
অবলম্বনে কখনও সেগুলি দেখা সম্ভব নয়। তাই যোগী এমন একটি বিজ্ঞান 
আয়ত্ত করিয়াছেন, ঘাহ। তাহাকে নিজের মন পর্যবেক্ষণ ক্লরিবার উপযোগী 
যন্ত্র গঠন করিয়। দেয়; সে যঙ্ত্রটি মনের মধ্যেই রহিয়াছে । হুক জিনিস 
ধরিবার মতো এমন শক্তি মন পাক, যাহ! কোন যন্ত্রের হবার! কোনকালে 
পাওয়! সম্ভব নয়। 
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এএই সুল্মাতিস্থপ্প অনুভবশক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে স্থুল 
হইতে শুরু করিতে হইবে । শক্তি হত সুক্ষ ও সুস্মতর হুইয়! আলিবে, ততই 
আমর! নিজ প্রকৃতির গভীরতর- গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিব। প্রথমে 
আমরা সমস্ত স্থল ক্রিয়াগুলি ধরিতে পাৰিব, তারপর চিন্তার সুস্্ম গতিবিধি- 
গুলি) চিন্তা উদিত হইবার পূর্বেই তাহার সন্ধান পাইব, উহার গতি 
কোন্‌ দিকে এবং কোথায় তাহার শেষ, সব কিছুই ধরিতে পারিব। 
যেমন ধর, সাধারণ মনে একটি চিস্তা উঠিল । মন জানে না _চিস্তাঁটি উৎপন্ন 
হইল কিভাবে বা কোথায় । মন যেন সমুদ্রের মতো এক তরঙ্গের উতৎস। 
কিন্ত তরজটি দেখিতে পাইলেও মানুষ বুঝিতে পারে না--কি করিয়া! উহ! 
হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল, কোথায় তাহার জন্ম, কোথায় বা তাহার 
বিলন্ন। তরঙ্গটি দেখ! ছাড়] বেশী আর কিছুর সন্ধান সে জানে না। কিন্ত 
অুভব-শক্তি যখন সুক্ষ হইয়া! আসে, তখন উপরের স্তরে উঠিয়া আসার বহু 
পূর্বেই তরঙগটি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইতে পারি) আবার তরঙ্গটি অদৃস্থয 
হইবার পরও বহুদূর পর্ধস্ত উহার গতিপথের অনুসরণ করিতে পারি। তখনই 
ঘথার্থ মনস্তত্ব বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা বোধগম্য হয় । লোকে আজকাল 
নানা বিষগ্ষে মাথা! ঘামাইয়া কুছ গ্রন্থ রচন। করিতেছে ; কিন্ত এ-সব গ্রন্থ 
মান্থযকে শুধু তল পথে পরিচালিত করে। কারণ নিজেদের মন বিশ্লেবখ 
করিবার মত ক্ষমত। না খাকাস় গ্রস্থ-রচয়্িতার] তে-সব বিষয় সম্বন্ধে কখনও 
স্বয়ং কোন জ্ঞানলাভ করেন নাই, অন্থমানমাত্র সহায়ে সেই-সব বিষয় লইয়া 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানমাত্রকেই তথ্যের উপর প্রতিষ্তিত হইতে 
হইবে, এবং সে তথ্যগুলিরও পর্যবেক্ষণ ও সাম্রান্তীকরণ অবশ্ঠ প্রয়োজন । 
সামান্তীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ তথ্য যতক্ষণ না. পাওয়া 
যাইতেছে, ততক্ষণ করিবার আর থাকেই বা কি? কাজেই সাধারণ তত্বে 
পৌছাইবার সব গ্রচেষ্টা নির্ভর করিতেছে__ঘে বিষয়গুলির আমর! সামান্ডীকরণ 
করিতে চাই, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিবার উপর । একজন একটি কল্পিত 
মত গড়িক্সা তুলিল, তারপ্রর, সেই মতকে ভিত্তি করিয়! অন্মানের পর 
অন্যান চলিতে লাগিল 3 শেষে সমগ্র গ্রন্থটি শুধু অনুমানে ভরিয়া! গেল, 
যাহার কোনটিরই কোন অর্থ হয় না।' রাঁজযষোগ-বিজ্ঞান বলে, সর্বপ্রথম 
নিজের মন সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য তোমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে ; নিজের 
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মন বিশ্লেষণ করিয়া, মনের সুক্ক্ম অহ্ুভব-শক্তি বাড়াইয়া তুলিয়া মনের ভিতর 
কি ঘটিতেছে, নিজে তাহ! দেখিয়া একাজ কর যার; তথ্যগুলি সংগৃহীত 
হইবার পর সেগুলির সামান্তীকরণ কর। তাহা হইলেই যথার্থ মনম্তত্ব- 
বিজ্ঞান আয়ত্ত হইবে । আগেই বলিয়াছি, কোন সুস্থ প্রত্যক্ষে পৌছাইতে 
হইলে প্রথম তাহার স্থুল অংশের সাহায্য লইতে হুইবে। বাছিকবে যাছা। 
কর্মপ্রবাহের আকারে প্রকাশ পাক্স, তাহাই চেই স্ুঙ্গতর অংশ । সেটিকে ধরিয়া 
যর্দি আমরা ক্রমে আরও অগ্রসর হই, তাঁহ। হইলে ক্রমে সুক্ধরতর হইতে 
হুইতে অবশেষে উহ স্স্মতম হইয়া যাইবে । এইবপে স্থির হয়, আমাদের এই 
শরীর ব| তাহার টিতরে যাহ] কিছু আছে, সেগুলি ম্বতক্ত্র বস্ত নহে; বস্ততঃ 
উহার! স্স্ম হইতে স্থূল পর্বস্ত বিসভৃত একই শৃঙ্ঘলের পরস্পর-সংলগ্ন বিভিন্ন 
গ্রন্থি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সবগুলিকে লইয়। তুম একটি গোট! 
মানুষ ; এই দেহটি অন্তরের একটি বাহা অভিব্যক্তি বা একটি কঠিন 
আবরণ ; বহির্ভাগটি স্থলতর, অন্তর্তাগটি হু্মরতর ; এমনি ভাবে সুন্ম হইতে 
হুক্ষেতর দিকে চলিতে চলিতে অবশেষে আত্মর কাছে গিয়া পৌছিবে | এভাবে 
আত্মার সন্ধান পাইলে তখন বোঝ যায়, এই আত্মাই সবকিছু অভিবাক্ত 
করিতেছেন ; এই আত্মাই মন হইয়াছেন, শরীর হইয়াছেন $ আত্ম! ছাড় অন্ত 
কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই, বাকী যাহ কিছু দেখা যায়, তাহ। বিভিন্ন স্তরে 
আত্মারই ক্রমবর্ধমান স্থুগাকারে অভিব্যক্তি মাত্র। এই ঘৃষ্টাস্তের অনুসরণ 
করিলে বুঝিতে পারা ঘায়-_এই বিশ্ব জুড়িয়া একটি স্থুল অভিব্যক্তি রহিয়াছে, 
আর তাহার পিছনে রহিয়াছে শুক্র স্পন্দন, যাঁহাঁকে ঈশ্বরেচ্ছ? বলা ষায়। 
তাহাঁরও পশ্চাতে আমরা এক অখগু পরমাত্মার সন্ধীন পাই এবং তখনই বুঝিতে 
পারি, যেই পরমাত্মাই ঈশ্বর ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং ইহাও 
অনুভূত হয় যে, জগৎ ঈশ্বর এবং পরমাত্ম। পরস্পর অত্যতস্ত ভিন্ন নছেন $ ফলত: 
তাহারা একটি মৌলিক সত্তারই বিভিন্ন অভিব্যক্ত অবস্থা । প্রাণাঁয়'মের ফলেই 
এ সমস্ত তথ্য উদঘাঁটিত হয়। শগীরের অভ্যন্থরে এই যে-সব শুক্র স্পন্দন 
চলিতেছে, তাহারা শ্বালক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। এই শ্বাসক্রিয়াকে বদি আমরা 
আম্তে আনিতে পারি, এবং তাহাকে ইচ্ছান্ছরূপ পরিচালিত ও নিয়মিত ক্িতে 
পারি, তাহা হইলে ধীরে ধীরে হুক স্রক্মতর গতিগুলিকেও ধরিতে পারিব, 
এবং এইরূপে এই শ্বাসক্রিয়াকে ধনিয়াই মনোরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিব । 
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পূর্বপাঠে তোমাদের যে প্রাথমিক শ্বাসক্রিয়া শিখাইয়্াছিলাম, তাহ! একটি 
সাম্নিক অভ্যাস মাত্র। এই শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির মধ্যে কয়েকটি 
আবার খুব কঠিন; আমি অবশ্য কঠিন উপাক্সগুলি বাদ দিয়া বলিবার চেষ্টা 
করিব, কারণ কঠিনতর সাধনগুলির জন্ত আহার ও অন্টান্ত বিষয়ে অনেকখানি 
সংযমের প্রয়োছন, আর তাহা তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব নয়। 
কাজ্জেই সহঙ্গ ও মন্বরতর সাধনগুলি সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। 
এই শ্বাসক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ আছে। প্রথম অঙ্গ হইতেছে নিংশ্বাস টানিয়। 
লওয়া, যাহার সংস্কত নাম 'পৃরক' বা পুর্র্শকরণ $ দ্বিতীয় অজের নাম *কুস্তক' 
বা ধারণ, অর্থাৎ শ্বাসযস্ত্র বামুপূর্ণ করিয়া! এ বায়ু বাহির হইতে না দেওয়া; 
তৃতীয় অঙ্গের নাম 'রেচক? অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ । ঘে প্রথম সাধনটি আজ আমি 
তোমাদিগকে শিখাইতে চাই, তাহা হইতেছে সহজভাবে শ্বান টানিয় লইয়া 
কিছুক্ষণ দম বদ্ধ রাখিয্পা পরে ধীরে ধীরে শ্বাপ ত্যাগ কর।। তারপর 
প্রাণাক়্ামের আর একটি উচ্চতর ধাপ আছে, কিন্ত আজ আর সে-বিষয়ে কিছু 
বলিব নাঃ কারণ তাছার সব কথা তোমরা মনে রাখিতে পারিবে না $ উহা 
বড়ই জটিল। শ্বাপক্রিয়ার এই তিনটি অঙ্গ মিলিয়া একটি পপ্রাণাঁঞাম” হয়। 
এই শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, কারণ নিমন্ত্রিত না হইলে উহার অভ্যাসে 
বিপদ আছে। সেজন্ত সংখ্যার সাহায্যে ইছার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়) 
তোমার্দিগকে সর্বনিয্ন সংখ্য/,লইযাই আরম্ভ করিতে বলিব। চার সেকেওড 
ধরিয়া শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর আট সেকেণ্ড কাল দম বন্ধ করিয়া রাখো; 
পরে আবার চার মেকেও্ড ধনিয়া ধীরে ধীরে উহা পরিত্যাগ কর ।” আবার 
গুথম হইতে শুরু কর; এভাবে সকালে চারবার ও সন্ধ্যায় চারবার করিয়া 
অভ্যাপ করিবে। আর একটি কথ। আছে। এক-ছই-তিন ব! এই ধরনের 
অর্থহীন সংখ্যা গণনা অপেক্ষা! নিজের কাছে পবিত্র বলিয়া! মনে হয়, এমন 
কোন শব জপের সহিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ কর! ভাল । যেমন আমাদের দেশে “গু 
নামক একটি সাক্ষেতিক শব্ধ আছে । *ও+ ঈশ্বরের প্রতীক | এক, ছুই, তিন, চাঁর 
--এই-সব সংখ্যার পরিবর্তে “৩ জপ করিলে উদ্দেশ্ত ভালভাবেই দিদ্ধ'হয়। 


গর 


্ সংখা! যখন হই-অটি-চার হয়, তখন এই প্রক্রিয়াই কঠিনতর হুইয়! উঠে । গুরুর উপদেশ 
লইয়] এগুলি অভ্যাস করিতে ₹য়। , 
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আর একটি কথ! । প্রথমে বাম নাক দিয়! নিশ্বাস টানিয়া ডান নাঁক দিয়া উহা 
ছাঁড়িতে হুইবে, পরে ভান নাঁক দিয়া টানিক্স] বাম নাক দিয়! ছাঁড়িতে হইবে । 
তারপর আবার পদ্ধতিট পালটাইয়া লও? এইভাবে পরপর চল। প্রথমেই 
চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে খুশিমত শুধু ইচ্ছাশক্তি সহায়ে যে-কোন নাক 
দিয়া শ্বাসক্রিয়া করিবার শক্তির অধিকারী হইতে পারে! । কিছুদিন পর ইহা! 
সহজ হইয়া পড়িবে । কিন্ত মুশকিল এই যে, এখনই তোমাদের সে শক্তি 
নাই। কাজেই এক নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করার সময় অপর নাকটি আঙ.ল 
দিয়া! বন্ধ করিয্স! রাঁখিবে, এবং কুস্তকের সময় উভয় নাসারক্ধই এভাবে বন্ধ 
করিয়। রাখিব । 

পূর্বে যে দুইটি বিষয় খিখাইয়াঁছি, উহাঁও তুলিলে চলিবে ন1। প্রথম 
কথা, দেহ সোজ। রাঁখিবে ১ দ্বিতীয় কথা, তাবিবে যে তোমার শরীর -দৃঢ 
এবং অটুট-_ন্ুস্থ ও সবল। তারপর চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ ছড়াইয়! দিবে, 
ভাবিবে সারা জগৎ আনন্দে ভরপুর । পরে-_ব্দি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, তবে 
প্রার্থনা করিবে । তারপর প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে । তোমাদের অনেকেরই 
মধ্যে হয়তো সর্বাঙজে কম্পন, অযথ। ভয়জনিত নায়বিক অস্থিরত। প্রভৃতি 
শরীরিক বিকার উপস্থিত হইবে । কাহারও বা কান্না পাইবে, কখনও 
কখনও মানসিক আবেগোচ্ছাস হইবে | কিন্তু ভয় পাইও না; সাধনাবস্থায় 
এ-সব আপিয়াই থাকে । কারণ গোটা শরীরট্রিকে ষেন নতুন করিয়া ঢালিয়া 
সাজিতে হইবে। চিন্তার প্রবাহের জন্য মন্তিফে নৃতন নৃতন প্রণালী নিমিত 
হইবে, যে-সব ল্সাযু সার জীবনে কখনও কাজে লাগে নাই, সেগুলিও সক্রিয় 
হইয়া উঠিবে, এবং শরীরেও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বহু -পরিবর্তন-পরম্পর' 
উপস্থিত হুইবে। 


ধ্যান 
স্বামীজীর এই বক্তৃতাটি ১৯** খুঃ ওরা এশ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্্রের স্যান ক্রা্সিক্কো শহরে 
ওয়াশিংটন হলে প্রদত্ত । সান্ষেতিক লিপিকার ও অন্গুলেখিকা-আইড৷ আননেল। যেখানে 
লিপিকার হ্বামীজীর কিছু কথ ধরিতে পারেন নাই, সেখানে কয়েকটি বিন্দুচিহ **" দেওয়া 
হইয়াছে । প্রথম বন্ধনীর €) মধ্যেকার শব্ধ বা বাক্য ম্বাসীজীর নিজের নয়, ভাব-পরিশ্ষটনের 
অন্ত নিবদ্ধ হইয়াছে । মুল ইংরেজী বক্তৃতাটি হলিউড বেদাস্তকেন্রের মুখপত্র ড5৫87208 20৫ 
(1১ ৬7০৪৮ পত্রিকায় ১১২তম সংখ্যায় ( মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫৫ ) মুদ্রিত হইয়াছে | 


সকল ধর্মই ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে । যোগীরা! বলেন, 
ধ্যানমগ্র অবস্থাই মনের উচ্চতম অবস্থা । মন যখন বাহিরের বস্ত অনুশীলনে 
রত থাকে, তখন ইহা সেই বস্তর সহিত একীভূত হুয় এবং নিজেকে হারাইয়। 
ফেলে । প্রাচীন "ভারতীয় দার্শনিকের উপমায় মাক্গষের মন যেন একখণ্ড 
স্কটিকের মতে1-_নিকটে ষাহাই থাকুক, উহা তাহারই রঙ ধারণ করে। 
অস্তঃকরণ যাছাই স্পর্শ করে,.*.তাহারই রঙে উহাকে রগ্িত হইতে হয়। 
ইহাই তো সমন্তা। ইহারই নাম বন্ধন। এ রঙ এত তীর যে, স্ফটিক 
নিজেকে বিশ্বত হুইয়। বাহিরের রঙের সহিত একীভূত হয় । মনে কর-_একটি 
স্কটিকের কাছে একটি লাল ফুল রহিয়াছে  স্ষটিকটি উহার রঙ গ্রহণ করিল 
এবং নিজের স্বচ্ছ শ্বর্ূপ ভুলিয়া! নিজেকে লাল রঙের বলিয়়াই ভাবিতে লাগিল। 
আমাদেরও অবস্থ! এক্ধপ দীড়াইয়াছে। আমরাও শরীরের রঙে রঞ্জিত হইয়া 
আমান যথার্থ শ্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। ( এইভ্রান্তির ) অনুগামী সব ছঃ খই 
সেই এক অচেতন শরীর হইতে উদ্ভৃত.। আমাদের সব তয়, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, 
বিপদ, ভুল, দুর্বলতা, পাপ মেই একমাত্ম মহাত্রাস্তি__“আমরা। শরীর" 'এই 
তাব হইতেই জাত। ইহাই হইল সাধারণ মানুষের ছবি। সন্গিহিত পুম্পের 
বর্ণান্রঞ্রিত স্কটিকতুলা এই জীব! কিন্তু স্কটিক যেমন লাল ফুল নয়, আমরাও 
তেমনি শরীর নই । - 

ধ্যানাভ্যাস অনুসরণ করিতে করিতে স্টিক নিজের স্বরূপ জানিতে পারে 
এবং নিজ রঙে রঞ্জিত হয় । অন্যান্ত কোন প্রণালী অপেক্ষা ধ্যানই আমাদিগকে 
সত্যেক্ন অধিকতর নিকটে লইয়া ঘাঁয়।"*" |... | 
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ভারতে ছুই ব্যক্তির দেখ! হইলে ( আজকাল ) তাহারা ইংরেজীতে বলেন, 
“কেমন আছেন ? কিন্তু ভারতীয় অভিবাদন হুইল, “আপনি কি ম্বস্থ ? যে 
মুহূর্তে আত্ম! ব্যতীত তুনি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিবে, তোমার ছুঃখ 
আনিবার আশঙ্কা আছে। ধ্যান বলিতে আমি ইহাই বুব- আত্মার উপর 
দাড়াইবার চেষ্ট।। আত্মা যখন নিক্ষের অন্ধ্যানে ব্যাপৃত এবং শ্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার তথনকার অবস্থাটিই নিশ্চিতরূপে সুস্থতম অবস্থা। 
ভাঁবোন্সাদনা, প্রার্থন1 প্রভৃতি অপরাপর যে-পব প্রণালী আমাদের রণহয়াছে, 
সেগুলির ও চরম লক্ষ্য এ একই । গভীর আবেগের সময়ে আত্ম। হ্বরূপে প্রতিষ্ভিত 
হইতে চেষ্টা করে। যদিও এ আবেগটি হয়তো কোন বহির্বস্তকে অবলম্বন 
করিয়। উঠিয়াঞ্ছে, কিন্তু মন সেখানে ধ্যানস্থ। 

ধ্যানের তিনট শ্ভর। প্রথমটিকে বল! হয় (ধারণ। )-_একটি বস্তর উপরে 
একাগ্র তা-অভ্যান। এই প্লাসটির উপন্ন আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা 
করতেছি । এই গ্লালটি ছাড়। অপর সকল বিষয় মন হইতে তাঁড়াইয়। দিয়। 
শুধু ইঙারই উপর মন:সংঘোগ করিতে চেষ্ট। করিতে হইবে। কিন্তু মন 
চঞ্চল ।"."মন যখন দৃঢ় হয় এবং তত চঞ্চল নয়, তখনই এঁ অবস্থাকে ধ্যান” বলা 
হয়। আবার ইহা অপেক্ষাও একটি উন্নততর অবস্থা! আছে, ঘখন প্লাসটি ও 
আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণব্ূপে বিলুধ্ধ হয় (সমাধি বা পরিপুর তন্ময়তা )। 
তখন মন ও গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি 
না। খন সকল ইন্দ্রিয় কর্মবিরত হয় এবং ষে-সকল শক্তি অন্যান্ত ইন্ড্রিয়ের 
মধ্য দিয় ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি (মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয় )। 
তখন গ্লাশটি পুরাঁপুরিভাঁবে মনঃশক্তির অধীনে আপিম্মাছে। ইহাঞ্টউ পলি 
করিতে হইবে। যোগিগণের অঙ্ুষ্িত ইহা! একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা ।-" 
ধরা যাক বাহিরের বস্ত বণিয়৷ কিছু আছে। €স ক্ষেত্রে খাছ বাস্তবিকই 
আমাদের বাহিরে রহিয়াছে, তাহ।-_আমর1 যাহা দেখিতেছি, তাহ। নয়৷ 
যে গ্লাপটি আমাদের চোখে ভাসিতেছে, পেটি নিশ্চদ্ই আদল বহির্বস্ত নয়! 
মাস বলিয়! অভিছিত বাহিরের আপল বস্তটিকে আমি জানি না এবং কখনও 
জানিতে পারিব না। | 

কোন কিছু আমার উপর একটি ছাঁপ রাখিল; তৎক্ষণাৎ আমি 
আমার প্রতিক্রিয়া জিনিপটির দিকে পাঠাইলাম এবং এই উভয়ের সংযোগের 
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ফল হইল গ্লাস” । বাহিরের দিক হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া--'ক* এবং ভিতর 
হইতে উখিত প্রতিক্রিক্স'--খ"। গ্লাসটি ছইল “ক-খ,। যখন “ক*এর দিকে 
তাক।ইতেছ, তখন উহাকে বলিতে পারে? 'বহির্জগৎ আর খন 'খ' এর 
দিকে দৃষ্ট দাও, তখন উহা “অন্তর্জগৎ* ।...কোন্টি তোমার যন আর কোনটি 
বাছিরের জগৎ_-এই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চে্ট। করিলে দেখিবে, এনপ 
কোন প্রভেদ নাই । জগৎ হইতেছে তুমি এবং আরও কিছুর সমবায়... । 

অন্ক একটি দৃষ্টান্ত লওয়! যাক। তুমি একটি হ্রদের শাস্ত বুকে কতকগুপি 
পাথর ছুড়িলে। প্রতিটি প্রস্তর নিক্ষেপের পরেই দেখ। ধায় একটি 
প্রতিক্রিয়া ॥ প্রস্তরধগডটিকে বেড়িয়া সবোবরের কতকগুলি ছোট ছোট 
ঢেউ উঠে। এইন্পেই বহির্জগতের বস্তনিচম্ঘ যেন মন-রূপ সরোবরে 
উপলরাশির মতো নিক্ষিপ্ত হইতেছে । অতএব আঁমর। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের 
পিনিল দেখি ন।-." ) দেখি শুধু তরঙ্গ -.. | 

অন উখিত তরঙ্গগুপি বাহিরে অনেক কিছু সৃষ্টি ক:র। আমর 
আদর্শবাদ (14521157) ) ও বানববাদের (1521157) ) গুণপলকল আলোচন। 
করিতেছি.না। মাশিয়া লইতেছি--বাহিনের জিনিদ রছিয়াছে, ক্িস্তু যাহা 
আমর দেখি, তাহা. বাহিরে অবস্থিত বস্ত হইতে ভিন্ন, কেন-না আমনা 
যাহ! প্রত্যক্ষ করি, তাহ। বহছিঃস্থ বস্ত ও আমাদের নিজেদের সত্তার একটি 
সমধায়। ৃ 

মনে কর- আমার প্রদত্ত ঘাহ। কিছু, তহ। গ্লাসটি হইতে উঠবইয়। লইলাম। 
কি অবশিঃ,রহল? প্রায় কিছুই নয়। গ্লাসটি অদৃশ্য হইবে। যদি আমি - 
আমার প্রদত্ত ঘাহা কিহ১ তাহ। এই টেবিলটি' হইতে সরাইয়া! লই, 
টেবিলের অণরূ.কি থাকিবে? নিশ্চয়ই এই টেবিলটি থাকবে ন কারণ ইহ! 
উৎপন্ন হুইয়াহিল বহির্বস্ত ও আমার ভিতর ছুই:ত প্রদত কিছু_-এই ছুই 
লইক্স। (  (প্রস্ত:খণ্ড ) খনই নিক্ষিপ্ত হউক ন। কেন, হ্রর্দ বেচারীকে তখনই 
উহ্নার' চারিপাশে তরঙ্গ তুলিতে হইবে । যে-কোন উত্তেজনার জন্ঞ মনকে 
তরঙ্গ হাই করিতেই হইবে । মনে কত--আমরা যেন মন বশীভূত করিতে 
পাস্ি। তংক্ষণাৎ আষর। অনের প্রভু হইব । আমব] বাহিরের ঘ্নাগুলিকে 
আযাঃদর হাহা কিছু দের, তাহ। ঠিতে অধীকার কগিলাম'""। আমি খদি 
আধার ছধ-ন। দিই, বাহিতের ঘটনা খনিতে বাধ্য । . | 


৪৪৬ ্বামীজীর ঘাণী ও রচন। 


অনবরতই তুমি এই বন্ধন হৃষ্টি .করিতেছ। কিন্গপে? তোমার নিজের 
অংশ দিয়।। আমর। সকলেই নিজেদের শৃঙ্খল গড়িয়া বন্ধন রচনা 
করিতেছি-"* 1? যখন বহির্স্ত ও আমার মধ্যে অভিন্ন বোধ করার ভাষ 
চলিম্া যাইবে, তখন আমি আমার ( দেয় ) ভাঁগটি তুলিয়া লইতে পাঁপিব এবং 
বন্তও বিলুপ্ত হইবে । তখন আমি বলিব, “এখানে এই গ্লাসটি রহিয়াছে, 
আর আমি আমার মনটি উহ1 হইতে উঠাইয়! লইব, সঙ্গে সঙ্গে মাঁপটিও 
অদৃশ্য হুইবে."। হযর্দি তুমি তোমার দেয় অংশ উঠাইয়। লইতে সমর্থ হও, 
তবে জলের উপর দিয়াও তুমি হাটিতে পারিবে । জল আর তোমাকে 
ডুবাইবে কেন? বিষই বা তোমার কি করিবে? আর কোনপ্রকার কষ্টও 
থাকিবে না। প্রকৃতির প্রত্যেক দৃশামান বস্ততে তোমার দান অন্ততঃ অর্ধেক 
এবং প্রকৃতির অর্ধাংশ । যদি তোমার অর্ধভাগ সরাইয়। লওয়! যায় তো 
কতমান বস্তর বিলুপ্তি ঘটিবে। 

“প্রত্যেক কাজেরই সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া আছে... । যদি কোন লোক 
আমাকে আঘাত করে ও কষ্ট দেয়__ইহ! সেই লোকটির কার্ধ এবং € বেদনা ) 
আমার শরীরের প্রতিক্রিয়া । মনে কর মামার শক্লীরের উপুর আমার 
এতটা ক্ষমতা আছে যে, আমি এ ন্বক্সংচাঁলিত প্রতিক্রিয়াটি প্রতিনোধ 
করিতে সমর্থ। এব্ধপ শক্ষি কি অর্জন কর! যায়? ধর্ষশাক্স ( যোগশণক্ ) 
বলে, যায়--১ খ্দি তুমি অজ্ঞাতসাঁরে হঠাঁৎ ইহা! লাভ কর, তখন বলিয়। 
থাকেণ_-"অলৌকিক* ঘটনা । আর যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা! কর, 
তখন উহণর নাম “যোগ” । 

মানসিক শক্তির ছাতা! লোকের রোগ সারাইতে আমি দেখিস্কাছি। উহ 
“অলৌকিক কর্মীর কাজ । আমরা বলি, তিনি প্রার্থনা কক্গিয়া লোককে 
নীরোগ করেন। (কিন্তু) কেহ বলিবেন, “না, মোটেই না, ইহ কেবল 
তাহার মনের শক্তির ফল। লোকটি বৈজানিক। তিনি জানেন, তিনি কি 
করিতেছেন ।, 

ধ্যানের শক্তি আমাদিগকে লব কিছু দিতে পারে। যদি তু প্রকৃতির 
উপর আধিপত্য চাও, (ইহা ধ্যানের অন্ুলীলনেই সম্ভব হইবে )। ' আজকাল 
বিজ্ঞানের সকল আবিষ্রিয়্াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে. সাহারা 
€ বৈজ্ঞানিকগণ ) বিষয়বপ্তটি তন্ময়ভাঁবে অনুধ্যান করিতে গাকেন এরং. কান 


ধ্যান | ৪8৭. 


কিছু ভুলিয়া ষান--এমনকি নিজেদের সত! পর্যস্ত, আর তখন মহান্‌ সত্যটি 
বিছ্যৎ্প্রভার .মতো। আবিভূতি হয়। কেহ কেহ ইহাকে “অনুপ্রেরণা বলিয়া 
ভাবেন। কিন্ত নিংশ্বাসত্যাগ যেমন আগন্তক নয় (নিশ্বাস গ্রহণ করিলেই 
উহার ত্যাগ সম্ভব ), সেইন্দপ 'অঙ্প্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই 
বৃথা পাওয়া যায় নাই । | 

বীন্ুগ্রীষ্টের কার্ধের মধ্যে আমর। তথাকধিত শ্রেষ্ঠ “অনুপ্রেরণা” দেখিতে 
পাই। তিনি পূর্ব পূর্ব জক্মে যুগ যুগ ধনিয়া কঠোর কর্ম করিয়াছিলেন । 
তাহার 'অন্ুপ্রেরশা, তাহার শ্রাক্তন কর্মের--কঠিন শ্রমের ফল." । 
'অন্থপ্রেরণা' লইয়! ঢাক পিটানো! অনর্থক বাক্যব্যয়। যদি তাহাই হইত, তবে 
ইহ] বর্ধাধারার মতো! পতিত হইত।. ধে-কোঁন চিন্তাঁধারায় প্রত্যাদিষ্ট 
ব্যক্তিগণ সাধারণ শিক্ষিত (ও কৃষ্টিসম্পন্ন ) জাতিসমূহের মধ্যেই আবিভূতি 
হন। প্রত্যাদদেশ বলিয়া কিছু নাই ।-*-অনুপ্রেরণ! বলিয়া যাহ! চলিতেছে, 
তাহা! আর কিছুই নয়,-_ষে সংক্কারগুলি পূর্ব হইতেই মনের মধ্যে বাঁস। বাঁধিয়া 
আছে, সেগুলির কার্ধপরিণত রূপ অর্থাৎ ফল। একদিন সচকিতে আমে 
এই ফল !.. তাহাদের অতীত কর্ই ইহার কারণ। 

সেখানেও দেখিবে ধ্যানের শক্তি-_চিস্তার গভীরতা । ইহার নিজ নিজ 
আত্মাকে মন্থন করেন। মহান্‌ সত্যপমুহ উপরিভাগে আসিয়া! প্রতিভাত 
হয় ॥ অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা! ॥। ধ্যানের শক্তি 
ব্যতীত জান হয় না। ধ্যানশক্ির প্রয্োগে অজ্ঞান, কুসংক্ষার ইত্যাদি 
হইতে আম্বর! সাময়িকভাবে মুক্ত হইতে পানি, ইহার বেশী নয়। মনে কর, 
এক ব্যক্ছি আমাকে বলিয়াছে যে, এই বিষ পান করিলে স্বত্যু হইরে এবং আর 
এন ব্যক্তি রাতে আসিয়া বলিল, “যাও, বিষ পান কর !” * এবং বিষ খাইয়াও 
অন দ্বত্যু হইল না ( যাহা ঘটিল তাঁহা এই ) £ ধ্যানের ফলে বিষ ও আমার 
দিকে মধ্যে একত্বঘোধ হইতে দামন্সিকতাঁবে আমার মন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । 
সদ্য পক্ষে সাধারণভাবে বিষ পাঁন করিতে গেলে মৃত্যু অবশ্থভাবী ছিল। 

.ছেছি আমি কারণ জানি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাকে ধ্যানের অবস্থায় 
উ্ন্ঠ করি, তবে যে-কোন লোককেই আমি বীচাইতে পান্নি। এট কথা, 
যোগ )-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আনছে, কিন্তু ইহা কতখানি নিতুলি, তাহার বিচার 
লাই ই রি । 


৪৪৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে £ তোমর! ভারতবাশীরা! এসব জয় কর 
না কেন? অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা তোমর। শ্রেষ্ঠ বলিয়া! সর্বদা দাবি কর। 
তোমর! ঘোগাভ্যান কর এবং অন্য কাহারও অপেক্ষ। দ্রুত অভ্যান কর। 
তোমরা যোগ্যতর। ইহা কার্ধে পরিণত কর! তোমরা ঘর্দি মহান্‌ 
জাতি হইয়! থাকো» তোমাদের ষোগপদ্ধতিও মহান্‌ হওয়! উচিত। সব 
দেবতাকে তোমাদের বিদায় দিতে হইবে । বড় বড় দাশনিকদের-চিস্তাধার। 
গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের ঘুমাইর্তে দাও । তোমর] বিশের 
অন্যান্যদের মতো] কুপংক্কার'চ্ছন্ন শিশু মাত্র। তোযাদের সব কিছু দাবি 
নিষল। তোমাদের যদি দাবি থাকে, সাহসের সহিত দাড়াও, এবং হর্স 
বলিতে যাহা কিছু--সব তোমাদের. কন্তুরীমবগ তাহার অস্তমিহ্থিত সৌরভ 
লইয়া আছে, এবং সে জানে না__কোথা হইতে সৌরভ আপিতেছে। বহুদিন 
পর মে সেই সৌরভ নিজের মধ্যেই খুঁজিয়। পায়। এ-সব দেবতা ও অন 
তাহাদের মধ্যে আছে। যুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শক্তিতে জানে! ঘে, 
তোমার মধ্যেই নব আছে। দেবত। ও কুসংস্কারের আর প্রয়োজন নাই। 
তোমর] যুক্তিবাদী, যোগী, যথার্থ আধ্যাঞ্সিকত।- সম্পন্ন হইতে চাও। 

(আমার উত্তর এই £ তোমাদের নিকটও ) নব কিছুই জড়। গিংহাসনে 
সমাঁনীন ঈশ্বর অপেক্ষা! বেশী জড় আর কি হইতে পারে? মৃতিপুজক গরীব 
বেচারীকে তে। তোমর। ঘ্বণা কিতেছ। ভার চেয়ে তোমরা বড় নও । 
আর ধনের পূজারী তোমরাই বাকী! মুিপূৃজ্ক তাহার দৃষ্টির গোচন্বীভূত 
কোন বিশেষ কিছুকেই দেবতীজ্ঞানে পুঙ্গা করিয়া থাকে, কিন্ত তোঁমর! 
ভে! সেটুক্ও কর না। আত্মার অথব! বুদ্ধিগ্রাহ্ন কোন কিছুর উপালন। 
তোমরা! কর না!. তোমাদের কেবল বাক্যাড়ম্বর। “ঈশ্বর চৈতন্বন্বর্ূপ 1, 
ঈশ্বর চৈতন্ঘরূপই | প্রকৃত ভাব ও বিশ্বান লইয়া ঈশ্বরের 'উপাধন। 
করিতে হইবে । চেৈতন্ত কোথায় থাকেন? গাছে? মেঘ? “আমাদের 
ঈশ্বর" এই কথার অর্থ কি? তুমিই হে] চৈতন্ত। এই মৌলিক বিশ্বাসটিকে 
কখনই ত্যাগ করিও না। আমি ঠচহন্ত-ম্বরূপ। যোগের সমস্ত কৌশল 
এবং ধ্যান প্রণালী আহ্মার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করিবার অন্য । 

এখনই কেন এই সমন্ত বগিতেছি? যে পর্যন্ত না তুমি ( ঈশ্বরের ) স্থান 
বির্দেশ করিতে পারবে, এবিষয়ে কিছুই বলতে পান না। (তাহার ) 
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প্রকৃত স্থান ব্যতীত শ্বর্গে এবং মর্ত্যের সর্বক্র তুমি তাহার অবস্থিতি নিন 
করিতেছ। আমিই চেতন প্রাণী, অতএব সমস্ত চেতনার সারভৃত চেতন! 
আমার আত্মাতে অবশ্তই থাকিবে । 'ষাহার1 ভাবে এ চেতন! অন্ত কোথাও 
আছে, তাহারা মূর্খ । অতএব আমার চেতনাকে এই স্বর্গেই অন্বেষণ করিতে 
হইবে। অনার্দিকাল হইতে যেখানে যত ম্বর্গ আছে, সে-সব আমার মধ্যেই ।' 
এমন অনেক যোগী খধি আছেন, ধাছারা এই তত্ব জানিয়া! “আবৃতচক্ষু* হন 
এবং নিজেদের আত্মায় সমস্ত চেতনার চেতনাকে দর্শন করেন। ইহাই 
ধ্যানের পরিধি । ঈশ্বর ও তোমার নিজ আত্ম! সম্বন্ধে প্রকুত সত্য আবিষ্ষার 
কর এবং এইরূপ মুক্ত হও । 

তোমর] সকলেই জীবনের পিছু পিছু ছুটিয়। চলিয়াছ, আমর] দেখি-_ইহ? 
মুর্খতামাত্র। জীবন অপেক্ষা আরও মহত্বর কিছু আছে। পাঞ্চভৌতিক 
(এই জীবন) নিকষ্টতর। কেন আমি বীচিবার আশাক্ ছুটিতে যাইব? 
জীবন অপেক্ষা আমার স্থান ষে অনেক উচ্চে। বাঁচিয়া থাকাই সর্দা দাসত্ব । 
আমর! সর্বদাই (অজ্ঞানের সহিত নিজেদের ) মিশাইয়! ফেলিতেছি-.”। সবই 
দাসত্বের অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল । 

তুমি থে কিছু লাভ কর, সে কেবল নিজের ত্বারাই, কেহ অপরকে 
শিখাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া (আমরা! শিক্ষা! করি )...এ ষে 
যুবকটি- উহাকে কখনও বিশ্বাস করাইতে পারিবে না যে, জীবনে বিপদ্দ- 
আপদ আছে। আবার বৃদ্ধকে বুঝাইতে পারিবে না ষে, জীবন বিপত্তিহীন, 
মহুণ। বুদ্ধ অনেক ছুখকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । ইহাই 
পার্থক্য । 

ধ্যানের শক্তিঘবারা এসবই ক্রমে ক্রমে আমাদের বশে আনিতে হইবে । 
আমর! দার্শনিক দৃ্টিতে দেখিয়াছি যে, আত্মা মন ভূত ( জড় পদার্থ) প্রস্ৃভি 
নানা বৈচিত্র্যের (বাস্তব সত্তা কিছু নাই ।)-'"যাহা! বর্তমান, তাহ “একমেবা- 
ছিতীক্ষম্ঃ । বহু কিছু থাকিতে পারে না । জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অর্থ ইহাই। 
অজানের জন্তই বছ দেখি । জ্ঞানে একত্বের উপলন্ধি--"। বনছকে একে পরিখভ 
করাই বিজ্ঞান-*.। সমগ্র বিশ্বের একত্ব প্রমাপিত হইয়াছে । এই বিজ্ঞানের নাম 
বেদাস্ত-বিষ্ঞাই। সমগ্র জগৎ .এক। আপাতপ্রতীয়মান বৈচিজ্যের মধ্যে নেই 
'এক' অন্থস্যুত হইয়া রহিয়াছে। 


তর 
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আমাদের পক্ষে এখন এই-সকল বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমর! ' এগুলি 

'দেখিতেছি--অর্থাং এগুলিকে আমর। বপি পঞ্চভূত- ক্ষিতি, অপ তেজ, 
মরুৎ ও ব্যোম্‌ (পাঁচটি মৌলিক পদার্থ)। ইহার পরে রহিয়াছে মনোময় 
সত্তা, আর আধ্যাত্মিক সত্তা তাহাঁরও পারে । আত্ম! এক, মন অন্ত, আকাশ 
অন্য একটি কিছু ইত্যাদি-__এরূপ কিন্ত নয়। এ-সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে একই 
সত প্রতীয়মান হইতেছে । ফিরিয়া গেলে কঠিন অবশ্টই তরলে পরিণত 
হইবে। যেভাবে মৌলিক পদার্থগুলির ক্রমবিকাঁশ হুইয়াছিল, সেভাবেই আবার 
তাহাদের ক্রমসঙ্ষোচ হইবে । কঠিন পদ্ার্থগুলি তরলাকার ধারণ করিবে, 
তরল ক্রমে ক্রমে আকাশে পরিণত হইবে । নিখিল জগতের ইহাই কল্পনা__ 
এবং ইহ] সর্বজনীন | বাহিরের এই জগৎ এবং সর্বজনীন আত্মা, মন, 
আকাশ, মরুৎ, তেজ, অপ ও ক্ষিতি আছে। | 

মন সম্বন্ধেও একই কথা ।. ক্ষুদ্র জগতে বা অন্যর্গতে আমি ঠিক এ এক । 
আমিই আত্মা, আমিই মন। আমিই আকাশ, বায়ু, তরল ও কঠিন পদ্দার্থ। 
আমার লক্ষ্য আমার আত্মিক সত্বাক় প্রত্যাবর্তন । একটি ক্ষুদ্র জীবনে 

“মানুষকে” সমগ্র বিশ্বের জীবন ষাঁপন করিতে হইবে । একপে মানুষ এ-জন্মেই 
মুক্ত হইতে পারে। তাহার নিজের সংক্ষিপ্ত জীবৎ্কাঁলেই সে বিশ্বজীবন অতি- 
বাহিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে । 

আমরা সকলেই সংগ্রাম করি ।--"ঘদি আমরা পরম সত্যে পৌছিতে না৷ 
পারি, তবে অস্ততঃ এমন স্বানেও উপনীত হইব, যেখানে এখনকার অপেক্ষা 
উন্নততর অবস্থাতেই থাঁকিব। 

"- এই অভ্যাসেরই নাম ধ্যান । (সব কিছুকে সেই চরম সত্য-_-আত্মাতে 
পর্যবপিত করা ।) কণিন দ্রবীভূত হইয়া! তরলে, তরল বাম্পে, বাম্প ব্যোঁম্‌ বা 
আকাশে আর আঁকাঁশ মনে রূপাস্তরিত হয় । তাঁরপর মনও গলিয়! যাইবে । 
শুধু থাকিবে আত্মা_সবই আত্ম] । 

যোগীদের মধ্যে কেহ কেহ দাবি করেন ষেঃ এই শরীর তরল বাপ 

ইত্যার্দিতে পরিণত হইবে । তুমি শরীর ছারা যাহ! খুশি করিতে পাঁরিবে-_ . 
ইহাকে ছোট করিতে পারো, এমন কি বাম্পেও পরিণত করিতে পারো, এই 
দেওয়ালের মধ্য দিয়। যাতাঁয়াতও সম্ভব হইতে পারে--এই রকম তাহাঁর। দাবি, 
করেন । আমার অবশ্টই জানা নাই । আমি কাঁহাকেও এন্প করিতে কখনও 
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দেখি নাই। কিন্তু যোগশান্ধে এই-সব কথা! আছে। ষোঁগশাস্ত্র গুলিকে 
অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। 
হয়তো! আমাঘের মধ্যে কেহ কেহ এই জীবনে ইহ। সাধন করিতে সমর্থ 

হইবেন। আমাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে বিছাত্প্রভার স্যার ইহা প্রতিভাত 
হয়। কে জানে এখানেই হয়তো। কোন প্রাচীন যোগী রহিক্জাছেন, ধাহার 
মধ্যে সাধন) সম্পূর্ণ করিবার সামান্তই একটু বাকী । অভ্যান ! 

একটি চিস্তাঁধারাঁর মাধ্যমে ধ্যানে পৌছিতে হয়। ভূতপঞ্চকের শুদ্বীকরণ- 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়! ষাইতে হয়-_এক-একটিকে অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত করিয়। 
স্থল হইতে পরব্্তা সুন্মে, সুক্্পতরে, তাহাঁও আবার মনে, মনকে পরিশেষে 
আত্মায় মিশাইয়। দিতে হয়। তখন তোমরাই আত্মস্বরূপ ।* 

জীবাত্মা সদামুক্ত, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ। অবশ্ঠ জীবাত্মা ঈশ্বরাঁধীন। 
ঈশ্বর অনেক হইতে পারেন না। এই যুক্তাত্মাগণ বিপুল শক্তির আঁধার 
প্রায় সর্বশক্তিমান্‌, (কিন্তু) কেহই ঈশ্বরতুল্য শক্তিমান হইতে পারে না। 
যদ্দি কোন মুক্ত পুরুষ বলেন. “আমি এই গ্রহটিকে কক্ষচ্যুত করিয়। ইহাকে এই 
পথ দিয়! পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য করিব' এবং আর একজন মুক্তাত্মা! যদি 
বলেন, “আমি গ্রহটিকে এই পথে নয়, এ পথে চাঁলাইব' ( তবে বিশৃঙ্খলারই 
স্যরি হইবে )। 

তোমর1 যেন এই ভূল করিও ,না। যখন আমি ইংরেজীতে বলি, 'আঁমি 
ঈশ্বর (03০৭) তাহার কারণ ইহা অপেক্ষা আর কোন যোগ্যতর শব্দ নাই। 
সংস্কতে 'ঈখর” মানে সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান- হবয়ংপ্রকাশ অনস্ত চৈতন্য । ঈশ্বর 
অর্থে কোন পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ নয় । তিনি নেব্যক্তিক ভূম1।--. 

আমি কখনও রাম নই, ঈশ্বরের (ঈশ্বরের সাকার ভাবের ) সহিত 
কখনও এক. নই, কিন্ত আমি (ক্রন্মের সহিত--নৈর্বযক্তিক সব্ত্র-বিরাজমান 


* মৌলিক পদার্থগুলির শুদ্ধীকরণ ভূতশুদ্ধি নামে পরিচিত; ইহা! ক্রিয়ামূলক উপাসনার অঙ্গ- 
বিশেষ । উপাঁসক অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ক্ষিতি, অপও তেজ, মরুৎ, ধোম্‌_-এই 
পঞ্চমহাডুতকে তাহাদের তন্মত্রাপঞ্চক এবং জ্ঞানেজ্দ্িয়গুলির সহিত মনে মিলাইয়া! দিতেছেন । মন; 
বুদ্ধি ও ব্্টি-অহংকারকে লীন করিয়া দেওয়। হয় মহৎ অর্থাৎ বিরাট অহ্ং-এ। প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রঙ্গ- 
শক্তিতে মহৎ লীন হয় এবং প্রকৃতি লীন হয় ব্রহ্ম বা চরম সত্যে । মেরুমজ্জার পাদদেশে মুলাধারে 
অবস্থিত কুগ্ুলিনীশক্তি উপাসকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া উচ্চতম জ্ঞানকেন্্র মস্তিথে সহশ্রারে লীত হয়। 
এই উচ্চতম কেন্দ্রে উপাসক পরমাস্্ার সহিত একাত্্তার ধ্যানে নিরত থাকেন--অনুলেখক । 


৪৫২ স্বামীজীব বাণী ও বচন! 


সভার সহিত) এক। এখানে একতাঁল কাদ! রহিয়াছে। এই কাছ? 
দিয়া আমি একটি ছোট ইছুর তৈরি করিলাম আর তুমি একটি ক্ুত্রকাস্র 
হাতি প্রস্তত করিলে । উভয়ই কাদার । ছুইটিকেই ভাঙিয়া ফেল। তাহার। 
মূলতঃ এক-_তাই একই সৃত্ভিকায় পরিণত হইল। “আমি এবং আমার পিতা 
এক ।” (কিন্তু মাটির ইছৃর আর মাটির হাতি কখনই এক হইতে পারে 
না।) . 

কোন জায়গায় আমাকে থামিতে হয়, আমার জ্ঞান অল্প। তুমি হয়তো 
আমার চেয়ে কিছু বেশী জ্ঞানী, তুমিও একস্থানে থামিয়া যাও। আবার এক 
আত্মা আছেন, ধিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই ঈশ্বর, যোগাধীশ .(অষ্টাকূপে সগ্ুণ 
ঈশ্বর )। তখন তিনি সর্বশক্তিমান্‌ ব্যক্তি” । সকল জীবের হৃদয়ে তিনি বাল 
করেন । তাহার শরীর নাই- শরীরের প্রয়োজন হয় না। ধ্যানের অভ্যাস 
প্রভৃতি দ্বার। যাহা! কিছু আয়ত্ত করিতে পারো, যোগীন্দ্র ঈশ্বরের ধ্যান করিয়াও 
তাহা লভ্য। একই বস্ত আবার কোন মহাপুরুষকে, অথবা জীবনের 
একতানকে ধ্যান করিয়াও লাভ কর! যাক়। এগুলিকে বিষয়গত ধ্যান 
বলে। ক্ৃতরাং এইভাবে কয়েকটি বাহ বা বিষয়গত বস্ত লইয়া ধ্যান আরম্ত 
করিতে হয়। বস্তগুলি বাঁহিরেও হইতে পারে, ভিতরেও হইতে পারে। 
যদি তুমি একটি দীর্ঘ বাক্য গ্রহণ কর, তবে তাহা মোটেই ধ্যান করিতে 
পারিবে না। ধ্যাঁন মানে পুনঃ পুনঃ চিত্ত! করিয়া মনকে ধ্যেয় বস্ততে নিবিষ্ট 
করার চেষ্টা । মন সকল চিস্তাতরঙ্গ থামাইয়া দেয় এবং জগৎও থাকে ন।। 
জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। প্রতিবারেই ধ্যানের বারা তোমার শক্তি বুদ্ধি 
হইবে ।--আরও একটু বেশী কঠোর পরিশ্রম কর- খ্যান গভীরতর হুইবে। 
তখন তোমার শরীরের বা অন্য কিছুর বোধ থাকিবে না। এইভাবে একঘণ্ট! 
ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্‌ অবস্থায় ফিরিয়া! আসিলে তোমার মনে হইবে যে, এ 
সময়টুকুতে তুমি জীবনে সর্বাপেক্ষ। হুন্দর শান্তি উপভোগ করিয়াছ। ধ্যানই 
তোমার শরীরযন্ত্রটকে বিশ্রাম দেবার একমাত্র উপায় । গভীরতম নিদ্রাতেও 
এরূপ বিশ্রাম পাইতে পার না। গ্রভীরতম নিভ্রাতেও মন লাফাইতে থাকে । 
কিন্ত (ধ্যানের ) এ কয়েকটি মিনিটে তোমার 'মস্তিফের ক্রয় প্রায় ত্যন্ধ হুইয়। 
যায়। শুধু একটু প্রাণশক্তি মাত্র থাকে । শরীরের জ্ঞান থাকে না। তোমাকে 
কাটিয়া টুকর। টুকর! করিস্ব। ফেলিলেও তুমি টের পাইবে না। ধ্যানে এতই 


ধ্যান ৪৫৩ 


আনন্দ পাইবে যে, তুমি অত্যন্ত হালক1 বোধ করিবে । ধ্যানে আঁষরা এইবপ 
পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিয়] থাকি |. 

তারপর বিভিন্ন বন্তর উপরে ধ্যান। ম্রেরুমজ্জাঁর বিভিন্ন কেনে ধ্যানের 
প্রণালী আছে। ( যোগিগণের মতে মেকুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক 
ছইটি বায়বীয় শক্তি প্রবাহ বর্তমান । অস্তমুখী ও বহিমুখী শক্তিপ্রবাহ এই ছুই 
প্রধান পথে গমনাগমন করে ।) শুন্ভনাঁলী (যাহাকে বলে হযুয়্!) মেকুদণ্ডের 
মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে । ঘোগীরা বলেন, এই হ্থযুম্না-পথ সাধারণতঃ: রুদ্ধ 
থাকে, কিন্তু ধ্যানাভ্যাসের ফলে ইহ উন্মুক্ত হয়, ( ন্নায়বীয় ) প্রাণশক্তিগ্রবাহকে 
€ মেরুদণ্ডের নীচে ) চালাইয়া দিতে পাঁরিলে কুগুলিনী জাগরিত হয়। জগৎ 
তখন ভিক্নবূপ ধারণ করে ।---( এইরূপে এশ্বরিক জ্ঞান, অতীব্দ্রিয় অনুভূতি ও 
আত্মজ্ান লাঁভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কুগুলিনীর জাগরণ) 

সহন্ম সহুল্্র দেবতা তোমার চারিদিকে দীড়াইয়! রহিয়াছেন। তুষি 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, কারণ আমাদের জগৎ ইন্ড্রিয়গ্রাহ । আমর! 
কেবল এই বাহিরটাই দেখিতে পারি ? ইহাকে বল! যাক “ক । আমাদের 
মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আমর। সেই “ক+কে দেখি বা উপলব্ধি করি। 
বাছিরে অবস্থিত এ গাছটিকে ধর! ঘাঁক। একটি চোঁর আসিল, সে এ সুড়া 
গাঁছটিকে কি ভাবিবে ? নে দেখিবে-_-একজন পাহারাওয়াল! দ্াড়াইয়া আছে। 
শিশু উহাকে মনে করিল-_-একটি প্রকাণ্ড ভূত । একটি যুবক তাহার প্রেমিকার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিল $ মে কি দেখিল? নিশ্চয়ই তাহার প্রিক়্তমাকে । 
কিন্তু এই মুড়। গাছটির তো! কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা যেক্ধপ 
ছিল, সেইরূপই রছিল। ম্বয়ং ঈশ্বরই কেবল আছেন, আমরাই আমাদের 
নিবু'দ্ধিতার জন্য তাহাকে মানুষ, ধুলি, বোবা, ছঃখী ইত্যাঁদি-রূপে দেখিয়া 
খাকি। 

যাহারা একইভাবে গঠিত, তাহারা ম্বভাবতঃ একই শ্রেণীভুক্ত হয় এবং 
একই জগতে বাস করে। অন্যভাবে বলিলে বলা যায়-_তোঁমর1 একই স্থানে 
বাস কর। সমস্ত দ্বর্গ এবং সমস্ত নরক এখানেই । উদাহরণন্বরূপ বল! যাইতে 
পারে--কতকগুলি বড় বৃত্তের আকারে সমতল ক্ষেত&্রসমূহ যেন পরস্পর 
কয়েকটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে... । এই সমতল ভূমির একটি বৃত্তে অবস্থিত 
আমরা আর একটি সমতলের ( বৃত্তকে ) কোন একটি বিন্দুতে স্পর্শ করিতে 


৪৫৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পাঁরি। মন যদি কেন্দ্রে পৌছে, তবে সমস্ত শ্তরেরই তোমার জ্ঞান হইতে 
থাকিবে । ধ্যানের সময কখন কখন তুমি ঘদ্দি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্য 
জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্মা এবং আরও কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে 
পার । . 

ধ্যানের শক্তি দ্বারাই এই-নব লোকে যাইতে পারো । এই শক্তি আমাদের 
ইন্দ্র গুলিকে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করে। যদি তুমি পাঁচদিন ঠিক ঠিক 
ধ্যান অভ্যাস কর, এই (জ্ঞান-) কেন্দ্রগ্ুলির ভিতর হুইতে একপ্রকার “বেদন। 
অনুভব করিবে-__-তোমার শ্রবণশক্তি সুস্মতর হইতেছে ।*.'€ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি 
যতই মাজিত হুইবে, অন্ুভূতিও ততই হুস্স হইবে । তখন অধ্যাত্মজগৎ 
খুলিয়! যাইবে ।) এইজন্য ভারতীয় দ্বেবতাঁগণের তিনটি চক্ষু কল্পনা করা 
হইয়াছে । তৃতীয় বা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে বিবিধ আধ্যাত্মিক দর্শন 
উপস্থিত হয় ? | 

কুগুলিনী শক্তি মেরুমজ্জার মধ্যস্থিত এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রাস্তুরে যতই 
উঠিতে থাকে» ততই ইন্দ্রিয়গুলির পরিবর্তন সাধিত হয় এবং জগ ভিন্নরূপে 
প্রতীত হইতে আরভ্ভ করে। পুথিবী তখন স্বর্গে পরিণত হস । তোমার 
কথা বন্ধ হইয়া ষায়। তারপর কুগুলিনী অধস্তন কেন্দ্রগুলিতে নাঁমিলে তুমি 
আবার মানবীয় ভূমিতে আসিয়। পড় । সমস্ত কেন্দ্র অতিক্রম করিয়! কুগুলিনী 
যখন মস্তিফ্ষে সহআ্ারে পৌছিবে, তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ (তোমার অনুভূতিতে ) 
বিলীন হয় এবং এক সত্তা ব্যতীত কিছুই অচছভব কর না। তখন তুমিই 
পরমাস্সা। সমুদয় ম্বর্গ তীহা হইতেই সৃষ্টি করিতেছ। সমস্ত জগৎও তাহ। 
হইতেই রচনা করিতেছ । তিনিই একমাত্র সন্তা। তিনি ছাড়া আর কিছুই 
নাই। 


সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
ক্যালিফোনিয়ার লস্‌ এগঞ্রেলিনএ “হৌম্‌-অব্-টুথ'-এ প্রদত্ত বক্তা 

আজ সকালে প্রাণীায়াম ও অন্যান্য সাধনাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
করিব। তত্বের আলোচনা অনেক হইয়াছে, এখন তাঁহার সাধন সম্বন্ধে 
“কিছু বলিলে মন্দ হইবে না। এই বিষয়টির উপর ভারতে বহু গ্রন্থ লেখা 
হইয়াছে । এদেশের লোক হঘেমন জাগতিক বিষয়ে কার্ধকুশল, আমাদের দেশের 
লোক তেমনি এ বিষয়ে দক্ষ বলিয়া মনে হয়। . এদেশের পাচজন লোক 
একসঙ্গে ভাবিয়] চিপ্তিয়া ঠিক করে, “আমর! একটি যৌথ কারবার খুলিব* 
(যৌথ প্রতিষ্ঠান? সংস্থ।?), আর পাঁচঘণ্টাঁর মধ্যে তাহ করিয্াও ফেলে । 
ভারতের লোক কিন্ত এ-সব ব্যাপারে এত অপটু যে, তাহাদের পঞ্চাশ বছরের 
চেষ্টাতেও এ-কাজটি হয়তো হুইয়া উঠিবে না। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য 
করিবার আছে ঃ সেখানে ঘর্দি কেহ কোন দাশনিক মত প্রচার করিতে চায়, 
তাহ! হইলে সে মতবাদ যত উত্তটই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিবার 
লোকের অভাব হইবে না1। যেমন ধর, একটি নৃতন সম্প্রদায় গঠিত হুইয়া 
প্রচার করিতে লাগিল যে, বার বছর দিনরাত একপায়ে ভর দিয়! ধাড়াইয়। 
থাকিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয় 3 সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে দ্রাড়াইবার মতো শত 
শত লোক জুটিয়! যাইবে । সব কষ্ট নীরবে সহা করিবে । বহু লোক আছে, 
যাহার! ধর্মলাভের জন্য বছরের পর বছর ভর্ধববাহু হইয়া থাকে + আমি দ্বচক্ষে 
এরূপ শত শত লোক দেখিয়াছি । আর এ-কথাঁও মনে কর] চলিবে না যে, 
তাহারা নিরেট আহাম্মক ; বস্ততঃ তাহাদের জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কর্মদক্ষতা শব্দটিরও 
অর্থ আপেক্ষিক । 

অপরের দোষ-গুণ বিচার করিবার সময় আমরা প্রায়ই এই একটি ভুল 
করিয়া -বসি $ আমাদের মনোরাঁজ্যে আমরা যে বিশ্ব রচনা করিতেছি, তাহার 
বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারে--এ-কথা। যেন অমর! কখনও ভাবিতেই 
চাঁই ন1 ; আমর] ভাবি__আমাদের নিজের নীতিবোধ, ওচিত্যবোধ, কর্তব্যবোধ 
ও প্রয়োজনবোধ ভিন্ন এসব ক্ষেত্রে আর সমস্ত ধারণাই স্ুল্যহীন। সেদিন 


৪৫৬ স্বামীজীয় বাণী ও রচন! 


ইওরোপ যাআ্ার পথে মার্পাই শহর হইয়া! যাইতেছিলাম ; তখন €সখানে 
ষণাড়ের লড়াই চলিতেছিল । উহা! দেখিয়া! জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা সকলেই 
তীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র ব্যাপারটাকে অতি নৃশংস বলিয়া 
সমালোচনা ও নিন্দা করিতে লাগিল । ইংলগ্ডে পৌছিয়! শুনিলাম, বাঁজী 
রাখিয়া লড়াই করিবার জন্য প্যারিসে একদল লোক গিয়াছিল, কিন্ত 
ফরাষীরা তাহাদের সছ্যপছ্য ফিরাইয়া দিক্সাছে। ফরাসীদের মতে ও-কাজটি 
পাঁশবিক। বিভিন্ন দেশে এই-জাতীয় মতামত শুনিতে শুনিতে আমি 
ষীশু্রীষ্টের সেই অতুলনীয় বাণীর মর্ম হদয়ঙম করিতে শুরু করিয়াছি 
“অপরের বিচার করিও নম, তাহা হইলেই নিজেও অপরের বিচার হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে । ঘতই শিখি, ততই আমাদের অজ্ঞতা' ধরা পড়ে, ততই 
আমর! বুঝি যে, মান্ধষের এই মন-নামক বস্ভটি কত বিচিত্র, কত বহুমুখী ! 
যখন ছেলেমাঁচ্ষ ছিলাম, ্বদেশবাপীদের তপস্ষিস্থলভ কচ্ছসাধনের সমালোচনা 
করা আমার অভ্যাস ছিল১ আমাদের দেশের . বড় বড় আচার্ষেরাও 
উহার সমালোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মতো! ক্ষণজন্মা মহামানবও 
এরূপ করিয়াছেন । তবু বয়ন যত বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি যে, বিচার 
করিবার অধিকার আমার নাই। কখন কখন মনে হয়, বহু অসঙ্গতি থাকা 
সত্বেও এই-সব তপন্থীর সাধনশক্তি ও কষ্টসহিষ্ণতার একাংশও ঘর্দি আমার 
থাঁকিত ! প্রায়ই মনে হয়, এ-বিষয়ে আমি যে-অভিমত দিই ও সমালোচনা 
করি, তাহার কারণ এই নয় যে, আমি দেহ-নির্ধাতন পছন্দ করি না) 
নিছক ভীরুতাই ইহার কারণ, কৃচ্ছতা-সাধনার শক্তি ও সাহসের অভাবই 
ইছার কারণ। 

তাহা হইলেই দেখিতেছ যে, শক্তি, বীর্য ও সাঁহুস--এই-সব অতি 
অভভূত জিনিদ। “দপাহসী লোক” “বীর পুরুষ» “নির্ভীক ব্যক্তি'_ প্রস্ৃতি কথা 
সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি । কিন্ত আমাদের একথা মনে 
রাখা উচিত যে, এ সাহসিকত। বা বীরত্ব বা অন্ত কোন গুণই এ লোকটির 
চরিত্রের চিরসাধী নয়। যে-লোঁক কামানের যুখে ছুটিক্সা যাইতে পারে, 
সেই-ই আবার ভাক্তারের হাতে ছুরি দেখিলে ভয়ে আড়ষ্ট হুইয়া যায়; 
আবার অপর কেহ হয়তো! কোন কালেই কামানের সম্মুখে দাড়াইতে সাহস 
পায় না, কিন্ত প্রয়োজন হইলে স্বিরভাবে অস্ত্রোপচার সহা করিতে পারে। 


সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! .. ৪৫৭. 


কাজেই অপরের বিচার করিবার সময় সাহসিকতা, মহত্ব ইত্যাদি যে-সব শব্দ 
ব্যবহার করা হয়, তাহার অর্থ খুলিয়া! বলা প্রয়োজন । “ভাল নয়” বলিয়। 
ঘে-লোঁকটির সমালোচন। আমি করিতেছি, সেই লোকটিই হয়তো! আমি যে-সব 
বিষয়ে ভাল নই, এমন কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য রকমে ভাল হইতে পারে । 
আর একটি উদাহরণ দেখ । প্রায়ই দেখ! যায়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
কর্মদক্ষতা লইয়া আলোচনাকালে আমরা সর্বদা ঠিক এই ভুলটিই করিয়া 
বসি। ধেমন- পুরুষর! লড়াই করিতে এবং প্রচণ্ড শারীরিক ক্রেশ সহ করিতে 
পারে বলিয়া লোকে মনে করে যে, এই বিষয় লইয়। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানে। 
ধায়; আর স্ত্রীলোকের শারীরিক ছূর্বলতা ও যুদ্ধে অপারগতার সঙ্গে পুরুষের 
এই গুণের তুলনা করা চলে। ইহা অন্তায়। মেয়েরাও পুরুষদের মতো 
সমান সাহসী । নিজ নিজ ভাবে প্রত্যেকেই তাল। নারী যে ধৈ্ধ, 
সহিষ্ণুতা! ও ন্রেহ লইয়! সম্ভাঁন পালন করে, কোন্‌ পুরুষ সেভাঁবে তাহ] করিতে 
পাবে? একজন কর্মশক্তিকে বাড়াইয়। তুলিয়াছে, অপরজন বাড়াইয়াছে 
লহনশক্তি । যদি বলো, মেয়ের! তে৷ শারীরিক শ্রম করিতে পারে না, 
তবে বলিব, পুরুষরাও তো সহা করিতে পারে না। সমগ্র জগৎটি একটি 
নিখুঁত ভারসাম্যের ব্যাপার । এখন আমার জানা নাই, তবে একদিন হয়তো 
আমরা জানিতে পারিব যে, নগণ্য কীটের ভিতবেও এমন কিছু আছে, যা! 
অধমাদের মানবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে । অভি ছুষ্টপ্রকতির 
লোকের ভিতরেও এমন কিছু সদ্‌গুণ থাকিতে পাঁরে, যাহা আমার ভিতর মোটেই 
নাই। নিজ জীবনে আমি প্রতিদিন ইহা লক্ষ্য করিতেছি । অসভ্য জাতির 
একজন লোককে দেখ না! আমার দেহটি ঘি তাহার মতো! অমন স্থঠাম 
হইত! সে ভরপেট খায়-দায়, অস্থথ কাহাকে বলে--তাহা৷ বোধ হয় জানেই 
নাঃ আর এদিকে আমার অস্থখ লাগিয়াই আছে। তাহার দেহের সঙ্গে 
আমার মন্তিফ বদলাইয়া! লইতে পারিলে আমার স্থখের মাত্রা কতই না বাড়িয়া 
যাইত। তরঙ্গের উত্থান ও পতন লইয়াই গোট1 জগৎটি গড়া $ কোন স্থান 
নীচু না' হইলে অপর একটি স্থান উচু হুইয়। তরজাকার ধারণ করিতে পারে 
না। সর্বত্রই এই ভারসাম্য বিমান । কোন বিষয়ে তুমি মহৎ, তোমার 
প্রতিবেশীর মহত্ব অন্ত বিষয়ে। স্ত্ী-পুরুষের বিচার করিবার সময় তাহাদের 
নিজ নিজ মহত্বের মান ধরিয়া উহা করিও । একজনের জুতা আর একজনের 


৪৫৮" ৃ্‌ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পায়ে ঢুকাইতে গেলে চলিবে কেন? একজনকে খারাপ বলিবান্ন কোন 
অধিকারই অপরের নাই। এই-জাতীয় সমালোচনা! দেখিলে সেই প্রাচীন, 
কুসংস্কারেরই কথা মনে পড়ে-__এএরকূপ করিলে জগৎ উৎসন্রে যাইবে । কিন্তু 
সেরূপ কর সত্বেও জগৎ এখনও ধ্বংস হইয়া যায় নাই । এদেশে বলা হইত 
ষে, নিগ্রোদের স্বাধীনত] দিলে দেশের সর্বনাশ হইবে $ কিন্তু সর্বনাশ হইয়াছে 
কি? আরও বল। হইত যে, গণশিক্ষার প্রসার হইলে জগতের সর্বনাশ হইবে । 
কিন্তু তাহাতে আসলে জগতের ভন্নতিই হইয়াছে । কয়েক বছর আগে এমন 
একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে ইংলগ্ডের সব চেয়ে খারাপ অবস্থার 
সম্ভীবনার বর্ণনা ছিল। লেখক দেখাইয়াছিলেন ঘষে, শ্রমিকদের মজুরী বাড়ণর 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের অবনতি ঘাঁটতেছে । একটা রব উঠিয়াছিল যে, ইংলগ্ডের 
শ্রমিকদের দাবি অত্যধিক- এদিকে জার্ধানর] কত কম বেতনে কাজ করে! 
এ-বিষয়ে তর্দস্তের জন্য জার্ধশীনিতে একটি কমিশন পাঠাঁনে। হইল । কমিশন 
ফিরিয়া আসিয়া! খবর দিল যে, জার্জীন শ্রমিকর1 উচ্চতর হাঁরে মজুরী পায় । 
এইব্ধপ হইল কি করিয়া? জনশিক্ষাই ইহার কারণ। কাজেই জনশিক্ষার 
ফলে জগৎ উৎসন্নে যাইবে, এ-কথাঁটির গতি কি হইবে? বিশেষ করিয়। 
ভারতবর্ষে প্রাচীনপন্থীদেরই সর্বত্র আধিপত্য । তাহার জনগণের কাছে সব 
কিছুই লুকাইয়া রাখিতে চাঁয়। আমরাই জগতের মাথার মণি_-এই আত্ম- 
প্রসাদকর সিদ্ধান্ত কৰিয়! বসিয়া আছে তাহারা । তাহাদের বিশ্বাস এই-সব 
ভয়ঙ্কর পরীক্ষাগুলিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না, তাহাতে শুধু. 
জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 

এখন কর্মকুশলতার কথাতেই ফিরিয়া আসা যাক । ভারতে বহু প্রাচীন- 
কাল হইতেই মনস্তবের ব্যাবহাঁরিক প্রয়োগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। 
্রীষ্টউজন্মের প্রায় চৌদ্দ-শত বছর পূর্বে ভারতে একজন বড় দার্শনিক জন্মিয়া- 
ছিলেন । তাহার নাঁম পতগ্জলি। মনম্তত্ব-বিষয়ক সমস্ত তথ্য, প্রমাণ ও 
গবেষণা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অতীতের ভাগ্ারে সঞ্চিত সমস্ত 
অভিজ্ঞতার স্থযোগটুকুও লইয়াছিলেন। মনে থাকে যেন, জগৎ অতি প্রাচীন; 
মাত্র ছুই বা তিন হাজার বছর পূর্বে ইহার জন্ম হয় নাই। এখানে--পাশ্চাত্য- 
দেশে শিখানে। হয় যে, “নিউ টেস্টামেন্ট'-এর সঙ্গে আঠারো-শ বছর আগে 
সমাজের জন্ম হইয়াছিল ; তাহার পূর্বে সমাজ বলিয়া কিছু ছিলন1। পাশ্চাত্য- 


সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৃ ৪৫৯ 


জগতের বেলা এ-কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র জগতের বেলা নয়। 
লগ্ুনে ঘখন বক্তৃতা দিতাম, তখন আমার একজন স্থপণ্ডিত মেধাবী বন্ধু প্রায়ই 
আমার সঙ্গে তর্ক করিতেন ১ তাহার্‌ তুণীরে যত শর ছিল, তাহার সবগুলি 
একদিন আমার উপর নিক্ষেপ করিবার পর হঠাৎ তারম্বরে বলিয়া উঠিলেন, 
তাহা! হইলে আপনাদের খষির। ইংলগ্ডে আমাদের শিক্ষা দ্রিতে আসেন নাই 
কেন? উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, “কারণ তখন ইংলগ্ড বলিয়া! কিছু 
ছিলই না, যে সেখানে আসিবেন। তাহার! কি অরণ্যে গাছপালার কাছে 
প্রচার করিবেন ? 

ইঙ্জীরসৌল আমাকে বলিক্াছিলেন, "পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে প্রচার 
করিতে আপিলে আপনাকে এখানে ফাঁসি দেওয়া হইত, আপনাকে জীবস্ত 
দগ্ধ কর] হইত, অথব। টিল ছু'ড়িক্। গ্রাম হইতে তাড়াইয়। দেওয়া] হইত । 

কাজেই গ্রীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বৎসর পূর্বেও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, ইহ1 মনে 
করা! মোটেই অযৌক্তিক নয়। সভ্যতা সব সময়েই নিম্নতর অবস্থা হইতে 
উচ্চতর অবস্থায় আসিয়াছে কি-ন1 এ-কথার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই 
ধারণাটিকে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সব যুক্কি-প্রমাণ দেখানে। হইয়াছে, ঠিক 
সেই-সব যুক্তিপ্রমাঁণ দিয়। ইহাঁও দেখান ষায় যে, সভ্য মানুষই ক্রমে অসভ্য 
বর্বরে পরিণত হইয়াছে । দৃষ্টীস্তব্ূপে বল যায়, চীনারা কখনও বিশ্বাসই 
করিতে পারে ন। যে, আদিম বর্বর অবস্থ। হইতে সভ্যতার উৎপতি হইয়াছে; 
কারণ তাহাদের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু 
তোমর! যখন আমেরিকার সভ্যতার উল্লেখ কর, তখন তোমাদের বিবার 
প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, তোমাদের জাতি চিরকাল থাকিবে এবং উন্নতির 
পথে চলিবে । ষে হিন্দুর! সাত শত বৎসর ধরিয়া অবনতির পথে চলিতেছে, 
তাহার! প্রাচীনকালে সভ্যতায় অতি-উন্নত ছিল, এ-কথ বিশ্বা করা খুবই 
সহজ। ইহ] যে সত্য নয়__এ-কথ প্রমাণ কর যায় ন]। 

কোনও সভ্যতা সম্পৃ হ্বতস্ত্রভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে, এবপ দৃষ্টাস্ত একটিও 
পাঁওয়! ঘাঁয় না। অপর একটি সুসভ্য জাতি আপিয়া কোঁন জাতির সহিত 
মিশিয়! যাওয়া ব্যতিরেকেই সে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে__এরূপ একটি 
জাতিও জগতে নাই। এক হিসাবে বলিতে পার! যায়, মূল সভ্যতার 
অধিকারী জাতি একটি বা ছুটি ছিল, তাঁহীরাই বাহিরে যাইয়া নিজেদের 


৪৬৩ আ্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ভাব ছড়াইয়াছে এবং অন্যান্ত জাতির সহিত মিশিকা গিয়াছে ) এইভাবেই 
মভ্যতার বিস্তার ঘটিয্াছে। 

বাস্তব জীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলাই ভাল । কিন্ত একটি 
কথা তোমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে। ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার ঘেমন আছে, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ কুসংস্কার আছে। এমন অনেক পুরোহিত 
আছেন, খাঁহাঁর] ধর্মাহষ্ঠানকে নিজজীবনের বৈশিষ্ট্যবক্দপে গ্রহণ করেন ? তেমনি 
বৈজ্ঞানিক নামধেয় এমন অনেক আছেন, যাহারা! প্রাকৃতিক নিয়মের পূজারী । 
ডারউইন বা হাকৃস্লির মতো! বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নাম কর! মাত্র আমর! 
অন্ধভাবে তাহাদের অন্গসরণ করি । এইটিই আজকালকার চলিত প্রথ1। 
যাহাকে আমর] বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান বলি, তাহার ভিতর শতকর। নিরানব্বই 
ভাগই হইতেছে নিছক মতবাদ । ইহাদের অনেকগুলি আবার প্রাচীনকালের 
বহু-মস্তক ও বহু-হস্তবিশিষ্ট ভূতে অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা কোন অংশে উংকৃষ্ট 
নয়) তবে পর্থিক্য এইটুকু যে, কুসংস্কার হইলেও উহা মাছকে গাছপাথর 
প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইতে অন্তত: খানিকট। আলাদ1] বলিয়া ভাবিত। 
যথার্থ বিজ্ঞান আঁমাঁদের সাবধানে চলিতে বলে। পুরোহিতদের সঙ্গে 
ব্যবহারে ঘেমন সতর্ক হইয়া চলিতে» হয়, বিজ্ঞানীদের বেলায়ও তেমনি 
সতর্কতা আবশ্তক | অবিশ্বাস লইয়া শ্বরু কর। বিশ্লেষণ করিয়। পরীক্ষা 
করিয়া, সব প্রমাণ পাইয়া তবে বিশ্বাস কর। আঁধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি 
অতিপ্রচলিত বিশ্বান এখনও গপ্রমাপোতীর্ণ হয় নাই। অক্কশাস্ত্রের মতো! 
বিজ্ঞানের ভিতরেও অনেকগুলি মতবাঁদই শুধু কাঁজ চালাইয়! ঘাইবার উপযুক্ত 
সাঁমক্সিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলি বাতিল হইয়া যাইবে । 

শরীষ্টজন্মের চৌদ্দ-শ বছর পূর্বে একজন বড় খধি কতকগুলি মনন্তাত্বিক 
তথ্যের সুবিন্তাস, বিশ্লেষণ এবং সামান্ঠীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহাকে 
অচ্ছলরণ করিয়া আরও অনেকে তাহার আবিষ্কৃত জ্ঞানের অংশবিশেষ লইয়া 
তাহার বিশেষ চর্চ1 করিয়। গিয়াছেন। প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে শুধু হিন্ুরাই 
জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির চর্চায় যথার্থ আস্তরিকতাঁর সহিত ব্রতী হুইয়া- 
ছিলেন । আমি এখন বিষয়টি তোমাদের শিখাইতেছি---কিস্ত তোমর] কয়জনই বা 
ইহা অভ্যাঁস করিবে ? অভ্যাস ছাড়িয়া দিতে কয়দিন বা কয়মাস আর লাগিবে 
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তোমাদের? এ-বিষয়ের উপযুক্ত উদ্ভম তোমাদের নাই। ভারতবাপীরা 
কিন্ত যুগের পর যুগ ইহার অস্কশীলন চালাই! যাইবে । শুনিয়া আশ্চর্য 
হইবে, ভারতবাসীদের কোন সাধারণ প্রার্থনা-গৃহ কোন সাধারণ সমবেত, 
প্রার্থনা-মন্ত্র বা এ-জাতীয় কোন কিছু নাই; তাহা সত্বেও তাহারা 
প্রতিদিন শ্বাস-নিয়ন্তরণ অভ্যাস করে, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে; 
এইটিই তাহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ । এইগুলিই মূল কথ!। প্রত্যেক 
হিন্দুকে ইহা করিতেই হয়। ইহাই সে-দেশের ধর্ম। তবে সকলে এক 
পদ্ধতি অবলম্বনে উহ] ন1-ও করিতে পারে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, মন:সংযম প্রভৃতি 
অভ্যান করিবার জন্য এক এক জনের এক একটি বিশেষ পদ্ধতি থাকিতে 
পারে । কিন্ত একজনের পদ্ধতি অপরের জানিবার প্রয়োজন হয় না, এমনকি 
তাছার স্্রীর-ও নী; পিতাঁও হস্সতো৷ জানেন না, পুত্র কি পদ্ধতি অবলম্বনে 
চলিতেছে । কিন্ত সকলকেই এসব অভ্যাস করিতে হয়। আর এ-সবের 
মধ্যে কোন গোপন রহস্য নাই ঃ গোপন রহস্তের কোন ভাবই ইহার মধ্যে 
নাই । হাজার হাজার লোক নিত্য গঙ্গাতীরে বসিয়! চোখ বুজিয়। প্রাণায়াম ও 
মনের একাগ্রতা-সাধনের অভ্যাস করিতেছে-এ-দৃশ্ট নিত্যই চোখে পড়ে। 
মানব-সাধারণের পক্ষে কতকগুলি অভ্যাস-সাধনার পথে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে 
দুইটি অস্তরায় থাকিতে পারে। প্রথমতঃ ধর্নাচার্ধের মনে করেন যে, 
সাধারণ লোক এ-সব সাধনার যোগ্য নয় । এই ধাঁরণীয় হয়তো কিছু সত্য 
থাকিতে পারে, কিন্তু গর্বের ভাবই এর জন্য বেশী দায়ী। দ্বিতীয় অন্তরা 
নির্যাতনের ভয় । যেমন- এদেশে হাস্যাস্পদ হইবার ভে প্রকাশ্ স্থানে কেহ 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে চাঁছিবে না; এ-সবের চলন নাই এখানে । আবার 
ভারতে ঘর্দি কেহ, “ভগবান, আজ আমাকে দিনের অন্ন যোগাড় করিয়া 
দাও” বলিয়া প্রার্থনা! করে, তবে লোকে তাহাকে উপহাস করিবে । হিন্দুদের 
দৃষ্টিতে “হে আমার স্বর্গবানী পিতা" ইত্যাদি বলার চেয়ে বড় আছাম্মকি 
থারিতে পারে না। উপাসনাকালে হিন্দু ইহাই ভাবিয়া থাকে যে, তগবান্‌ 
তাহার অস্তরেই রহিয়াছেন। 

যোগীর! বলেন, আমাদের দেছে তিনটি প্রধান ন্দাসুপ্রবাহ আছেঃ 
একটিকে তাহার! ইড়া বলেন, অপরটিকে পিঙ্গলা, আঁর এই দুইটির মধ্যবর্তাটিকে 
বলেন স্থুযুস্তা ঃ এগুলি সবই মেরু-নালীর মধ্যে. অবস্থিত। . বামদিকের ইড়। 
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এবং দক্ষিণের পিঙ্গলা_-এই ছুইটির প্রত্যেকটিই স্ীযু-গুচ্ছ ; আর মধ্যবর্তী 
কুযুম্নাঁটি একটি শূন্য নালী, আমুগুচ্ছ নয়। এই স্থযুয্লাপথ রুদ্ধাবস্থায় থাকে; 
সাধারণ মানুষ শুধু ইড়া ও পিঙ্গলার সাহাষ্যেই কাঁজ চালায় বলিয়া এ পথটি 
তাহাদের কোন প্রয়োজনেই লাগে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চাণী অন্থান্ত 
স্াসুগুলির মারফত শরীরের সর্বত্র মস্তিষ্কের আঁদেশ পৌছাইয়া দিবার জন্য 
ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীর ভিতর দিয়] স্লাযুপ্রবাহ সব সময় চলাফেরা করে । 

ইড়া ও পিঙ্গলাকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ করাই প্রাণাকম়ামের মহাঁন্‌ 
উদ্দেশ্ত । কিন্তু শুধু শ্বাসক্রিয়াটুকুর ভিতর কিছুই নাই-_ফুসক্কুসের ভিতর 
কিছুট] বাতান ঢুকাইয়া! লওয়! ছাড়! উহ! আর কি? রক্তশোধন ছাড় 
উহার আর তকোন প্রয়োজনই নাই ; বাহির হইতে আমর। ষে বাঁযুকে নিশ্বাসের 
সহিত টানিয়া লই এবং উহাকে রক্তশোধনের কার্ধে নিয়োগ করি, সে 
বামুর মধ্যে কোনও গোপন রহন্ নাই? এ ক্রিয়াটা তো! একট! স্পন্দন 
ছাঁড়া আর কিছুই নয়। এই গতিটিকে প্রাণ-নামক একটি মাত্র স্পন্দনে 
পরিণত কর] যায়; আর সব জায়গার সব গতিই এই প্রাণেরই বিভিন্ন 
বিকাঁশ মাত্র। এই প্রাণই বিদ্যৎ, এই প্রাণই চৌম্বক-শক্তি ; মন্তিফ এই 
প্রাণকেই চিস্তাঁক্পে বিকীর্ণ করে। সবই প্রাণও প্রাণই চন্দ্র, সূর্য ও 
নক্ষব্রগণকে চালিত করিতেছে । 

আমর। বলি--বিশ্বে যাহ কিছু আছে, তাহা সবই এই প্রাণের স্পন্দনের 
ফলে বিকাঁশলাভ করিয়াছে । স্পন্দনের সর্বোচ্চ ফল চিস্ত]। ইহা অপেক্ষাঁও 
বড় যদি কিছু খাকে, তাহ ধারণ] করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। ইড়া ও 
পিল নামক নাড়ীঘ্য় প্রাণের সাহায্যে কাজ করে। প্রাণই বিভিন্ন শক্কি- 
রূপে পরিণত হইয়া শরীরের প্রতি অঙ্গকে পরিচালিত করে। ভগবাঁন্‌ জগৎ- 
ন্ধপ কাধের ল্রষ্টা এবং সিংহাসনের উপরে বলিয়া হ্াাক্সবিচার করিতেছেন-_ 
ভগবান্‌ লম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণ। পরিত্যাগ কর। কাজ করিতে করিতে 
আমর ক্লাস্ত 'হইয়া পড়ি, কারণ এ কার্ধে আমাদের কিছুটা প্রাণ-শক্তি 
ব্যয়িত হইয়! যায় । | 

নিয়মিত প্রাণায়ামের ফলে শ্বাসক্রিয়! নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রাণের ক্রিয়া ছন্দোবদ্ধ 
হইয়া উঠে। প্রাণ যখন নিয়মিত ছন্দে চলে, তখন দেহের সবকিছুই ঠিক- 
মত কাঁজ করে। যোঁগীদের ষখন নিজ শরীরের উপর আধিপত্য আসে, তখন 
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শরীরের কোন অংশ অনুস্থ হইলে তাহারা টের পান যে, প্রাণ সেখানে 
ঠিকমত ছন্দে চলিতেছে না, এবং যতক্ষণ না সহজ ছন্দ ফ্রিৰিয়] আসে, ততক্ষণ 
তাহার! প্রাণকে সেদিকে সঞ্চালিত করেন। 

তোমার নিজের প্রাণকে যেমন তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারো, তেমনি যথেষ্ট 
শক্তিমান্‌ হইলে এখানে বসিয়াই ভারতে অবস্থিত অপর একজনের প্রাণকেও 
তুমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে । সব প্রাণই এক | কোন ছেদ নাই মাঝখানে; 
একত্বই সর্বত্র বিদ্যমান । টহিক দিক দিয়া, আত্মিক মানসিক ও নৈতিক 
দিক দিয়া, আধাত্মিক দিক দিয়া সবই এক । জীবন একটি স্পন্দন মাত্র । যাহা 
এই (বিশ্বব্যাপী জড় ) “আকাশ'-সমুদ্রকে স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই তোমার 
ভিতরও স্পন্দন জাগাইতেছে । কোন হুদে ঘেমন কাঠিন্যের মাজার তারতম্য 
বিশিষ্ট অনেকগুলি বরফের স্তর গড়িয়া উঠে, অথবা কোঁন বাপ্পের সাগরে 
বাম্পস্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব থাকে এই বিশ্বটও যেন সেই ধরনের জড় পদার্থের 
একটি সমুদ্র । ইহা! একটি “আকাশের” সমুদ্র ; ইহার ভিতর ঘনত্বের তারতম্য 
অন্সারে আমর! চন্দ্র, সূর্য, তাঁরা ও আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব দেখিতেছি ; 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নিরবচ্ছিন্নত। অব্যাহত রহিয়াছে, অব স্থান জুড়িয়া সেই একই 
পদার্থ বিদ্যমান । 

অধ্যাত্মবিজ্ঞান্নের চ্1 করিলে আমর] বুঝিতে পারি যে, জগৎ বস্তুত: এক ; 
অধ্যাত্মজগৎ, জড়জগৎ, মনোজগৎ এবং প্রাণ-জগৎ_এরূপ কোন ভেদ নাই। 
সবই এক জিনিস) যদ্দিও অন্থভূতির বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা হইতেছে । যখন 
তুমি নিজেকে দেহ বলিয়া! ভাবো, তখন তুমি থে মন, সে-কথ। ভুলিয়া যাও; 
আবার নিজেকে ঘখন মন বলিয়৷ ভাবো, তখন শরীরের কথ। ভূলিয়া ষাঁও । 
“তুমি”নামধেয় একটি মাত্র সত্তাই আছে? সে বস্তটিকে তুমি জড়পদার্থ বা শরীর 
বলিয়।মনে করিতে পারো, অথব। সেটিকে মন বা! আত্মারূপেও দেখিতে পারো । 
জন্ম, জীবন ও মৃত্যু-_এ-সব প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। কেহ কখন জন্মেও নাই, 
কেহ কখন মরিবেশ না) আমর শুধু স্থান পরিবর্তন করি-__-এর বেশী কিছু 
নয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা যে মরণকে এত বড় করিয়া ভাবে, তাহাতে 
আমি দুঃখিত $ সব সময় তাহার! একটু আমুলাভের জন্য লালায়িত। ৃত্যুর 
পরেও যেন আমর! বাচিয়। থাকি ) আমাদিগকে বাচিয়া থাকিতে দাও! 
যদি কেহ তাহাদের শোনায় যে, মৃত্যুর পরেও তাহার! বাঁচিয়া থাকিবে, তাছ। 


৪৬৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হইলে তাহারা কী খুশ্ীই না হয়? এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ আসে কি 
করিয়। !. কি করিয়া! আমর] কল্পনা করিতে পারি যে, আমর] মরিয়! গিক়াছি ! 
নিজেকে মৃত বলিয়া ভাঁবিতে চেষ্টা কর দেখি, দেখিবে তোমার নিজের ম্বতদেহ 
দেখিবার জন্ত তুমি বাঁচিয়াই আছ। বাচিয়া থাক] এমন একটি অদ্ভুত সত্য 
যে, মুহূর্তের জন্যও তুমি তাহা ভুলিতে পার না। তোমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
যেমন সন্দেহ হইতে পারে না, বাচিয়! থাক। সম্বন্ধেও ঠিক তাই। চেতনার 
প্রথম প্রমাঁণই হইল-_"আমি আছি। যে অবস্থা কোন কালে ছিল না, 
তাহার কল্পনা করা চলে কি? সব সত্যের মধ্যে ইহা স্ব চেয়ে বেশী ত্বত:- 
সিদ্ধ। কাজেই অমরত্বের ভাব মানুষের মজ্জাগত। যাহা কল্পনা করা যায় 
না, তাহা লইয়া কোন আলোচন। চলে কি? যাহ! শ্বতঃসিদধ, তাহার সত্যা- 
সত্য লইয়া আমর আলোচন! করিতে চাহিব কেন? 

কাজেই-যে দিক হইতেই দেখা যাঁক না! কেন, গো! বিশ্বটি একটি অখণ্ড 
সতা। এই মুহূর্তে বিশ্বটিকে প্রীণ ও আকাশের, শক্তি ও জড়পদার্থের একটি 
অখণ্ড সত্তা বলিয়া! আমর! ভাবিতেছি । মনে থাকে যেন, অন্তাঁগ্ত মূল তত্বগুলির 
মতো! এ তত্বটিও ত্ব-বিরোধী। কারণ শক্তি মানে কি? _যাহ। জড়পদার্থে 
গতির সঞ্চার করে, তাহাই শক্তি। আর জড়পদার্থ কি?__যাহ1 শক্তির 
্বার। চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। এরূপ সংজ্ঞা অন্যোন্তাশ্রয়-দোষে হুষ্ট। 
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের এত গর্ব সত্বেও আমাদের যুক্তির কতকগুলি মুল 
উপাদান বড়ই অদ্ভুত ধরনের । আমাদের ভাষায় যাহাকে বলে-“মাথা নাই 
তার মাথ! ব্যথা! এই-জাতীয় পরিস্থিতিকে “মায়া” বলে। ইহার অস্তিত্ব 
নাই, নান্তিত্বও নাই। একে “সৎ বলিতে পার না, কারণ যাহা। দেশ-কালের 
অতীত, যাঁহা ব্বতঃসিদ্ধ, তাহাই শুধু “সৎ । তবু অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণার সহিত এই জগতের অনেকটা | মিল আছে বলিয়া! ইহার ব্যাব্হারিক 
সত স্বীকৃত হুয়। 

কিন্ত যেটি আসল সদবস্ত, পারমাধিক সত্তা, তাহ সব কিছুরই ভিতর- 
বাহির জুড়িয়৷ রহিয়াছে ঃ সেই সতাই যেন ধর! পড়িয়াছে দেশ-কাল-নিমিতের 
জালে। এই অসীম, অনাদি, অনস্ত, চির-আনন্দময়, চিরমুক্ত সদ্বস্তটিই 
আমাদের স্বরূপ, আসল মানব । এই আসল মান্ধষটি জড়াইস্বা পড়িক্সাছে 
দেশ-কাল-নিমিত্ের জালে । জগতের সব কিছুরই এই একটু অবস্থ। । সব- 


লাধন সন্বদ্ধে কয়েকটি কথ! ৪৬৫ 


কিছুরই সত্যন্বরূপ হইতেছে এই সীমাহীন অস্তিত্ব । (বস্শৃন্ত ) বিজ্ঞানবাদের 
কথ নয় এসব ; এ-কথার অর্থ ইহা নয় যে, জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। 
সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যরহার্পিদ্ধির জন্য ইহার একটি আপেক্ষিক সত 
আছে। কিন্ত ইহার অন্যনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। দেশ-কাল-নিখিত্বের 
অতীত পারমাথিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই'জগৎ ফ্লাড়াইয়া আছে । 

বিষয়বস্ত ছাড়িয়া! বছদুরে চলিয়! আঁসিয়াছি। এখন মুল বক্তব্যে ফিরিয়া 
আপা যাক। 

আমাদের জ্ঞাতসারে ব। অজ্ঞাতসারে (দেহের মধ্যে ) যাহ! কিছু ঘটিতেছে, 
তাহা! সবই ন্নায়ুর মাধ্যমে প্রাণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে । আমাদের 
অজ্ঞাতলারে যে-সব কাজ চলে, সেগুলিকে নিজের আয়তে আনিতে পারিলে 
কত ভাল হয়, বলে! দেখি ! 

ঈশ্বর কাহাকে বলে, মানুষ কাহাঁকে বলে, পূর্বে তাহা তোমাদের 
বলিয়াছি। মানুষ ঘেন একটি অসীম বৃত্ত, যাহার পরিধির কোন সীমা নাই, 
কিন্ত ষাহার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবন্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি 
অসীম বৃত্ত, ঘাহার পরিধিরও কোন সীম! নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র সর্বত্রই 
রহিয়াছে । ঈশ্বর সকলের হাত দিয়াই কাজ করেন, সব চোখ দিয়াই দেখেন, 
সব পা দিক্ষাই হাটেন, সব শবীর অবলম্বনে শ্বাস-ক্রিয়া করেন, সব জীবন 
অবলম্বনেই জীবনধারণ করেন, প্রত্যেক মুখ দিয়া কথ। বলেন এবং প্রত্যেক 
মস্তিষ্কের ভিতর দিয়াই চিস্তা করেন। মানুষ যর্দি তাহার আত্মচেতনাক 
কেন্দ্রকে অনস্তগুণে বাড়াইয়। দেয়, তাহা! হইলে নে ঈশ্বরের মতো। হইতে ধারে, 
সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য অর্জন করিতে পারে । কাজেই আমাদের 
অন্ুধ্যানের প্রধাঁন বিষয় হইল চেতনা । ধক, যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি 
আঁদি-অন্তহীন রেখ! রহিয়াছে । রেখাটিকে আমর! দেখিতে পাইতেছি না, 
কিন্তু তাহার উপব দিয়া একটি. জ্যোতিবিন্দু সঞ্চরণ করিতেছে। বেখাটির 
উপর দিয়া চলিবার সময় জ্যোতিবিন্দুটি রেখার বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর 
আলোকিত করিতেছে, আর যে অংশ পিছনে পড়িতেছে,. তাহা আবার 
অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে । আমাদের চেতনাকে এই জ্যোতিবিন্দুটির- 
সহিভ তুলনা! কর] যায়। বর্তমানের অনুভূতি আসিয়। অতীতের অন্থুভূতি-. 
গুলিকে সরাইয়া৷ দিতেছে, অথব। অতীত অনুভূতিগুলি অবছেতন অবস্থা প্রাপ্ত 


উঠ ০৫ 


৪৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইতেছে । আমরা টের-ই পাই না যে, সেগুলি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে; 
কিন্ত সেগুলি আছে, এবং আমাদের অজ্ঞাতপারে আমাদের দেহমনের উপর 
গ্রভাব বিস্তার করিতেছে । চেতনার সাহায্য ছাড়। আমাদের অভ্যন্তরে যে- 
সব কার্য এখন চলিতেছে, সেগুলি সবই একদিন আমাদের সজ্ঞানে সাধিত 
হইত । এখন স্বয়ংক্রিয় হুইস্মা' চলার মতে] যথেষ্ট প্রেরণাশক্তি তাহাদের 
মধ্যে সাবিত হইয়াছে । 

সব নীতিশাস্মেই এই একট বড় রকমের ভূল ধর] পড়ে যে, মানুষ 
খারাপ কাঁজ কর! হইতে বিরত থাকিবে কি উপায়ে, সে শিক্ষা তাহার 
দেয় নাই। সব নীতিপদ্ধতিই শিখায়, “চুরি করিও ন11” খুব ভাল কথ]। 
কিন্ত মানুষ চুরি কবে কেন? ইহার কারণ এই যে, সর্বক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি 
প্রভৃতি খারাপ কাজগ্তলি সবই আপনা-আপনি ঘটিয়। যায়। দাাগী চোর- 
ডাকাতেরা, মিথ্যাবারীরা, অন্তাক্সকারী নর-নারী--সকলেই নিজ নিজ 
অনিচ্ছ। সত্বেও এক্ধপ হুইয়। গিয়াছে । ইহ সত্যই মনস্তত্বের একটি বড় 
সমস্যা । মানুষের বিচার-_-আমাদিগকে অতি উদার সহদয় দৃষ্টি লইয়াই 
করিতে হইবে । 

ভাল হওয়া অত সোঁজ। নয়। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যস্ত তুমি তে! একটি 
যন্ত্রমাত্র, তার বেশী আর কি? নিজে ভাল বলিয়া! তোমার গর্ব কনা কি 
উচিত ? নিশ্চয়ই না।। তুমি ভাল» কারণ এন্সপ না হুইয়! তোমার উপাক্স 
নাই। আর একজন খানাপ, কারণ সেও এক্সপ ন। হইয়া পারে না। তাহার 
অবস্থায় পড়িলে তুমি যে কি হইতে, কে জানে? ছুশ্চনিত্র! নারী বা 
জেলখানার চোর তে। তোমার্দেরই হিতার্থে যীশুগ্রীষ্টের মতে! বলিপ্রদত 
হইতেছে, ধাহাতে তোমর। ভাল হও । সামাজিক ভারপামা রক্ষার ধারাই এই | 
যত চোর ও খুনী আছে, যত বিচারবুদ্ধিহীন, যত হুর্বলতম ব্যক্তি, যত পাপিষ্ঠ, 
যত দানবপ্রকতির লোক আছে, আমার দৃষ্টিতে তাহার সকলেই এক একজন 
যীশু । দেবরপী শ্রী এবং দাঁনবন্ধপী শ্রী উভয়েই আমার পৃজার্থ। এই 
আমার মত? এছাড়। অন্য ধারণ। আমার পক্ষে অপভ্ভব। সতের চরণে, 
সাধুর পাদপন্সে, দুষ্টের চরণে, দানবের পদেও আমার নমস্কার । তাহার! 
সবাই আমার শিক্ষক, আমার ধর্মগুরু, সকলেই আমার ত্রাশকর্তা । কাহাকেও 
হয়তে৷। আমি অভিশাপ দিই, কিন্ত তবু তাছাত্ পতনের ফলে উপরুত 
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হই; আবার অপরকে হুয়তে। আশীর্বাদ করি, আর তাহাঁরও সৎকর্মের ফলে 
উপকৃত হুই। আমার এখানে উপস্থিতি যতটা সত্য, আমি যাহা বলিলাম, 
ভাহাও ততখানি সত্য । পতিত নারীকে দেখিয়া আমাকে নাসিক কুঞ্চিত 
করিতে হয়, কারণ সমাজ তাই চাক, যদিও সে আমার ভ্রাণকত্রা, যদিও 
তাহার পতিতাবৃত্তির ফলে অপর স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষ। পাইতেছে। কথাটি 
ভাবিয়। দেখ। স্্রী-পুকুষ সকলেই মনে মনে কথাটি ভাল করিয়া বিচার 
করিয়! দেখ । কথাটি সত্য- নিবাবরণ, নিক সত্য। আমি যত বেশী 
করিয়া জগৎকে দেখিতেছি, যত বেশী সংখ্যক নরনারীর সম্পর্কে আসিতেছি, 
আমার এই বিশ্বাস ততই দৃঢ়তর হইতেছে। কার দোষ দিব? কার 
প্রশংসা করিব? সব কিছুর ছুটি দিকই দেখিতে হইবে। 

সম্মুখে যে কাজ রহিস্মাছে, তাহ1 বিপুল ; আমাদের অবচেতন ত্যরে যে- 
সব অপংখ্য চিস্তা ডূবিয়া রহিয়াছে, আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াই যেগুলি 
নিজে নিজে কাজ করিয়! চলে, সেগুলিকে স্ববশে আনিতে চাঁওয়াই হইল 
আমাদের সর্বপ্রথম কাজ। খারাপ কাজটি অবশ্ট চেতনস্তরেই ঘটে, কিন্তু 
যে কারণ কাজটিকে ঘটাইল, তাহা ছিল আমাদের অগোচরে বহুদুরে__ 
অবচেতনার বাজে ; সেজন্য তাহাব শক্তিও বেশী। 

ফলিত মনস্তত্ব প্রথমেই অবচেতুনকে নিয়ন্ত্রাণাধীনে আনিবান্ন কাজে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করে; আর ইহ1 জানা কথ। যে, আমরা উহাকে আয়ত্তে 
আনিতে পারি । কেন পারি? কারণ আমবর। জানি যে, চেতনমই অবচেতনের 
কারণ; আমাদের অতীতের যে লক্ষ লক্ষ চেতন-চিস্তাগুলি মনের ভিতর 
ডুবিয়। গিয়াছে, সেইগুলিই অবচেতন চিস্ত।; অতীতের সঙ্গান ক্রিয়াগুলিই 
গিদ্িয় ও অবচেতনরূপে থাকে ; আমরা আর সেগুলির দিকে ফিবিয়। 
তাকাই না, নেগুলিকে চিনি নাঃ সেগুলির কথ আমর] ভুলিয়া! গিয়াছি। 
কিন্ত মনে রাখিও, অবচেতন স্তরে যেমন পাপের শক্তি নিহিত রহিয়াছে, 
তেমনি পুণ্যের শক্তিও আছে। আমাদের অন্তরে অনেক কিছু সঞ্চিত আছে, 
যেন একটি থলির মধ্যে সব পুরিয়া রাখ! হইয়াছে । আমর! সেগুলির 
থা ভূলিয়! গিয়াছি, সেগুলির কথা ভাবি নাপর্স্ত;ঃ আর তাহার ভিতর 
মন অনেকগুলি চিস্তা আছে, যাহ! পচিয়া যাইতেছে, পচিয় নিশ্চিত 
বপদের কারণ হইতেছে ; এই-লব অবচেতন কারণই বাছিরে আপিক্স। মানব- 
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সমাজকে ধ্বংস করে। সেজন্য ষথার্থ মনস্তত্বের উচিত-_যাহাঁতে এগুলিকে 
চেতনার আয়তে লইয়া আসা যায়, তাহার চেষ্টা কর1। আমাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে গোটা মাহুষটিকেই ঘেন জাগাইয়া তুলিবাঁর বিশাল কর্তব্য, 
যাহাতে সে নিজের সর্বময় কর্তা হইতে পারে । শরীরের ভিতবে যে-সব যন্ত্রের 
কাঁজকে আমরা স্বয়ংক্রিয় বলিয়া থাকি, যেমন যরুতেব ক্রিয়া, সেগুলিকে 
, পর্বস্ত নিজের ইচ্ছাঁধীন করা ষায়। 

এ-বিষয়ে চর্চার প্রথম অংশ হুইল অবচেতনকে নিয়ন্ত্রণ করা। পরের 
অংখ--চেতনারও পারে চলিয়া যাওয়া । অবচেতনের কাজ যেমন চেতনার 
নিয়জ্তরে হয়, তেমনি আঁ এক ধরনের কাজ হয় চেতনার উর্ধে, অতিচেতন 
স্তরে। এই অতিচেতন অবস্থায় পৌছিলে মানুষ মুক্ত হয় ও দেবত্ব লাভ 
করে ; মৃত্যু অমরত্বে বূপায়িত হয়, হূর্বলত। অনস্তশক্তির রূপ দেয়, এবং 
লৌহশৃঙ্খল পর্যবসিত হয় মুক্তিতে । অতিচেতনার এই সীমাহীন রাজ্যই 
আমাদের লক্ষ্য । 

কাজেই এখন পরিক্ষার বোঝা ধাইতেছে যে, কাজটিকে দু-ভাগে ভাগ 
করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইড়া ও পিহ্গলা নামে শরীরে যে ছুটি সাধারণ 
(ন্ায়বিক) প্রবাহ আছে, সেগুলিকে ঠিকমত চালাইয়! অবচেতন ক্রিয়াগুলিকে 
আয়ভে আনিতে হইবে $ দ্বিতীয়তঃ চেতনারও উর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে হইবে । 

শাস্ত্রে বলে, আত্মনমাহিত হওয়ার জন্য স্বদ্ীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে ধিনি এই 
সত্যে পৌছিয়াছেন, তিনিই ঘোগী। এই অবস্থায় স্ুযুয়াঘার খুলিয়া যায় । 
স্বুয্নার মধ্যে তখন একটি প্রবাহ প্রবেশ করে; ইতিপূর্বে এই নৃতন পথে 
কোন প্রবাহ প্রবেশ করে নাই । প্রবাহটি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, 
এবং বিভিন্ন পদ্মগুলি ( মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে ন্ুযুস্তা-কেন্্রগুলি, যোগশাস্ত্রে 
ভাষায় এগুলিকে “পন্প” বল। হয় ) অতিক্রম করিয়া অবশেষে মন্তিফে আসিয়া 
পৌছায়। যোগী তখন নিজের ঘথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ ভাগবত সত্তা উপলবি 
করেন । 

আমর] নিবিশেষভাঁবে সকলেই ধোগের এই চরম অবস্থা লাভ করিতে 
পারি । কাঁজটি কিন্তু ছুর্হ। যদ্দি কেহ এই সত্য লাভ করিতে চায়, তাহ 
হইলে শুধু বক্তৃতা শুনিলেই ব। কিছুটা প্রাণায়াম অভ্যাঁস করিলেই চলিবে 
ন1। প্রস্তাতির উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। একটি আলে জালিতে 
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কতটুকু আর সময় লাগে? মাত্র এক সেকেগ্ড; কিন্ত বাতিটি প্রস্তত করিতে 
কতখানি সমম্ব যায়! দিনের প্রধান ভোঁছনটি করিতে আর কতটুকু সময় 
লাগে? বোধ হয় আধঘণ্টার বেশী দরকার হয় না। কিন্ত খাবারগুলি 
প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন । এক সেকেগ্ডের মধ্যে 
আলে! জ্বালিতে চাই আমরা, কিন্ত ভূলিয়। যাই যে, বাঁতিটি প্রস্তত করাই 
হইল প্রধান কাজ। 

লক্ষ্যলাভ এত কঠিন হইলেও তাহার জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাও 
কিন্ত বৃথ! যায় না। আমরা জানি, কিছুই লুপ্ত হুইয়া যায় না। গীতায় 
অজ শ্রীরষ্ণকে জিজ্ঞাসা কনিয়াছিলেন, এএক্গন্মে যাহার যোগসাধনায় 
পিদ্ধিলাঁভ করিতে পারে না, তাহার কি ছিব যেঘের মতে? বিনষ্ট হইয়া যায় ? 
শরীক উত্তর দ্িয়াছিলেন, “সখা, এ-জগতে কিছুই লুপ্ত হয় না। মাহ্ষ 
যাছা কিছু করে, তাহ তাহারই থাকিয়] যায়। এজন্মে যোগের ফললাভ 
করিতে ন। পারিলেও পরুজন্মে আবার সে সেই ভাবেই চলিতে শুরু করে ।, 
এ-কথ! না মানিলে বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতির অদ্ভুত বাল্যাবস্থার ব্যাখ্যা করিবে 
কিরূপে ? 

প্রাণায়াম, আসন--এগুলি যোগের সহায়ক সন্দেহ নাই 5 কিন্ত এসবই 
দৈহিক। বড় প্রস্ততি হইতেছে মনের ক্ষেত্রে। তাহার জন্য প্রথমেই 
প্রয়োজন- শাস্ত সমাহিত জীবন । 

যোগী হইবার ইচ্ছ। থাকিলে স্বাধীন হইতেই হইবে, এবং এমন এক 
পরিবেশে নিজেকে রাখিতে হইবে, যেখানে তুমি একাকী ও লর্ববিধ উদ্বেগ- 
মুক্ত। যে আরামপ্রদ সুখের জীবন চায়, আবার সেই সঙ্গে আত্মজঞানও লাভ 
করিতে চায়, তাছায় অবস্থা সেই মূর্খেরই মতো, যে কা্থগু-ভ্রমে একটি 
কুমীরকে আকড়াইয়া নদী পার হইতে চায়। “আগে ঈশ্বরের রাজোর খোজ 
কর, তাহ হইলে সব কিছুই তোমার নিকট আনিয়! পড়িবে ।, ইহাই সর্বোত্তম 
কর্তব্য, ইহাই টৈরাগ্য । একটি আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আর কোন 
কিছু যেন মনে স্থান না পায়। যে জিনিসের কোন কালে বিনাশ নাই, 
তাহা, অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে পাইবার জন্যই যেন আমর! 
আমাদের. সবগ্রকার শক্তি নিয়োগ করি। অস্ুভূতিলাভের আন্তরিক 
আকাক্ষ। থাকিলে আমাদিগকে লড়িতেই হইবে ? সেই চেষ্টার ভিতর দিক্সাই 


৪৭৩ ্বামীজীর বাণী ও রচন।! 


আমর] উন্নত হইব। অনেক কিছু ভুলদ্রাস্তি হইবে; কিন্ত তাহারাই হয়তে! 
ভুলের ছদ্মবেশে আমাদের কল্যাণসাধনের দেবদূত। 

ধ্যানই অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক | ধ্যানকালে আমরা 
সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হই, এবং নিজ ভাগবত ম্বরূপ উপলব্ধি করি। 
ধ্যানের সময় আমরা কোন বাহ সহায়তার উপর নির্ভর করি না। জ্বাত্মার 
স্পর্শে মলিনতম স্থানগুলিও উজ্জ্বলতম বর্ণের আভায় উদ্ভানিত হইতে পারে, 
জঘন্ততম বস্তও স্থরভিম্ডিত হইতে পারে, পিশাচও দেবতাঁয় পরিণত হইতে 
পারে, তখন সব শক্রভাব__সব স্বার্থ শূন্যে লীন হয়। দেহবোধ যত কম 
আমে, ততই ভাঁল। কারণ দেহই আমাদের নীচে টানিয়া আনে। দেহের, 
প্রতি আনক্তির জন্য, দেহাত্মবোধের জন্য আমাদের জীবন ছুবিষহু হুইয়] উঠে । 
রহস্তটি এই চিন্তা করিতে হয়-__আমি দেহ নই, আমি আত্ম! ; ভাবিতে 
হয়-_-সমগ্র বিশ্ব এবং তৎসংগ্রিষ্ঠ ধাহা কিছু সবই, তাহার ভাখলমন্দ সব কিছুই 
হইতেছে পরপর নাজানে। কতকগুলি ছবির মতো?, পটে অঙ্কিত দৃশ্ঠাবলীর 
মতো! $ আমি তাহার সাক্ষিম্বরূপ দ্রুষ্ট]। 


রাজযোগ- প্রসঙ্গে 


যোগের প্রথম সোপান যম । 
ঘম আয়ত্ত করিতে পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজন £ 
কায়মনোবাক্যে কাহাঁকেও হিংসা না করা । 
কায়মনোবাক্যে সত্য কথ। বল! । 
কায়মন্বেবাক্যে লোভ না করা। 
কায়মনোবাক্যে পরম পবিস্রত। রক্ষা করা। 
কায়মনোবাক্যে অপাপবিদ্ধতা। 

পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইহার সম্মুথে সব কিছু নিম্যেজ। তারপর 
“আসন” বা সাধকের বিবার ভঙলী। আসন দৃঢ় হওয়া চাই, এবং শির 
পঞ্জর এবং দেহ খছু ও সরলরেখায় অবস্থিত হইবে । মনে মনে চিস্তা কর-_ 
তোমার আসন দৃঢ়, কোন কিছু তোমাকে টলাইতে পারিবে না। অতঃপর 
চিন্ত। কর-_মাথা হইতে পা পর্ধস্ত একটু একটু করিয়া তোমার সমগ্র দেহ 
বিশুদ্ধ হইতেছে । .চিস্ত) কর-_শবীর স্ফটিকের ন্যাঁয় স্বচ্ছ এবং জীবন-সমুক্র 
পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি নিখুত শক্ত ভেলা । 

ঈশ্বরের নিকট, জগতের সকল মহাপুরুষ, ত্রাণকর্ত।৷ এবং পবিজাত্মাদের 
নিকট প্রার্থনা কর, তাহার যেন তোমায় সাহায্য করেন। তারপর অর্ধঘণ্টা 
প্রাণায়াম অর্থাৎ পুরক, কুস্তক ও রেচক অভ্যাস কর ও শ্বীসপ্রশ্বীসের সহিত: 
মনে মনে “গ' শব্ব উচ্চারণ কর। আধ্যাত্মিক শবের অদ্ভুত শক্তি আছে। 

যোগের অন্যান্ত স্তর £ 0১) প্রত্যাহার অর্থাৎ সকল বাহা বিষয় হইতে 
ইন্ড্রিয়গুলি সংযত করিয়। সম্পূর্ণ্পে মানসিক ধারণার দিকে পরিচালিত করা; 
(২) ধারণ! অর্থাৎ অবিচল একাগ্রত।; (৩) ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঁড চিন্তা ঃ 
(৪) সমাধি অর্থাৎ (শুদ্ধ ধান) বরূপবিবজ্জিত ধ্যান । ইহ1 যোঁগের পর্বোচ্চ 
এবং 'শেষ স্তর । পরমাত্মায় সকল চিস্তাভাবনার নিরোধের নাম সমাঁধি-- 
যে অবস্থায় উপলব্ধি হয়, 'আমি ও আমার পিতা এক ।' 

একবারে একটি কাজ কর, এবং উহা করিবার সময় অপর সকল কাজ 


পরিত্যাগ করিয়া! উহাতেই সমগ্র মন অর্পণ কর । 
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রাজযোগ-শিক্ষা 
( ইংলণ্ডে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত ) 
প্রাণ 


পদার্থ ( জড়গ্রকৃতি ) পাচ প্রকার অবস্থার অধীন £ আকাশ, আলোক, 
বায়বীয়, তরল ও কঠিন-_ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌- ইহাই স্ষ্টি- 
তত্ব। অতি ুশ্ম বাসুন্ূপ আদি পদ্দার্থ হইতে ইহাদের উদ্ভব । 

বিশ্বের অন্তর্গত তেজ প্রাণ মামে অভিহিত-_উহাই এই উপাদাঁনগুলির 
( পঞ্চভূতের ) মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্ধমান। প্রাণশক্তির ব্যবহারের নিমিত্ত 
মনই মহ। মন্ত্ত্ব্ূপ ৷ মন জড়াত্মক। মনের পশ্চাতে অবস্থিত আত্মাই প্রাণের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করে! প্রাণ জগতের পরিচালক-শক্তি 7 জীবনের 
প্রত্যেকটি বিকাশের মধ্যে প্রাণশক্তি দৃষ্ট হয়। দেহ নশ্বর, যনও নশ্বর $ উভয়ই 
যৌগিক পদার্থ বলিয়! বিনাশপ্রার্ধ হইবেই । এই-সকলের পশ্চাতে আছে 
অবিনাশী আত্ম । শুদ্ধ বোধন্বক্ষপ আত্মা প্রাণের নিয়ামক ও পরিচালক । 
কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের চতুদিকে দেখি, তাহা! সর্বদাই অপুর্ণ। এই বোধ 
পূর্ণতা লাভ করিলে যীশ্ুগ্রীষ্টাদি অবতারের আবির্ভাব ঘটে । বুদ্ধি সর্বদা 
নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এজন্য উন্নতির বিভিন্ন স্তরের 
মন ও দেহ কৃষ্টি করিতেছে । সকল বস্তর পশ্চাঁতে- যথার্থ সততায় সকল 
'প্রাণীই সমান । " 

মন অতি শ্ক্ম পদ্দার্থ; উছ! প্রাণশক্তি প্রকাশের যন্্রত্বরূপ । শক্তির 
বহিঃপ্রকাশের নিমিত পদার্থের প্রয়োজন । 

. পরবর্তী প্রশ্ন হইল-_প্রাণকে কিক্ধূপে ব্যবহার করা যায়। আমরা সকলেই 
প্রাণের ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্ত কি শোচনীয় ভাবেই ন। উহ্বার অপচয় 
ঘটে ! প্রস্ততির স্তরে প্রথম নীতি হুইল সমূদয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-প্রন্থত। 
পঞ্চেজ্িয়ের বাহিরে যাহা কিছু বিছ্যমান, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইবার জন্য উহা! উপলন্কি করিতে হুইবে। 

অধচেতন, চেতন ও অতিচেতন-__এই তিনটি স্তরে আমাদের মন ক্রিয়া 
করিয়। থাকে । যোগীই কেবল অতিচেতন মনের অধিকারী । যোগের মুলতত্‌ 
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হইল, মনের উধ্রবে গমন । আলোক অথবা শবের স্পন্দনমাতা অন্থযাক্ী 
এই তিনটি স্তরের বিষয় অবগত হওয়! যায়। আলোর কতকগুলি স্পন্দন 
এত মন্থর যে, সহজে উহ! দৃট্টি-গোচর হয় না-_স্পন্দনমাজ্রা ভ্রত হুইয়! 
আমাদের নিকট আলোকনপে প্রতিভাত হয়; তারপর স্পন্দনের বেগ এত 
দ্রুত ছয় যে, আর উহ1। আমাদের দৃঠিগোচর হয় না। শব্ধ সম্বদ্ধেও অনুরূপ 
ঘটিয়। থাকে । 

ত্বান্থ্যের কোন ক্ষতি ন। করিয়া কিন্ধপে ইন্ড্রিয়াতীত হইতে পারা। যায়, 
তাহাই শিখিতে হইবে । কতকগুলি যৌগিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে গিয়। 
পাক্চাতা মন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । ফলে এ শক্তকিগুলি তাহাদের মধ্যে 
অক্বাস্তাবিকরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রায়ই ব্যাধির আকার ধার করে। 
ছিন্ুগণ বিজ্ঞানের এই বিষয়টি অশ্জীলনপূর্বক নির্দোষ করিয়াছেন । এখন 
সকলেই কোন ভয় বা বিপদের আশঙ্কা! না করিয়। উহু1 চর্চা করিতে পারে। 

অভতিচেতন অবস্থার একটি হ্বন্দর প্রমাণ হুইল মনের আরোগ্য-বিধান 3 
কাজণ- যে চিস্তা আরোগ্য সম্পাদন করে, তাহ প্রাণেরই একপ্রকার স্পন্দন 
এবং উহাকে ঠিক চিস্তা বলা যায় না, কিন্তু চিন্তা অপেক্ষ। উচ্চস্তরের এমন 
কিছু-_যাঁহার নাম আমাদের জানা নাই । 

প্রত্যেক চিন্তার তিনটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ চিন্তার উদয় অথব। 
আযস্- যাহার বিষয়ে আমর সচেতন নই? ভ্বিতীয়তঃ যখন চিস্ত! মনের 
উপরিভাগে আসে 3 তৃতীয়তঃ যখন চিস্তা আমাদের নিকট হইতে সঞ্চারিত 
হয়। চিন্তা জলের উপরিভাগে অবস্থিত বুছ,দের ন্যায় । চিস্ত! ইচ্ছার সহিত. 
যুক্ত হইলে উহ্থাকে আমর শক্তি বলি। যে স্পন্দন দ্বার তুমি পীড়িত 
ব্যক্তিকে নীরোগ করিতে চাও, তাহা! চিস্তা নয়-_শক্তি। যে মানবাত্ম 
সকলের মধ্যে অন্স্থাত, সংস্কতে তাহাকে হ্ত্রাত্ম! বলিয়া নির্দেশ কর] হয়। 

প্রাণেক্স শেষ এবং সর্বোত্তম প্রকাশ হইল “প্রেম । যে মুহুর্তে প্রীণ হইতে 
প্রেম উৎপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তৃষ্রি মুক্ত। এই প্রেম লাভ করাই 
সর্বাপেক্ষ। কঠিন ও মহৎ কাজ। অপরের দোষ দেখিও না, নিজেরই 
মমালোচনা কর। উচিত । মাতাঁলকে দেখিয়। নিন্দা! করিও না ; মনে রাখিও, 
মাতাল তোমারই আর একটি রূপ । যাহান্ন নিজের মধো মলিনত নাই, 
সে অপরের মধ্যেও মলিনতা দেখে না। তোমার নিজের মধ যাহ। বর্তমান, 


৪৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অপরের মধ্যে তুমি তাহাই দেখিয়া থাকে৷ । সংস্কার-সাধনের ইহাই স্থুনিশ্চিত 
পস্থা। যে-সকল সংস্কারক অন্তের দোষ দর্শন করেন, ভাহার। নিজেরাই যদি 
দোষাবহ কাজ বন্ধ করেন, তবে জগৎ আরও ভাল হইয়। উঠিবে। নিজের 
মধো এই ভাব পুনঃ পুনঃ ধারণ করিবার চেষ্টা কর । 


যোগ-সাধন। 


শরীরের যথাযথ যত্ব লওয়া কর্তব্য। আন্ুরিক-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই দেহেন্র 
পীড়ন করে । মনকে লর্বদ। প্রফুল রাখিও | বিষগ্রভাব আনিলে পদদাঘাতে তাহ! 
দূর করিয়৷ দাও । যোগী অত্যধিক আহার করিবেন না, আবার উপবালও 
করিবেন ন1$ যোগী বেশী নিত্র যাইবেন ন1, আবার বিনিত্রও হইবেন ন|। 
সর্ব বিষয়ে খিনি মধ্যপস্থা! অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পাবেন। 

কোন্‌ সময় ষোগাভ্যাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ? উষা ও নায়ংকালের সন্থিক্ষণে 
যখন নমগ্র প্রকতি শান্ত থাকে, তখনই যোগের সময় । প্রকৃতির সাহায্য 
গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দভাবে আমনে বসিবে। মেরুদণ্ড খু রাখিয়া, সম্মুখে বা 
পশ্চাতে ন। ঝুঁপকিয়। শরীরের তিনটি অংশ-_-শির, গ্রীব1 ও পঞ্জর নরল রাখিবে । 
অতঃপর দেহের এক একটি অংশ হইতে আরম্ভ করিয়] সমগ্র দেহটি সম্পূর্ণ ব৷ 
নির্দোষ--এইবপ চিন্তা কর। তারপর সমগ্র বিশ্বে একটি প্রেষের প্রবাহ প্রেরণ 
কর এবং জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা কর ॥। সর্বশেষে নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের সহিত 
মনকে যুক্ত করিয়। ক্রমে ক্রমে মনের গতিবিধির উপর একা গ্রতা-সাধনের 
ক্ষমতা অর্জন কর। 


ওজঃশক্তি 


যাহা দ্বার] মানুষের সহিত মানষের €( একজনের সহিত অপরের ) পাথক্য 
নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। ধাহাঁর মধ্যে ওজঃশক্তির প্রাধান্য, তিনিই 
নেতা। ইহার প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি আছে। ন্নাফুপ্রবাহ হইতে ওজঃশভ্ির 
স্ট্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ যৌনশক্তিক্ূপে যাহা প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃশক্তিতে পরিণত করা যাইতে 


বাজযোগ-শিক্ষ। ৪৭৫ . 


পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় ন1 হইলে উহাই ওজঃ- 
শক্তিতে পরিণত হুইতে পারে । শরীরের দুইটি প্রধান আমুপ্রবাহ মস্তিষ্ক 
হইতে নির্গত হইয়া মেরুদণ্ডের ছুই পার্থ দিয়! নিয়ে চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
শিবের পশ্চান্ভাগে ন্সাযুপ্রবাহ-ছুটি ৪ সংখ্যার মতে। অড়াআড়িভাবে অবস্থিত । 
এইরূপে শরীরের বাম অংশ মন্তিফের দক্ষিণ অংশ ত্বার। নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 
্লাুচক্রের সবনিষ্ন প্রান্তে যৌনকেন্দ্র-_মূলাঁধারে (99.0191 015555) অবস্থিত । 
এই ছুই ন্াযুপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত শক্তির গতি নিম়াভিমুখী এবং ইহার 
অধিকাংশ মৃলাধারে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়। মেরুদণ্ডের শেষ অস্থিখণ্ড এই 
মূলাধারে অবস্থিত এবং সাহ্কেতিক ভাষায় উহাকে “ত্বিকোণ বল! হয়। সমস্ত 
শক্তি উহার পার্থ সঞ্চিত হয় বলিয়া এ শক্তি সপ্পরূপ প্রতীকের দ্বার! প্রকাশিত 
হয়। চেতন ও অবচেতন- এই ছুই শ্সাঘুপ্রবাহের মধ্য দিয় ক্রিয়া করে । 
কিন্ত অতিচেতন ঘখন এই চক্রের নিশ্নভাগে উপনীত হয়, তখন নাফুপ্রবাহের 
ক্রিন্প। বন্ধ হয়, এবং ভর্ধবগামী হইয়। চক্রাকার সম্পূর্ণ করিবার পবিবর্তে ল্সীসু 
কেন্দ্রের গতি রুদ্ধ হুইয়া ওজঃশক্তিরূপে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়। 
ভর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের এ ক্রিয়? ( হ্যুস্তা নাড়ী ) বন্ধ 
থাকে, কিন্তু ওজ£শক্তির গমনাগমনের নিমিত্ত উহ উন্মুক্ত হইতে পারে । এই 
ওজঃপ্রবাহ মেরুদণ্ডের একটি চক্র হইতে অপর চক্রে ধাবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
তুমি ( যোঁগী ) জীবনের এক স্তর হইতে অন্ত স্তরে উপনীত হইতে পারো । 
মচ্ছযদেহধারী আত্মার পক্ষে সর্বপ্রকার স্তরে উপনীত হওয়া ও সর্বপ্রকার 
অভিজ্ঞতা লাভ কর! সম্ভব বলিয়াই অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মানুষের 
পক্ষে অন্ত ধরনের দেহ আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইচ্ছা করিলে এই 
দেহেই তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়! বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে। 
ওজঃশক্তি ঘখন এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ধাবিত হইয়া অবশেষে সহআারে 
[21558] 0319170-এ (মস্তিষ্কের ষে অংশের কোন ক্রিয়। আছে কি-না শারীর- 
বিজ্ঞান বলিতে পারে না) আনিয়া উপনীত হয়, তখন মাছষ দেহও নয়, মনও 
নয়; তখন সে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত । 

ঘৌগিক শক্তির মহ! বিপদ এই যে, এঁ শক্তি প্রয়োগ করিতে 
গিয়া মাচ্ষ পড়িয়। যায়, এবং উহার যথার্থ প্রয়োগ জানে না। যে-ক্ষমত। 
লে লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার কোন শিক্ষা এবং জ্ঞান নাই; । 


৪৭৬ স্বামীজীর বাণী ও বলচন। 


বিপদ এই যে, এই-সকল যৌগিক শক্তির প্রয়োগের ফলে যৌনান্্ভূতি 
অস্বাভাবিকরূপে জাগ্রত হয়, কারণ বাস্তবিকপক্ষে যৌনকেন্দ্র হইতেই এই- 
সকল শক্তির উত্তভব। যৌগিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ না করাই সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ ও উত্তম পন্থা, কারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত অধিকাবীর উপর এ শক্তি- 
গুলি অতি মারাত্মক কমের ক্রিয়। করে । : 
প্রতীকে প্রসঙ্গে বলিতেছি। মেরুদণ্ডের উর্ধে এই ওজঃশক্তির গতি 
পেঁচানে। জ্রু-র মতো অনুভূত হয় বলিয়। উহাকে “সর্প' বল! হয়। এ সর্পের 
অবস্থান ভ্িকোঁণের উপরে । যখন এ শক্তি জাগ্রত হয়, তখন মেরুদণ্ডের 
ভিতর দিয়! যায় এবং এক চক্র হইতে অন্ত চক্রে বিচরণকাঁলে আমাদের 
অস্তরে এক নৃতন জগৎ উদঘাটিত হয়__অর্থাৎ কুগুলিনী জাগরিত। হন। 


প্রাণায়াম 


প্রাণায়াম-অভ্যাস হইতেছে অতিচেতন মনের শিক্ষা । শরীরের হার! 
যে অভ্যাস করিতে হয় (শাবীরিক প্রক্রিয়া ), তাহা তিন অংশে বিভক্ত 
এবং উহার কার্য প্রাণবাধু লইয়1--অর্থাৎ নিঃশ্বাস গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ 
(পুরক, কুম্তক ও রেচক)। চার সংখ্যা গণনা করিতে করিতে এক 
নাপারদ্ধের সাহায্যে বাস্ুগ্রহণ করিতে হইবে, ষোল সংখ্যা গণনা করিতে 
করিতে উহ]। ধারণ করিবে এবং আট সংখ্যা গণন] করিতে করিতে অপর 
নাসারন্ের সাহায্যে বাধু (নিহশ্বাস) ত্যাগ করিতে হইবে । অতঃপর 
(নঃশ্বাপ লইবার সময় অপর নাসারন্ধ বন্ধ করিয়া বিপরীতভাবে উহার 
অভ্যাস করিতে হইবে । বৃদ্ধান্ধুষ্ঠ বারা এক নাসারন্ধ বন্ধ রাখিয়া এই 
প্রক্রিয়া আরম করিতে হয়ঃ কিন্তু যথাসময়ে প্রাণবাম়ু তোমার বশে 
€(আয়তে ) আলিবে। সকাল-নদ্ধ্যায় চারিবার এইরূপ প্রাণায়াম করিবে। 


ইজ্জিয়গ্রাহা জ্ঞানের পারে 


“অনুতাপ কর, কারণ তবর্গরাজ্য তোমার লন্গিকটে | ণঅচ্ছতাপ' শবটি 
গ্রীকভাবায় “12997050307 (2509 শব্দের অর্থ-- উর্ধে, অভীত ) এবং 


বাজযোগ-শিক্ষা ৪৭৭ 


ইহার আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞানের পারে যাও পঞ্ন্দ্িয়গ্রাহা জানের-_এবং 
স্বীয় অন্তরে দৃষ্টি নিবন্ধ কর, যেখানে দ্বর্গরাঁজ্য দেখিতে পাইবে ।, 

স্যর হ্যামিলটন কোন দার্শনিক আলোচনার শেষে বলিয়াছেন, “এখানে 
দর্শনের অবসান ( সমাপ্তি ) এখানে ধর্ষের আরম্ভ । বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মের 
স্থান নাই এবং কখন থাঁকিতে পারে ন1। বুদ্ধিপ্রন্থুত বিচার ইন্ড্রিয়গ্রাহ 
তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের সহিত ধর্মের কোঁন সম্পর্ক নাই। 
অজ্য়বাদ্িগণ বলেন, তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে সমর্থ নন, এবং তাহার! 
ইহা! যথার্থই বলিম্। থাকেন, কারণ ইন্দ্রিয়ঘার। লব্ধ জ্ঞান তাহার। নিঃশেষ 
করিয়াছেন, তথাপি ঈশ্বর-জ্ঞান সম্বন্ধে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
অতএব ধর্মকে প্রমাণ করিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি 
বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আমাদিগকে ইন্ড্রিয়জ্ঞানের উর্ধ্বে উঠিতে হুইবে। 
শ্রেষ্ঠ মহাপুকষগণ ও তত্বদপিগণ “ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন” বলিয়া দাবি 
করেন, অর্থাৎ তীহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন । 
অভিজ্ঞতা ব! অনুভূতি ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, এবং স্বীয় অস্তবেই ঈশ্বর দর্শন 
করিতে হইবে । মানুষ ষখন এই বিশ্বের অন্তর্গত সেই পরম সত্য দর্শন 
করে, কেবল তখনই তাহার সকল সন্দেহের নিরসন হয়, এবং হ্ৃদয়গ্রস্থি ভিন্ন 
হইয়] ঘায়। ইহাই “ঈশ্বর-দর্শন । আমাদের কাজ হইল সত্যকে নিরূপণ 
করা, কেবল মতামত গলাধঃকরণ করিলে চলিবে না। অন্তান্য বিজ্ঞানের 
মতো! ধর্মজগতেও সাক্ষাৎভাবে জানিবার জন্ত তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন এবং 
পঞ্চেন্দ্িয়ের সীমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তাহার বাহিরে যাইলেই উহা 
সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মজগতের সত্যসমৃহ যাচাই করিয়া লওয়া 
আবশ্যক । ঈশ্বর-দর্শনই একমাত্র লক্ষ্য, শক্তিলাভ নয়। শ্রদ্ধ সৎ, চিৎ ও 
প্রেমই জীবনের লক্ষ্য 7) এবং প্রেমই উশ্বর-দ্বরূপ । 


চিন্তা, কল্পনা ও ধ্যান 
স্বপ্নে ও চিস্তায় আমরা যে বুত্তি অর্থাৎ কল্পন। প্রয়োগ করি! থাঁকি, 
তাহাই সত্যে উপনীত হইবার উপায় হুইবে। কল্পনাশক্তি অধিক 
প্রবল হুইলে বিষয়বস্ত দৃষ্ট হয়। অতএব কল্পনা-সহায়ে আমর! শরীরকে সুস্থ 
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অথব। পীড়িত অবস্থায় আনিতে পারি। যখন কোন বস্ত আমাদের 
দুষিগোচর হয়, তখন মস্তিষ্কের অপুপরমাণুগুলির অবস্থান নলের ভিতর দিয়া 
নানা রঙের কাচখণ্ডের প্রতিফলন ছার দৃষ্ট কারুকার্ধের ন্যায় হইয়! থাকে 
(6:515199500785)। মন্তিফের অনণুপরমাণুগুলির এন্দপ সংস্থাপন ও 
ংঘোঁগের পুনঃপ্রাঞ্থিই 'ম্বতি” বলিয়া অভিছিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যত 
প্রবল হয়, মস্তিক্ষের পরমাণুগুলির পুনধিন্যাসের সফলতা তত অধিক হয়! 
থাকে । দেহকে আরোগ্য করিবার একটিমাত্র শক্তিই আছে, এবং এ 
শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান । ওষধ এ শক্তিকে উদ্দীপিত করে 
মাত্র। দেহের মধ্যে যে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, এ শক্তি ছার! তাহ 
বিতাড়িত হয়, এবং দেহের রোগ এ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ । যদিও 
ওধধের দ্বার! দেহপ্রবিষ্ট বিষ দূরীভূত করিবার শক্তি উদ্দীপিত হইয় থাকে, 
চিন্তাশক্তির দ্বারাই উহ! অধিকতর স্থায়িভাবে উদ্দীপিত হয়। গীড়ার 
সময় যাহাতে আদশ স্বাস্থ্যের স্থতি জাগরিত হয় এবং সুস্থ থাকাকালীন 
মন্তিফধের পরমাণুগুলি ঘযে-অবস্থায় ছিল, পুনবিন্তাসের সময় আবার সেরূপ 
অবস্থা লাভ করিতে পারে, সেজন্ত স্বাস্থ্য ও শক্তি-সন্বন্ধীয় চিন্তায় কল্পনার 
আধিপতা প্রয়োজন । এ অবস্থায় শরীর মন্তিফের অন্ুনরণ করিবার প্রবণতা! 
লাভ করে। 
পরবর্তা ক্রম হুইল আমাদের উপর অপরের মনের ক্রিয়ার বার উক্ত 
প্রণালীতে উপনীত হইতে পারা । ইহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখ। যায়। 
ঘে উপায়ে এক মনের উপর অপর মন ক্রিয়। করিয়। থাকে, তাহ! শব । সৎ 
ও ক্মসৎ চিস্তাগুলির প্রত্যেকটিই প্রভাবসম্পন্ন শক্তি এবং এই বিশ্ব এক্সপ 
চিন্তা দ্বার পরিপূর্ণ । অনুভূত না হইলেও কম্পন যেন চলিতে থাকে, 
সেইরূপ কাধে ব্ধপায়িত না হওয়া পর্স্ত চিন্তা চিস্তারূপেই বিছ্যাযান থাকে । 
 উদ্দাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঘুষি না মার পর্যস্ত হাতের মধ্যে এ 
শক্তি সপ্ত অবস্থায় থাকে, অবশেষে উহা! কার্ধে ব্ধপাস্তরিত হইয়া ঘুষিতে 
পরিণত হয়। আমর সৎ ও অপৎ উভক্বিধ চিন্তার উত্তরাধিকারী । যদ্দি 
আমর। নিজেদের পবিত্র ও সংৎচিস্তার যন্ত্রস্বূপ করি, তবে সৎ চিস্তাসকল 
আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। শুন্ধাত্সা কখনও অনৎ চিস্ত] গ্রহণ করিবে 
না। অলৎ লোকের মনই অসৎ চিস্তাগুলির উপযুক্ত ক্ষেত্র। এগুলি ঠিক 


বাজঘোগ-শিক্ষ। ৪৭৯ 


জীবাণুর মতো! উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই ক্রমাগত বুদ্ধি পাঁয়। চিস্তাগুলি ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র তরঙের ন্যায়; নূতন নৃতন আবেগ এগুলিতে কম্পন স্ষ্টি করিয়। 
চিন্তারাজ্যে উত্দত হয় 3) অবশেষে এক বৃহৎ তরঙ্গ উখিত হইয়। অপরগুলিকে 
আত্মপাৎ করে। প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর এই বিশ্বজনীন চিস্তাপ্রবাহের 
পুনরুত্থান ঘটে, এবং তখন এঁ বৃহৎ তরছটি অন্যান্য ক্ষুদ্ধ তরজগুলিকে নিঃশেষে 
আত্মপাৎ করিয়। শীর্ষস্থান অধিকার করে। এইন্ধপে একজন প্রত্বাদিষ্ট 
ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি যে-যুগে বাস করেন, সে-যুগের চি্তাসমূহ ৃ্‌ 
ভিনি নিজ মনের মধ্যে ধারণ করেন এবং এগুলিকে বাস্তব রূপ দিয় 
মানবজাতির নিকট অর্পণ করেন । কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীখুস্রীষ্ট, মহম্মদ, লুখার প্রভৃতি 
মহা পুরুষগণ বুছদাকার তরঙ্গের দৃষ্টান্তম্বক্ূপ ; তাহার] তাহাদের সমপাম্সিক 
মাচ্ছষের উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। তাহাদের পারস্পরিক ব্যবধান প্রায় পাচশত 
বৎসরের । ঘে-তবঙ্গের পশ্চাতে সর্বদ। অতুযজ্জল পবিজ্রত1! ও মহত্ম চরিত্র 
বিরাজ করে, তাহাই পৃথিবীতে সমাঁজ-সংস্কীরের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। আর একবার আমাদের যুগে চিস্তাতরঙ্গের স্পন্দন বিস্তার লাভ 
করিয়াছে এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব উহার অন্তনি হত ভাব, এবং নান! আকারে 
ও নানা সম্প্রদায়ের উহ! আবিভূত হইতেছে । এই-সব তরঙ্গের উদ্ভব ও 
বিগয় পধায়ক্রমে হইলেও গঠনমূলক ভাব সর্বদা] ধ্বংসের অবসান ঘটায়। 
তখন মানুষ নিজ আধ্যাত্মিক হ্বক্ষপ লাভের নিমিত্ত গভীরে ডুব দেয়, সে 
নিজেকে কখনও কুলংস্কার দ্বার! বদ্ধ বলিয়া! অনুভব করে না। অধিকাংশ 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং উহার) বুহ্ধদের ন্যায় শুঠে ও পড়ে, কারণ 
এনকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাধারণতঃ চরিত্রবল নাই। পূর্ণ প্রেম ও 
প্রতিক্রিয়াহীন হৃদয় বাবাই চরিত্র গঠিত হুয়। নেত] চরিত্রহীন হইলে আহগত্য 
সম্ভব নয়। পুর্ণ পবিত্রত। দ্বারাই স্থায়ী আহ্গত্য ও বিশ্বাস নিশ্চিতন্ধপে 
লাভ কর? ধায় । 

একটি ভাব আশ্রয় কর, উহার জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং ধধর্ষের সহিত 
সংগ্রাম করিয়! যাও ;$ তোমার জীবনে সুযোঁদয় হছইবেই। 

কল্পনার প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়। আস] যাক। 

কুগুলিনীকে এমনভাবে কল্পনা করিতে হইবে যেন তাহা! বান্তব। 
ত্রিকোণ-অস্থিথণ্ডে কুগুলী-আকানে সর্পট অবস্থান করিতেছে, ই্ছাই প্রতীক । 
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তারপর পূর্বে যেক্ধপ বণিত হইয়াছে, লেইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস কর 
এবং নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া ব। শ্বাসবন্ধ করিয়া উহাকে ৪ সংখ্যা আকৃতির 
নিম প্রবহমান শম্োতের মতো কল্পনা কর। অভ্রোত যখন নিম্নতম অংশে 
উপনীত হয়, তখন উহছা। ভ্রিকোণাব।স্থত সর্পটিকে আঘাত করে এবং ফলে 
সর্পটি মেরুদণ্ডের অধ্য দিয়! উধ্র্বে উতিত হয়--এইকন্ধপ চিন্তা কর। চিন্তা 
বারা প্রাণপ্রবাহকে ত্রিকোণাভিমুখে পরিচালন! কর । 

দৈহিক প্রণালী আমন এখন শেষ করিলাম এবং এই অংশ হইতে 
মানপিক প্রণালীর আরম্ভ । 

প্রথম প্রক্রিয়ার নাম-_প্প্রত্যাহার”। মনকে বাহা বিষয় হইতে গুটাইয়? 
অস্তমু্থী করিতে হইবে । 

দৈহিক প্রণালী শেষ হইলে মনকে ইচ্ছামত দৌড়াইতে দাও, বাঁধ দিও 
না। কিন্তু সাক্ষীর ন্তায় উহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখো । এইক্সপে 
এই মন তখন দুই অংশে বিভক্ত হুইবে-_-অভিনেতা ও ত্রষ্টা। তারপর 
মনের যে-অংশ দ্রষ্টী ব। সাক্ষী, তাহাকে শক্তিশালী কর এবং মনের গতিবিধি 
দমন করিবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। মন অবশ্তই চিস্তা কক্সিবে; 
কিন্তু ধীরে ধীরে এবং ক্রমশঃ সাক্ষী যখন তাহার কার্য করিয়া! যাইবে, 
অভিনেতা--মন অধিকতর আক্বত হইবে, যে-পর্ষস্ত ন তোমার অভিনয় বন্ধ 
হইয়! যায়। 

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া £ ধ্যান । ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায় । আমরা 
স্থলদেহধারী এবং আমাদের মনও ব্বপ চিন্তা করিতে বাধ্য । ধর্ম এই 
প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করে এবং বাহাক্কপও অন্ধানের সাহায্য করে। কোন 
রূপ ব্যতিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধ্যান ) করিতে পার না। চিস্তা করিতে 
গেলে কোন ন। কোন রূপ আসিবেই, কারণ চিত্ত! ও প্রতীক অবিচ্ছেদ্য ॥ 
সেই রূপের উপর মন স্থির করিতে চেষ্টা কর। 

তৃতীয় প্রক্রিয়া : ধ্যানাভ্যাস দ্বার এই অবস্থা লাভ কর] যায় এবং ইহা 
যথার্থ “একাগ্রতা €( একমুখীনত1 )। মন সাধারণতঃ বুত্তাকারে ক্কিয়! করে। 
কোন একটি বিন্দুতে মন নিবন্ধ করিতে চেষ্টা কর। 

অবশেষে ফললাভ । মন এই অবস্থায় উপনীত হইলে আরোগ্যকরণ, 
জ্যোতিংদর্শন ও সর্বপ্রকার যৌগিক শক্তি লাভ হয়। মুহুর্তমধ্যে তুমি এই 


বাজযোগ-শিক্ষা! ৪৮১ 


চিস্তা-প্রবাহ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতে পারো, যেমন বীখুগ্রীষ্ট করিয়া 
ছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ কারবে। 

পূর্বে হ্থাযথ শিক্ষা না থাকায় এই-সকল শক্তিদ্বার৷ অনেকের পতন 
'ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে ধর্য ধরিয়া ঘোগের এই স্ভতরগুলি খুব 
ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে বলি; তারপর সমস্তই তোমাদের আন্বতে 
আসিবে । প্রেম যদি উদ্দেশ হয়, তবে কিছু পরিমাণে আঁরোগ্যকরণ অভ্যাস 
করিতে পারো কারণ প্রেম কোন অনিষ্ট সাধন করে ন।। 

মাস্ছবমাত্রেই অল্পদৃষ্টিলম্পন্ন ও ধের্যহীন। সকলেই শক্তিলাভের আকাঙ্া 
করে, কিন্ত সেই শক্তি অর্জন করিবার জন্ত অতি অল্প লোকই ধর 
ধারণ করে । সে বিতরণ করিতেই উত্স্থক, কিছু সঞ্চয় করিবে না। অর্জন 
করিতেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু খরচ করিতে অল্প সময় লাগে। 
. স্থৃতরাৎ শাক্ত অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহ! অপচয় না করিয়া সঞ্চয় কর । 

রিপুর প্রত্যেকটি তরঙ্গ দমন করিলে তাহা! তোম।র অনুকূলে সমতা রক্ষ| 
করে। অতএব ক্রোধের পরিবর্তে ক্রোধ প্রদর্শন ন। করাই উত্তম কৌশল । 
সকল নৈতিক বিষয়েই এই নিয়ম প্রযোজ্য । যীক্ুত্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, “অন্তায়ের 
প্রতিরোধ করিও ন11” এই উপদেশ যে কেবল শীতিনঙত, তাহা নয়; 
সত্যই ইহা উত্তম পস্থ।!। ইহ1 আবিষ্কার না|! করা পর্যন্ত আমরা উহার মর্ম 
হৃদ্য়ঙ্জম করি না, কারণ যে-ব্যক্তি ক্রোধ প্রদর্শন করে, সে শক্তির অপচয় 
করিয়। থাকে । মপ্তিফে এ-সকল ক্রোধ ও স্বণার সমাবেশ হইতে পারে, 
এরূপ সুযোগ মনকে দেওয়া সঙ্গত নয়। 

রসায়ন-বিজ্ঞানে মৌলিক উপাদান আবিষ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
বাসাক়নিকের কাধ সমাধধ হইবে । একত্ব আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম” 
বিজ্ঞান পুর্ণত্ব লাঁভ করে, এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই একত্ব লব্ধ হুইয়াছে। 
মানুষ পূর্ণ এক্যে উপনীত হয় তখনই, যখন সে বোঝে, “আমি ও আমার 
পিত। এক ।” 
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ক্যাথলিক ( রোম্যান )--১৪৬, ১৭৯ 

ক্যাণ্ট-_-২২০, ৩৬৬ 


শ্রীষ্টধর্ম, খ্রীষ্টান ১২২, ১৩৩, ১৫২- 
১৫৪১ ১৫৭১ ১৭৭১ ১৭৯, ১৮৮১ ১৯৩১ 
-১৯২১ ১৯৪১ ১৯৮১ ২২২, ২২৩, 
২২৫৯ ২৫৭, ২৬৪ ২৭৫) ২৮৫১ 
২৮৭১ ২৮৯১ ৩০২১ ৩২৪১ ৩২৭, 
৩৫৭১ ৩৭১ 


৩৪ 


্ 


গণতন্ত্র ৩৭৩ 

গঙ্গানদী-_-১৭৬ 

গীতা, ভগবদগীতা- ১৯৫, ৩৩৮, ৪৬৯ 

গ্যালিলিও--২৭৭ 

গ্রীক, গ্রীসদেশ-__৮ ২৯, ১২০১ ১৯৭, 
১৯৮, ৩৪৭ 


চাবাক ( সম্প্রদ্ধায় )--২১১১ ২২৩ 
চিন্তা ( বাড্নির্ভর )--৯৬ 
ইহার তিনটি অবস্থা ৪৭৩ 
ইহার বৈচিত্র্য ১৭৯ 
দূরদেশে প্রেরণ ৪৯৩ 
চীন (-জাতি )--১১৮, ১১৯, ১৫৯, 
২১২, ৩২৭ 
চেতন।--২৫৭, ২৮৮ 
অচ্ধ্যানের বিষয় ৪৬৫ 
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চৈতন্য-_-২৬ 
ইহাই 'আঅনভ্ত ১১৫ 


জগৎ-”৪, ৫১ ৯৯১ ২৪৬ 
ইছাকে জানা ৩৩-৩৪ 
ইহ! চিন্ত। ও ভাব-গঠিত ৭৩ 
ইহার উপাদান-কারণ ৪* 
ইহার হ্যপ্টি-স্থিতি-্লয় ৩৩৫ 
জন্মাস্তর-বাদ--পুনর্জন্ম-বাদ' দ্রষ্টব্য 
জরঘুষ্ট-ধর্ম-_-১৭৬, ২২৫ 
জড়-বাদ (-বাধী)-_-১২৬, ১২৭, ১৩০, 
১৩৮, ১৮৫, ১৯৩, ১৯৭১ ১৯৮, 
২৫৮, ২৬৪, ৩০৮, ৩৭৪ 
জড়-বিজ্ঞান-__-“বিজ্ঞান* ভ্রষ্টব্য 
জাতভি-_-১৮৮ 
ইহার জীবন ১৮৮ 
সবিভাগ ৩৪৫ 
জাপান-_-১৫৯ 
জার্ধান-দর্শন- ২১৫ 
জিহোবা ১৫২, ২১০, ২৩১, ২৭৯ 
জীব-_৯৪, ৯৫ 
জীবন্মুক্ত-__৫৯ 
জেন্স্‌, ডঃ ২২২ 
জৈন--২১০১ ২১১, ৩৭১ 
জাান-_-১১, ৩১-৩৪, ৩৭১ ৪৫) ৫৩, ৬৩, 
৭০) ৭১১ ১৩৬২ ৪৮ ২৫৫) ২৮০১ 
৩৮৬১ ৩৮৭ 
ইহার সুক্মসত1 ১৩৮ 
-যোগ, (-যোগী) ৬০, ৬৭, ৬৮, 
১৬৪, ১৭৩১ ২৯৯-৩০২ 
ইহার উদ্দেশ্ট ৫৯; টবশিষ্ট্য ২৯৫; 
শিক্ষা! ১৭২ 
-লাভের উপ্রায় ১৬৪, ১৬৫ 
গৌণ ১৩১$ চবম ১৩১ দিব্য 
ব৷ প্রাতিত ৪৭ ঃ ইহার ধ্যান 


৪৮৩৬ 


৮৯) বিচারাতীত ৩১১ যুক্তি 
বিচার-জনিত ৩১7 শ্রেষ্ঠ ৩৪৭ ঃ 
সহজাত ([750500) ৩০ ৩১, 
১৬৪-১৬৬ 

জ্ঞানী-_৭* 

টমাস, সেণ্ট--৩২৭ 

ট1ইশ্রিল (নদী )--২৩০ 


“ডিভাইন কমেডি 
00120০05)---৯৬ 
ভেতি, স্যর হাম্ফ্রি--৭৩ 
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তন্মাজা-১৮১ ১৯, ২৮-৩০। ৪৩ 
ইহার কারণ ১৯ 

তমঃ ( গুণ )--১৪ 

তাও ধর্ম--৩০৪ 

তিতিক্ষা_৬৮ 

তিববত-__-১৫৯ 
স্ক--১৮৮ 

ত্যাগ, বৈরাগ্য--%০, ১৯০, 
২৬৮, ২৯৮ 

বআিপিটক- ৩০৪ 


দশন-_ ৫৮, ৯২১ ১৬৩, ২৪৯, 
২৬১৩৬৩ 
মন্তিক ( 377050০ )--২৯ + সর্ব- 
জনীন--১৫১ 

দ্বাস্তে-__-৯৬, ৯৭ 

দিব্য-প্রেরণা_-২৫১১ ২৫৩১ ২৫৪ 

দ্বেবতা_-৯৬, ৩৫৭, ৩৫৮ 

দেব-দৈত্যের সংগ্রাম- ৯৬, ৩৫৮ 

“দেব্যান'--৩৫৬ 

দেহ-_“শবীর+ ভুষ্টব্য 

ছৈতবাদ (-বাদী)--১২১ ৯৪৯ ৩৫৪, 
৩৫৫১ ৩৫৯, ৩৬৩, ৩৬৩১ ৩৯৩ 

নষ্টা'--২৭৬ 


২৭৪, 


স্বামীজীর খাণী ও রচন। 


ধর্ম-_৭, ৯, ১০১ ৬৮১ ৬৯১ ১৩১১ ১৪৯১ 
১৫৮৪১ ১৬২৪ ১৭৫১ ১৮৪৪ ৯৪০ 
২০১১ ২২২১ ২২৪১ ২২৫, ২৩৯, 
২৪৬, ২৪৭, ২৮৩, ২৮৪5 ২৮৯, 
২৯৮১ ৩৭৭ 
অনুভূতির বসত ১৭৩ অবিনাশ 
১৮২3 ইহার উন্নতি ও অবনতি 
১৭৭১১৭৮ কাধক্ষেত্র ২৯৫১ তিনটি 
ভাগ ১৫১, ২৭৪, ২৭৫) -প্রমাঁণ 
১৩৪১ -প্রয়োজনীয় উপকরণ 
৩৭০-৩৭২ -প্রারস্ত ২২৯; -মুল- 
ভিত্তি ১২২ 3 -শিক্ষ1। ১৯৪ ; -সার্ব- 
ভৌমিকতা ১৫৫, ১৮৩  -ম্ুচনা 
১১৮-১২০১ ১৭৬7 অনুভূতি 
২৪৯ -অন্ুশীলন ১২৭, ২৮৩৪ 
-গ্রন্থ ৩৭০৮ ৩৭১ চিন্তা ২*৬, 
৩২৬ ১ ইহ1 মানবের প্রকৃতিগত ৭ 
-প্রচারকার্য ১৭৭ $-প্রেরণা ১৫০ + 
_বিজ্ঞান ১৩২১ ২৫৪, ২৫৫, ৩০৫) 
-বিশ্বাস ১৯৪, ৩২, -রাজ্যে 
চিন্তার হ্বাধীনত। ১৭৯7 সমন্বয় 
১৫৯ $ -সমূহের পাবস্পরিক সম্পর্ক 
১৮০১ ১৮১ আদর্শ ১৯১ 
প্রচারশীল ৩৭২১ প্রয়োগমূলক 
২৫৭, ২৫৯-২৬৩১ ২৬৫১ ২৭৮) 


সর্বজনীন” ১৫৬, ২০২$ সর্ব- 
মনের উপযোগী ১৫৯, ১৬৩ 
ধর্মমহাসভা-_-২২১ 
ধ্যান ২৬৮, ৪৩২, ৪৪৩, ৪৭১ 
৪৮০ 
ইহার চরম লক্ষ্য ৯০ 
ইহার পরিধি ৪৪৯ 


ইহার শক্তি ২৬৯, ২৭ 
অবস্থা ৪৩ 


নির্দেশিকা 


নবী-_৩৭১ 
, অরক---৯৭১ ৩৫৯ 
নহিক (150508০) দর্শন--২৯ 
নাজারেখ--১৪ ৭১ ২৫১, ২৮৬১ ৩১৮ 
নারদ---১৩১ 
নিউ ইয়ক---১৭৯, ২৬৯ 
নিউটন-_-১৩৫, ২৭৭ 
নিউ টেস্টামেণ্ট ১৪৬, ২৩৩) ৩৬৪ 
নিয়ম--১৩৪, ১৩৫ 
নীতিশাস্ত ১২৪, ১২৫, ২৪১; ৩১৪, 
৩৪৬ 
ইহ ভ্যাগভিত্তিক ১২৩ 
ইহ। ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি ৪২৫ 
নীলনদ--২৩০ 
নৈরাশ্বাদ-_-২৪৪ 


পতগ্রলি--€ 
পদ্দার্থ-বিজ্ঞান__-২৬, ১৩৬, ১৪১, ১৬৩, 
২৬৬, ২৭৭, ৩৯৮ 
পরধর্ম ( পর্মত ) সহিষুণ্ণুতা-১৯১ 
পরমহংস--২৩৩৬ - 
পরমাণু ১৯ 
ইহাই আর্দিভূত ২৫; -বাদ ২৬ 
“পরিক্রাণ'--৯ 
পর্জন্য---২৬৬ 
পল, সেণ্ট-__-১১৪ 
পারসীক ধর্ম_ ৩৬৩, ৩০ £ 
পারন্য-- ১৭৬১ ৩২৭ 
পিউরিটান--১৯* 
পিঙগলা-_-৪৬৮ 
পিতৃপুরুষ-পৃজা--১১৮% ১১৯ 
পিথাগোরাস--২৪ 
পুনর্জন্ম__-৩১৩ 
স্বাদ ২৩, ১৯৬ 


ইহার দার্শনিক ভিত্তি ২২৫ 
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পুরাণ__-৯৬, ১৫২, ১৫৩১ ৩০৩, ৩৫৮ 
৩৫৪ . 
ইহার মূলভাব ২৭৪ 
হিন্দু ২১০ 
পুরুষ ৩৫, ৩৬১ ৪১-৪৩, ৭২) ৮৯, 
৪৬ 
ইনিই “চেতন?” ৩৭-৩৮ 
ইহার ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা ৫৬ 
পুরোছিত--১৮৩ 
সতঙ্জ ৩৪২ 
পৃূজা--২৯ন৯, ৩৩৩ 
পূর্ণতা-লাভ-_-১১৪ 
প্যারিস-__-২৬২ 
প্যালেস্টাইন--৩১৯ 
প্রকৃতি-_-১৪, ৪-১ ৪১, ৯২-৯3, ৯৮, 
১০৮১ ১১০১ ১২৬, ২৫৯১ ২৬৭, 
২৯২১ ২৪৩ 
ইহাতে 'ব্যক্তিত্ব' নাই ২২ ইহার 
উপাদান ৩৫৪, ৩৫৫, উপাসন। 
১১৯১ পরিণামপ্রান্তি ৩৫) পরি- 
বর্তন ৩৬০ ; প্রথম বিকাশ ২৭3 
বিকার ৪৩ 
প্রণব-মন্তর--৩*০ 
প্রতীীক--৩০৩ 
-উপাসন। ১৫৩, ২৭৪, ২৭৫ 
প্রত্যক্ষান্থৃভূতি--৫৮, ২৮২ 
ইহার ধাব। ৩৫২ 
প্রত্যাহার--৪৮* 
প্রভাব-বিস্তার--৪০৪ 
প্রয়োজন-বাদ (-বাদী )--২৪২, ২৪৬ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-_-৩৬ 
প্রাণ -১৬-১৮১ ৪০-৪১১ ৯৪১৩৫ ৪৪ ৪৭২ 
-কোষ (0:9001915510) ৫৬ 
প্রাণায়াম__৪৪১১ ৪৬৯, ৪ ৭৬১ ৪৮৬ 
প্রার্থনা__-১৪৫ 


৪ ৮৮ 


প্রেষ, ভালবাস।--৪৮, ২৩৮১ ৩৪০৬, 
৩৩৪, ৪৭৩, ৪৭৭ 
ইহ1 আত্মার জন্যই ৮২-৮৪ 
প্রেঘবিটেরিয়ান (চার্চ ) ১৭৯ 


ফরাসী দেশ-_-২৩৩ 
-বিপ্রব ১৩১ 
ফিজিপাইন-_-১৭৯ 


বরুণ---২০৬-২৫০৮১ ২১০ 
বস্টন-_২৫২ 
ংশাহ্ক্রমিকত1-_২৩ 
ংশান্ুক্রমিক সঞ্ারণ-_৩২ 

বাইবেল--১৪৭, ১৭৮, ১৯২১১৯৬১১৯৮, 
২০৪, ২২২, ২৫৮, ২৭৭১ ৩০২ 

বিজ্ঞান--১৩, ৪৮১ ৭০১ ১০৮১ ১৩১, 
১৩২, ১৩৬, ১৩৮১ ১৩৯১ ১৪৮১ 
১৭০১ ২৪১১ ২৫৫, ২৮৫১ ৩০৬ 
৩২৯ 
ইহার শেষ ২৭৮ 
-বাদী (10591156 ) ২৮৮ 

বিবর্তন-বাদ--১৩৭, ১৩৮১ ১৪, 

বিশিষ্টাদৈত-বাদী-_-৯৮, ৯৯ 

বিশ্বমন- ২৩, ২৪ 

বিশ্বমেল। ( চিকাগো। )-২২১ 

বুদ্ধদেব ১২২, ১৬১৯ ১৯২১ ১৯৩৯ ২১১, 
২২১, ২৩৩, ২৫৬, ২৭৬, ২৭৭, 
৩৩৭১ ৩৭৫ 

বুদ্ধিতত্ব- “মহত্ব” ত্র্ব্য 

বেদ- ২৯, ৮*১ ৯১, ৯৭১ ১৯২, ২০৪, 
২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২১৬, 
২২৩১ ২২৫, ২৩১, ২৩৪৭ ২৭১, 
২৭২) ২৭৭-২৭৯১ ২৮৭, 
৩২০, ৩৫৯, ৩৬৮১ ৩৮৬ 
ইহার অনস্তত্ব ২৭৭ 

বেদাস্ত--১২, ২২১ ২৯১ ৩৪১ ৩৮১ ৪০, 


৩৬৩, 


ক্বামীজীব ঘাঁপী ও রচন। 


৪৪, ৪৯১ ৫৪, ৫৫) ৯১১ ৯৩১ ৯৪১ 


৯৭১ ১৬৭, ১১৬১ ১৩৮১ ১৪৩১ « 
১৪৫১ ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২৩, 
২৩৩, ২৩৪, ২৩৭, ২৭৪-২৭৬, 
২৮০) ২৮২১ ২৮৪-২৮৬ 
ইহাতে 'পাপে*র কল্পনা নাই ৩৭৪, 
৩৭৫ 
ই্ছ1 প্রাচীনতম ধর্ষ ৩৭* 
বেদোডুত ৩২৩ 
ইহণ্র “ঈশ্বর ৩৭৩, ৩৭৪১ ৩৮২১ 
৩৮৫ 
ইহার ধর্ম প্রাচীন ৩৮৬ 
শিক্ষা! ৩১৬, ৩৭৬ 
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